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বয়স ছত্রিশ বর্ষে মুক্তিপদ-স্মরণে, 
ধ্যানস্থ কুমারনাথ পঞ্চানন-চরণে । 


কুম্টুলীন_ প্রেস, কলিকাতা । 


1) 


প্রীতীগুরবে নমং। 
সুধা কল্র-গ্রন্থা লী 


(অধ্যাত্ব-ভারত ৪র্থ পর্ব) রি 
তপোবন। 


চতুর্থ সংস্করণ, 








শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় 


আনন্দাশ্রম 
প্যারিটাদ মিত্র লেন, বর্ধমান। 





গ্রকাশক--. 
শ্রযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
সংস্কত প্রেম ভিপোজিটরি, 
৩*নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা।। 





নিউ ত্রিটেনিয়া প্রেম হইতে 
আবদুল গছ্ুর দ্বারা মুদ্রিত। 
২৪২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা'। 


4 অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ 
সর্বসত্ব হরক্ষিত।. মুল্য ॥* আট আনা। 


স্র-্বাক্ল্্ গান্হাহলী 
বা : 
অধ্যাত্ম ভারত 


প্রথন্ম অওঙনিন--১।০ 
পদ্চগীত] ॥৮০, মধুমন্ী চণ্ডী ও মৃত্যু-বিজয় ॥%*) মৃত্যু-বিঙগয় 
বয় খও্ড।৮%৯, তিনখানি একত্রে ভাল বাধা । 
হ্িজ্জীম্ব হস ওু?টিল--২২ 
তপোবন |*, অশোক বন 1%*, নিত্যবুন্দাবন ও ব্রজাঙ্গনা 
গীতা ॥*, গৌরাঙ্গ গীতা ॥*, একত্রে উত্তম বীধা।, 
জতীস্ অঅও৪নি--২২ 
যোগবাশিষ্ঠ ও রণী চুড়াল! ॥*, অস্ত ॥*, প্রেম-গ্রুতিভা 
(২৫৯ পৃষ্ঠ) ॥** একত্রে উত্তম বাধ]। 
জ্ুতর্থ অওটলি--১।০ 
মৃত্যুপারে নূতন মহাদেশ ॥*, স্থধাকর-চরিত ত্ুধা ॥* একজে 
উত্তম বাধা। 


প্রত্যেক পুস্তক উক্ত মূল্যে খণ্ডাক'রে পাওয়। যায়। 


ঠিকানা-__ম্যানেজার, সংস্কত প্রেস ডিপোজিটরি। 
৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা. 
অথর্বা ম্যানেজার, আনন্দা শ্রম, বর্ধমান। 
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প্রার্থন। ৷ 


ভারতে প্রভীত নিশীথিনী, আসিবেন স্থখ-দিনম্ি 

জগৎ গৃহিণী উধা, পরিয়! ধবল তৃষা, 
অমানিশা অবপানে পশিল। রঙ্গিণী । 

ভারতের ফরসা-প্রাঙ্গণ, ভরসায় বিহঙ্গম গণ 

রজনী প্রভাত দেখে, প্রভাতি গাইছে সুখে, 
স্থথে শিখী শাখি-শাখে করিছে নন্তন ! 

আবার ফুটিছে ফুলকলি, আসিয়। জুটিছে যত অলি, 

সৃথ-সবিতীয় হেরে, দিগঞঙ্গনা রঙ্গ করে, 
বঙ্গের অঙ্গন] চাহে মুখপন্ম মেলি ! 

অ্রিদিব-ছৃহিত। শ্বেতাননে, তব দয়া নিত্য দীন জনে, 

হের আমি বড় ছুঃখী, সংসার মরুতে থাকি, 
আশা-ম্বগ তৃষ্িকায় ন্লিগ্ববারি জেনে 





তপোবন । 
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দীন্তারিণী কই গো তোমায়, যাচিস্া লঙ্ষেছছি দীনভাত, 

কহিব কি, দীন দেখি, সবাই দিয়াছে ফাকি, 
তাই নিরজনে থাকি ডাকি মা! তোমাক ! 

এ কগাল কন্কালের খনি, শ্বেতাঙ্গিনী চিরদিন জানি, 

তরু-তলে নদী-তটে, যে দিন যেখানে ঘটে, 
তব পাদপদ্ম স্মরি কাটাই যামিনী ! 


এস বিদ্ভে সেই দেশে যাই, জড়ের প্রভূত্ব যথা নাই” 


এ ধূলার ঘর দ্বার, ভাঙ্গি বাবে কত বার, 
তুমি আমি অবিনাশী. হেরি বসি তাই : 
কূপ। করি এস শ্বেতাননে, উর দেবি ডাকে দীন“জনে 


ও ভব করুণ! বিন! কেমনে বাজিবে বীণা, 
জুড়াইবে মাতৃভূমি বিভূ গুণ গানে? 

আস্ত মন সাহস কেমুন « গাইল। ঘা মুনি খধিগণ, 

ওরে সেই গীত্বাম্বৃত, দৈত্য করে অপহৃত, 
দানব দলিবে হা নন্দন-কানন ! 

কিন্ত আশা! তুচ্ছ তৃপদ্বল, স্থধাম্পর্শে অমর সকল, 

আপাজ্ে অমৃত প*ল, আশাতকরু ষুঞ্জরিল, 
সেই বৃক্ষে ফলে যদি অমরতা-ফল ! 

পিয়ে রস তৃষ্ণাপূর্ণ করি, অমর হইবে নরনারী, 

তাই গো সাধন! করি, ক্ষণেক অমরপুরী, 
পরিহরি কপাকরি এস সুরেশ্বরী । 

ধত্বহান দিয়। বক্ষ পরে, এস তৃমি পীন-পয়োধরে, 

ত্রিলোক তারণ গান, গাইতে ছুটিছে প্রাণ, 


উৎকর্ণ ভারত ওই, উর বিশ্বাধরে! 


এসি শ্সপিশিসি 


স্ুধাকর গ্রন্থাবলী 


ভারত সজী'ত-স্ধ। 
গাই দ্বারে দ্বারে কর 
মহ। মূর্খ মহা কৰি 
উর পর মনো সাধে 
বামনের জ্ঞান নাই, 
অবাধে অবোধে হেন 
শুপোবনে বসি গান 
কাব্যের স্বর্গীয় সরে 
বশিষ্ঠ সমান কার্যে, 
"আর বঙ্ধমান-নৃর্য্যে 
রূণে বনে জলে স্থলে 
সদা-শিৰ রাজেজ্দ্রের 
দেবোপম নৃপবর 
জয় শ্রী-বিঞয়-চন্দ 


তপোবন-কাহিনী 
আশীর্বাদ জননী ! 
হ'ল ষার প্রসাদে, 
স্থথ দে মা স্থখদে ; 
মত্ত মদে, চাদে চাই ! 
বর দে মা, বরদে! 
গাই ম1 খু লয় প্রাণ, 
শুনাই অম্র-নরে, 
রাষ-নার।স্ণাচীঙ্যে, 
স্্য্য-বংশ-দিবাক তু ! 
রক্ষ মা, সর্ব্ব-ম্জলে ! 
আঁশব করুন দূর ! 
বদধমান-দিবাকর 
মহ.ভাব. বাহাছর ! 





স্কপোবন। ৪ 


ূর্য্-স্তব | 

ভাগিল "পন, হাসিল, জগত, তুলিয়া ঈষৎ আন্ধার মুখ ! 

লুকায়ে কোকিল, বকুল শাখায়, মুকুল মুখেতে, দিতেছে কুক | 

থল থল জল, কমল কলি ঈষৎ নয়ন ঠারে, 

ফুল্‌ ফুল্‌ ফুল্‌ ফুলের বাগান, শোভিল কুম্থুম-হারে ! 

নীরদে মাখিয়া, কণকের কুচি, গাথিয়। গাথিয়া, সোণার ঘর, * 

ৰাড়াইয়া শোভা, নাচে দিগঙ্গন।. পাপিয়া গাইল, মধুর স্বর । 

উদয় অচলে, চাহিলা মিহির, তিমির ছাঁড়িল, নয়ন-পথ ; 

এস দেব এস, আর একবার, বিমানে চালাও, রজত রথ : 

মম মনোরথে, বিমানের পথে, টানিছে বাসনা, মরাল-কুল, 

সবেগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি, নীল নভো-জলে। কমল ফুল। 
উর মনোরথে, কহ অংশুমালী, বিনাশি অজ্ঞান আধার রাশি? 
কার জ্যোতি-বলে,তুমিজ্যোতির্য়/তোমারজ্যোতিতেষেমন শশী 1 
এভ তেঙ্গোরাশি, ভুবনে বিকাশি, করে করে ধরি, রেখেছ ধরা; 
কত তেজ তার, করে ধরা যার, কোটি কোটি ধরা, এমন ধারা? 

কোথায় সে জন, জান কি তপন, যার পদতলে,হইয়া রেণু 
খুগড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি, অবাক্‌ ভাঙ্ছ? 
তোমার প্রসাদে, জাগিল জগৎ, নয়ন হেরিল, অশাধার পথ, 

জ্যোতি দান ক'রে,অজ্ঞান কুমারেঃকহ কোন পথে চিদানন্দ সৎ? 
যার স্থুল দেভ, করিলে কল্পনা, পরঘাণু বং, তোমায় দেখি । 
আমিও যেমুন, তুমিও তেমন, উভয়ে অবাক্‌, হ্ইয়ে থাকি! 

পুল অন্ুপল, মৃহূর্ত ঘেমন, অনস্ত কালের, একটি অণু, 

অন্ঙ্গ যেমন, ধূর্জটির চক্ষে, ধ্যান ভঙ্গে যবে, চাহিলা স্থাণু ; 


€ স্থধাকর গ্রন্থাবলী । 


সিন্দুরের বিন্দু, দন্দরীর ভালে, তব পাশে যায় যেন দেখা, 
সেই রূপ যার, নাম উচ্চারণে, সমান তোমার, থাকা না-থাৰা £ 
দার হ্ম দেহ, করিলে ভাবনা, কালের প্রবাহ, পৰন কায়াঃ 
ধরিত্রীর ন্যায়, গুরুবোধ হয়, গিরিসম গুরু, অণুর ছায়]) 
কেমন সে জন, জ্বলন্ত তপন, জগৎ-লোচন তোমায় বলে, 
পার কি দেখাতে ? আধ্যঞ্ষিগণে. দেখালে যেমন গগনতলে ? 
কি ধনী দরিজ্ে, পাপী পুণাবানে, কীটাণু কীটেতে সমান দয়, 
এমন ষে জন, বুঝিনু তপন, তুমিই তাহার, দেখাও ছায়৷! 
জড় চক্ষু বার, চাহে অনিবার, হেরিবারে সেই,জ্যোতিরজ্যোভিঃ 
তোমায় হেরিয়া, সে ধন লভিয়া, চরিতার্থ হয়, মানব মতি ! 
তেজ: পুঞ্জ তুমি, মৃহা ভয়ঙ্কর, তথাপি অস্তর, কমল মম, 
অজ্ঞান তিমির, বিনাশ মিহির বিকাশি হৃদয়, কুক্থম সম। 
তাসিছে জগৎ-রাশি, অনস্ত আকাশ মাঝে, 
প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়। চলিল ! | 
কোটি রবি শণী তারা, দিগ দিগন্তরে সব, 
এক স্থত্রে গাথি কেবা সাজায়ে রাখিল! 
'আনল-অনিল ক্ষিতি সলিলের বাম্পকণা, 
_.. কোথায় নিরবে মিশি, হল বিন্দুপ্রায়_ 
তাহাতে গঠিত গান্র, বাযুর হিল্লোলে মাত্র 
ৰাচে প্রাণ, মায়।-বন্ধ বান্ধা দুই পায়; 
এই সে মানব দেহ আটিতে না পারে কেহ, 
ভয়ঙ্কর অহঙ্কারে উন্মত্তের মত, ॥. ৯ 
হই-হই থই-থই'_-. ধর! পৃষ্ঠে নাচে ওই, 
হায়রে, কীটাণু কোটি স্বর্গ-নিপতিত ! 


চা 


এ জগংকারাখরে, এহেন গ্রমর্ত নে 


নিরখি যাহার প্রাণ কাদির উঠিল, 

হ্ছচেতন জগতেরে, চেতন। দিবার তরে 
সবিশ্রান্ত আখি ধার অশ্রু বিনল্জিল, 

হেন বৃদ্ধদেব-কণভ্তি, জগৎ্-মঙ্গল হেতু 


জগতে মঙ্গলময় তুমি বিভাসলে, _- 
আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, ভজোতিশ্ময় ডাকি তাই, 
সবি ম্বূপ বিভো, নিত গুলে । 


শা ৩ পে পম বার স্স্প্র 


বুদ্াদেব। 
হিমাচল নাম গরি . $ছ শৃঙ্গ ক্বন্গে ধরি, 
দ্বারী সম ভারত উত্তরে ; 
অভ্র-ভেদী মেঘ বর্ণ, দানব দুর্বার যেন 
করে ধরি অন্দর বিদরে ! 
শিখর শিখর পরে, ধায় ধরিবার তরে 
হিংসা বশে মধ্যাহ্ন তপন, 
চাহি দগ্‌ দিগন্তে মুহুমুছঃ রোষ ভবে 
দাবাগ্নি করিছে উদ্গীরণ ! 
প্রশ্রবণ উচ্ছ্বাসিত. উৎস যত উৎসারিত, 
ঘশ্ম যেন ছুটে সর্ধবকায়, 
হুষ্বারে মণ্ডিত শির, দিথিজযে মহাবীর 


পরে শুভ্র মুকুট মাথায়। 


স্থপ্াকর গ্রস্থাবলী । 


দিগঙ্গনা গণ ডবে, শাপিতেছে ধর থরে, 
বন্ুন্ধর। কাপে পদ ভরে! 

টশগণরে অপ লরা কুল, উড়িছে এলায়ে চুল 
“দব কন্তা মেন দৈত্য করে! 

শাল তাল চারু দার, স্থদীথ সহক্র তরু 
দাড়াইয়া খের পৃষ্ঠ পরে, 

দীর্ঘশাখ! 'বস্তারিয়া বাঞ্চা--ধরে কব দিদা 
রাজ ছত্র স্তর শিরে ! 

বেন উঠি ঘেখ মাপা, বৰি-করে ঢাকা দিল!) 
বন্থন্ধরা তায় অন্ধকার; 

হিমান্রির পাদদেশে, একটী রশ্মি না পশে, 
দীপ্ত যেন দ্বিতীয় ভাস্কর; 

কপিল মুনির নাখে শগরিতলে হ'ল ক্রমে, 
নগর কপিল-বগ্ত নাম; 

'অপুন্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি 
শুদ্ধধন ধনেশের ধাম। 

বূজত প্রাচীর তায়, শোভে মেখলার ন্যায়, 
বেষ্টিয়। স্থবণ সিংহদ্বার, 

অমর বুন্দের সনে যেন স্বণ সিংহাসনে 
বসিয়৷ দেবেক্্র দিয় বার! 

রাজ পথ চারি ধারে তরুলতা৷ শোভা করে, 
ফল-ফুল-ভারে ছুলিছে শির ! বি 

কোথাও মুঞ্জরি হেরি গুঞ্তরে গুঞ্তরি মরি» 
ঝিরুঝির করি বহে সমীর! -. ) 


তপোৰন। 


শান্ত ৩৩ শসা পিস্তল লে 


নিরস্তর চ্যত শাখে পরভৃত গণ ভাকে 
শ্যামল পল্লব সকল ঠাই, 
ছুলিছে রসাল ফল, ফুটস্ত ফুলের দল, 
» ভ্রমর মলয়ে বিরোধ নাই 
মণি জলে সৌধভালে, দেউলে চপল! খেলে 
. রবিকর লাগি রতন পরি ! 
সতত নগর মাঝে, মধুর ম্ব্দঙ্গ বাজে, 
উঠিছে সঙ্গীত লহরী মরি । 
ক্রীড়য়ে নাগরী কুল, কর্ণমূলে ন্বপ্যুদ্ল, 
স্কোমল করে ফুল্প পয়োমস্ত ন'লনি! 
মধুর মধুর হাসি, অধীর অধরে আসি, 
খেলে, থথা সৌদামিনী জন-মন মোহিনী ! 
লম্বিত কুম্তল বেণী, . চমকিছে গাথা মণি, 
ধো-ধায় কালফণী যেন যায় বাকিয়। ! 
বত্বহার খরে থরে বক্ষপরে শোভা করে, 
কুটজ কুক্ুম যেন হেমকুটে ফুটিস! । 
হেসে খেলে, সন্ধ)1 হলে, কুল বধূ যায় জলে-_ 
অমানিশিতেও হাসে কুমুদিনী নেহারি, 
পোহাইলে বিভাবরী, কমলিনী ফুটে হেরি 
অব গুঠনেতে মুখ ঘায় নারী আবার ! 
নিশি-পথে কামিনীর, বহে স্থসমীর ধীর, 
“ মরমরে পাতা, ফুটে যুখি যাতি মালতি, 
কামিনী অঞ্চল স্পর্শে, কামিনীকুন্থম হাসে, 


( কদশ্ব বিকাশে হেরি উরসের উন্নতি! 


২০০ ২০ সি পাপা পাস সি পনর সপ 


স্থধাকর গ্রন্থাবলী । 


রূপবতী গুণ যুত। স্প্রবুদ্ধ বাজস্ত। 

মায়াদেবী মহীপাল বামে, 
, সখের করিল। শেব না জানি ছুংখের লেশ, 

রোগশোক পশে না সে ধামে। 

সুন্দর হিমান্্রি দেশে, ইন্দ্রপুরী সম বাসে, 
শুব্ধধন-রাজেন্দ্রের বাস, 

সদানন্দে রাজ! রাণী সাঞ্জাইল! রাজধানী, 
হমালয়ে দ্বিতীয় কৈলাস! 

বছুদিনে গর্ভবতী, হন রাণী, ধায় দৃতি 

ংবাদ কহিলা ভূপতিরে, 

শুনি নৃপ হর্ষ ঘুত বিতরে রতন কত, 
পূজ। দিল শিবের মন্দিরে । 

প্রয়দ্বদা হর্ষে ভাসি কহিল একদা আসি, 
মহারাজ শুন সম।চার, 

গেল দুঃখ এতাদনে, ভিন শুভ ক্ষণে, 
ভূমিষ্ঠ হইলা স্থকুমার ! 

সন্তান সম্ভব শ্বনি আনন্দে সে নুপমণি 
দন্ধে রদ্ব করে বিতরণ, 

বেণু বাঁণা সপ্তন্বরে শ্রবণ বধির করে, 
দান করে বধিরে শ্রবণ ! 

হেরিলা ভূপাল আসি কোটা শরতের শশী 
অহ্কে বসি দিক আলো করে, | 

শিশুর মাধুর্য রাশি হেরি স্বখী প্রতিবেশী 


খান্ত। পিতা সপ্ত সর্গ পরে ! 


তপোবন। 


স্থসময়ে অক্নাশন দিল। নৃপ ৰাষ্ট মন, 


কান্দে পড়ি নাষায় ভবনে ! ০" 


৫ 


এ ৯ এ ৯ পারি 


সন্তানের চিস্ত। মাত্র সার, 
ধর্ট্দেতে নুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই ভেবে, 
নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহার । 
কৃমারে শিক্ষার তরে নমপি শিক্ষক করে 
নিশ্চিন্ত হইল। মহীপাল, 
সতত ক্থুশিক্ষা পায় সিদ্ধার্থ সন্ধষ্ট তায় 
নাহি হম, যায় কিছু কাল। 
নেহারে শিক্ষক তার শিক্ষা অতি চমৎকার, 
হেরি হা"র মানে গুরুজন, 
না হতে টক্কার ক্রুত বাণ যথা বিশে ভরত, 
হেন ধায় সিদ্ধার্থের মন! 
গ্রন্থের প্রথম পাতা . না পালটি শেষ কথা, 
| একি প্রথ। শিক্ষার সময় ? 
সাত পাঁচ ভৰি মনে ক্ষান্ত দিল। গুরুজনে 
হয় সদ সিষ্ধার্থ চিন্তায়! 
সকল বালক আসি করতালি নিয়া হাসি 
ধায় সবে খেলিবার তরে । 
সিগ্ধার্থে ডাকিলে তারা শিশু যেন পথ হারা 
কোথা যায় কিব। চিন্তা করে ! 
গাত্রে বত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার, 
, ন। চাহিতে দেয় দীন জনে, 
নিষেধ করিলে কেহ ধুলায় লুটায় দেহ, 


১১ স্ুধাকর রস্থাৰলী:। | 


চার্ট ৭৯ ৯ পি পা ৮ সব ৭১ তি এসসি সিসি এ এসএ লন এসি পি ৭ 


কিছু দিন গত করি _ যঙ্জ স্থত্র গলে ধরি, 

সিদ্ধার্থ ধর্েতে দিল] মন। 
নানা শাস্ত্র পাঠ করে সত্য আহরণ তরে, 

ফুলে ফুলে দ্বিরেফ যেমন । 

ভ্রমে সদা উপবনে, কভু হেরে এক মনে 
কেমনে ফুটিছে কত ফুল; 

ৃ গোলাপে কণ্টক হেরি মনে মনে হান্ত কৰি 

কু ধরে বিধাতার তুল! 

বিচরণে শ্রান্ত হ'লে আসিয়া বকুল তলে 

.. * ছুর্বাদলে করয়ে শয়ন; 

ধীর সমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা করে -- 
কেবা করে মধুর ব্যজন! 

শাখায় কোকিল গার, কমার ভাবিছে হায়-__, 
কেবা গা, কে শিখায় তারে ? 

গীতম্তধা বরষিয়া শীতলিতে দগ্ধ হিয়া, 
কেন গায়, গায় কার তরে? 

এইবপ চিস্তা করি ধন জন পরিহরি 
কুমার বেড়ায় উপবনে, 

এই ভাবে যায় দিন, মাঝে মাঝে কোন দিন: 
রাজপুত্র না আসে ভবনে ! 

নিশি শেষে নৃপ গিক্বা বহির্দেশে বার দিয়া; 

কহিলেন সভাসৎ সবে, হি 
পুত্রের বিরাগ যবে, পিভার কর্তব্য তবে” 
* নবয়ঃপ্রাপ্তে পরিণয় দিবে । 


শ সপ 


ভপোবন 


সুধাইয়া সবে ধার সুপাত্রী করিল স্থির, 


যশোধারা দণ্ডপাণি-স্ৃতা, . 


১২ 


রূপে কন্তা নিরুপমা গুণে সরম্বতা সমা, | 


সুষমা উপমা স্বণ্ণলতা। | 

দেখি লোকে চমৎকার তনু রুচি তনয়ার 
মায়ার তূলিতে কি স্ুছাদে 

আকিয়াছে, হয় ভ্রান্তি কষিত কাঞ্চন কান্তি, 
শান্তির চক্দ্রিকা মুখটাদে । | 

উজ্জ্বল করেছে ধরা অঙ্গ-লাবণ্যের ভর! 
বঙ্গাঙগন| নীলোৎপল-আখি, 

মণিমুক্তী রত পাতি বরাঞ্গে খস্ভোতি ভাতি, 
কোৌমুদী ছড়ায় চন্দ্রমুখী | 

যেন উচ্চ নভঃস্কলেঃ নি্ধলঙ্ক চাদ দোলে, 

| চতুর্দোলে তুলি তনয়ারে 

স্বর্ণ প্রুদীপ-তারা দ্বিগুণিল শোভা তারা, 
নিলা সবে পুরীর মাঝারে । 

মৃহানন্দে হুলুধৰনি, চৌদিকে ধ্বনিল শুনি,, 
সবে বলে কুমারের এবে, 

ফুরাঁল বৈরাগ্য যত, দেখেছি.ওরূপ কত,. 
দিন দিন সব দূরে যাবে! 

উদ্ধবাহু রুদ্র ভাতি, বনবৃক্ষ-কুলপতি 

* * আভরণ দলে পদতলে; 
অবার কোকিল বধূ, দূর বনে বসি শুধু 
, ভাকে যদি কুহু কুছ ব'লে, | 


আখাকর- পরস্থাবলী | 


গর ২ সত শীত ২ ২ পা পাসিপিশ পিপাসা ২ তি ৭ পপিপরিসসি পর সপ শি নত 


পরে তরু চ অলঙ্কার, ৰ হেমলতা স্র্ণহার 


মুকুল-মুকুট চারি ধারে, 
ভ্রমরার প্রেম-গান, শুনি করে মধু ছ্গান, 
্‌ ডাকে পক্ষী মধু-মক্ষিকারে ! 
স্থখসরে পুরবাসী ভাসিতেছে দিবানিশি, 
রাজ-পুভ্রবধূ যশোধারা, 


"সখী সহ অন্তঃপুরে নহাস্থখে কাল হরে 


নৃপতির নয়নের তার! ! 
হ'ল স্থখ পরিণয়, ক্রমে দিন গত হয়, 
“ * সিদ্ধার্থ সন্ধই্ নয় তাহে, 
নিত্য বসি নিরজনে, কি ষে চিস্তা করে মনে, 
অবিরাম অশ্রধার! বহে ! 


স্থধাইলে কোন জন কহে এই বিবরণ-_ 
এ জীবন ইন্ধন সমান, 
জলদে চপল। প্রায়, ঘর্ষণে উৎপত্তি, হায়! 


করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান ! 


জলবিন্ধে ছাস্। প্রায়, জগতে পদার্থ চয় 


ভূলাম্ম জীবের মন ষত, 


বাদিত্বের ঝঙ্কারের মত! . ও 
কোথা হতে আসে যায় কেহ না উদ্দেশ পাক, 
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে, . » 


হ্থারায়ে নয়ন তারা, হায়.তার। দিক্‌ রা; 


শন্ধ সম দেখে দুই হাতে ! ... 


এই আছে এই নাই, . . এই দেখিবারে পাই, 


তপোবন । ৬৪৪ 


শনি শাসন পিপিপি স্টিসিশাসিলাস্টিপাসসিলশটি তপতি পা ২ ৭ পাস্সলা সি পাস্টিশ সিলাসিপাশি পিস্টিলাসিপাসিস সী ছি পাটি লাশ পি পা সিসিক আপা সপ্ন একি 


না জানি কোথ৷ এমন, নিত্য হুথ প্রত্বণ, 


সত্য যাহা অনিত্য সংসারে ; 

পড়িম্া মায়ার ফাদে, নিষ্ত পরাণ কাদে, 

হরি যথা আনায় মাঝারে ! 

ইথে যদি মুক্তি পাই, কিছু আর নাহি চাই 
যাই চলি দুর তপোবনে, 

প্রাস্তরে পর্বত পাশে তটিনীর তটে বসে 
নিত্য স্থখে স্থির করি মনে! 

অন্তর গ্বাধীন করি . যদ্যপি ভ্রমিতে পাৰি 

| মুক্তি পদ করি আবিষ্কার; | 

ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ তা” হলে পাই ত মোক্ষ 
মুক্ত হত ব্রিদিবের দ্বার । 

ক্রমে কমে যায় দিন, যশোধার! দিন দিন 
শুরু. পক্ষ বিভাবরী প্রায়, 

হুসিত যৌবন ভাতি আমারি বিকাশে সতী, 
মতি গতি পতি রা! পায় ! 

সভফ্ষে না কয় কথা, পাছে পেয়ে মন-ব্যথ। 
পতির বিরাগ হয় মনে ! 

সাবধানে সদা রয় সাবধানে কথ! কয় 

পাছে যায় ভ্রমিতে উদ্ভানে | 

সন্তানের সম্ভাবনা দিনে দিনে গেল জানা, 

* * সবে করে আনাগণা, ক্রমে পূর্ণ মাস; 

মান আন্তে বশোধার। সতত আলম্যে ভরা 


উত্থান শকতি হারা, বহে দীর্ঘশ্বাস | 





স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 


কালে পুত্র সম্ভবিল.. . . ছুঃখ রবি অস্তে গেল, 
রাজপুরী পূর্ণ হ'ল, আনন্দের রোলে, 
চড়াৎ করিয়। বুক উঠিল-_সিদ্ধার্থ মুখ 
ম্লিনিল, বজ্র ষেন পশে মহাশৈলে ! , 
ভর্ণনাভ ফাদ পাতি বাধায় পতঙ্গ জাতি 
পক্ষেতে মাতজ নরে পক্কজের বনে-- 
ভাবে তাই রাজপুত্র শিহরিয়া উঠে গান 
___ পতত্রী বাগুরা দেখে ব্যাধের ভবনে ! 
কুমার সোয়াস্তি-হারা, ভাবিয়া! হইল! সারা, 
*“ শাস্তনিলে যশৌধারা কহে ধীরে তায়, 
পপুত্রমুখ হেরিব না, কে যেন করিছে মানা,__ 
মৃগেন্দের আনাগনা নিরখি আনায়! 
কতু বা আদর করি , প্রিয়ার বদন ধরি 
রাজপৃত্র কহে প্রিষ্র ভাষ,__.. 
গৃহে থাক চন্দ্রাননে, আমি যাই তপোবনে, 
| তপোবন সুখের আবাস! 
শুনিয়া কাদিল! ধনী, কপালে যুগল পাপি 
হানি বলে--কহ কান্ত মোরে, 
কেন হল পরিণয়, কেন হ'ল প্রেমোদয়? 


এ প্রলয় কেন অতঃপরে? 
কৃহিলা! সিদ্ধার্থ তবে. গুন প্রিয়ে তাই, 
জীব ঘত ভোগে কত শুন সেই কথা,-- 
সিংহন্বার অতিক্রমি অশ্বযানে যাই, 
নিরষ্চি তাদের দশা! পাই মর্বব্যাথা ! ৃ 


পল ০ পা, লা পল পান পশ্পা্পসসপা৯ ৩পপসইইউটলঅ ্প্রন্জপলিস ত ০ ৩ সপাস্পিাসি এ সপ পাস এমসি সিস্ট 


সভপোবন । ১৬ 
সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্ব দ্বার হ'তে, 
দেখিন্ু স্থবির এক পড়ি আছে পথে ! 
শিথিল সকল চশ্খ জীর্ণ কলেবর, 
অস্থিসার, ভঠিবার শক্তি নাহি হয়, 
দৃষ্টি হীন অতি দীন ক্ষীণ কঃস্বর. 
খর থর কাপে শির ধরি জানুদয় ! 
ছরস্ত মাঘের হিমে বন্ধ নাহি গায়, 
ছল ছল আখি জল জঠরজ্ঞালায় ! 
দেখ দেখি শশিমুখী স্থখের ধরায়, 
একি কাণ্ড? এব্রক্ষাণ্ড ছঃখময় কত? 
 ছুর্দিনের তরে আসে যৌবন সময়, 
বিলম্ব না সয়, নাম উচ্চারণে গত ! 
ফুরায় যৌবন স্বখ বিছ্যতের গতি! 
কুস্থম ক্ষমা ময় শুকায় যেমতি ! 
এই. ষে ক্ষণিকস্থথ অস্থভৃত হত, 
এই যে মানব-গর্ব যৌবন বিপাকে, 
ভাবি দেখ চারুনেজে সেম্থথ এ নয়, 
ষেস্থখ অনন্ত কাল অস্তরেতে থাকে । 
নিত্য স্খ তবে পরিয়ে আছে স্থনিশ্চয়, 
অস্থায়ী আভাস বার হৌবন সময় ! 
আর এক দিন শুন, শুন বিশ্বাধরে, 
* দক্ষিণ ছুয়ার হ'তে হইয়! বাহির, 
দেখিঙ্ছ পড়িয়া এক পাস্থ পথ পরে, 
খর থরর্কাপে তার কঙ্কাল শরীর : 


১৭ , সথধাকর গ্রস্থাবলী। 
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ছট্‌ ফট করে ভূমে ব্যাধির জালায়, 
জল জল করি তার বুক ফেটে যায় ! 
অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস, 
মুক্তিমান্‌ মৃত্যু ষেন কঠরোধ করে, 
থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ, 
নিরখিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে ! 
, "কোথ। প্রিয়ে* বলি তার কাদি ডঠে প্রাণ, 
“সংসার ্বপন মাত্র” করে সপ্রমাণ! ০ 
- পৃশ্চিম দুয়ারে যাই আর এক দিন 
| সেবিতে সমীর ধীর, বয়স্তের সনে, 
প্রফুন্ব সকল লোক দেখি প্রতি দিন, 
সে দিন কাদিছে তারা ব্যথ! পেয়ে মনে 


বি 


এ নগরে এত ছুঃখ  কতু দেখি নাই, শর 
.. ভাগ্য দোষে বুঝি আসে, তেই ব্যথা পাই ?. তু 
৩ 
স্ৃত দেহ স্বন্ধেকরি ভাই বন্ধু যত, ১৬ 
আশায় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে, 
কেবল নম্নন জল বহে অবিরত, নে 
আসার সংসার তারা বুঝে অতঃপরে ! %3 ? 

টপ 


শব কাধে সবে কাদে ! সকলি বিফল। 
হরিধ্বনি মাত্র শুনি শেষের সম্বল! 
এমন যৌবন যদি জরাগ্রত্ত হল, ৃ 
হেন দেহ হ'ল যদি ব্যাধির মন্দির, 
দেখতে € দেখিতে ধদি জীবন ফুরাল, 
সংসার স্ব: খের খনি জানিলাম স্থির ! 


তপোবন। 


৩০ পপি পিসি 





শাপলা বি 


চঞ্চল! চপল! হেরি এই মং মনে হয়, 


জ্যোভির আকর ওই মেঘ স্ুুনিশ্চন়্ ! 


ছাড়িয়া উত্তর স্বার উদ্ভানেতে যাই 


এক দিন, দেখি এক দরিদ্র স্বজন, 
করঙ্গ করেতে করি, অন্ত কিছু নাই, 
শত ছিদ্রান্িতা কন্থা অঙ্গের ভূষণ ! 
শুনিলাম আনিয়াছে ধন জন ছাড়ি, 
মুখে মাত হরিনাম ফেরে বাড়ী-বাড়ী ! 


স্থধাইয়া সারথিরে, শুনি বিবরণ, 


ভিক্কৃক তাহার নাম ভিক্ষা মাগি খায়; 
মায়া,মোহ-শোক-তাপ দিয়া বিসজ্ন, 
করিয়াছে একমাত্র ঈশ্বর সহায়! 
জগতের স্থখে তার নাহি ধায় মন, 
লভিবে অনস্ত স্থখ করিয়াছে পণ। 


যেদিন দেখি সেই বিরাগ মূরতি, 


বলিব কি, চারু আখি, করিয়াছি পণ, 
সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি, কহি পুনঃ সতি, 
অন্ত ম্বর্গের বার. করি উদঘাঠন, 
দেখাস্ব জগৎ জীবে, দেখা”ব তোমায়, 
জীবের অনন্ত সখ রয়েছে কোথায় ! 


মুক্তির প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করি; 


পরিষ্কার করি দিব জগতের তরে 
পাপী তাপী জরাধ্স্তে নিজ হস্ত ধরি, 
আনিৰ মুক্তির পথে 'কহিঙ্গ তোমারে ৃ 


১৮ 


* ্থধাকর-প্স্থাবনী | 


জাস্ট ৩ পি পশ পসি ক স৯ শাসক রশ 


দেখাব তোমায় ? রয়ে, ছটি়াছে মন, 

তপোবন শাস্তি স্ধা সদ কেমন! 

- শুনিয়। স্বামীর মুখে স্বর্গের সংবাদ, 
প্রিক্ংবদা বাক্তবধূ পতি মৃখপানে 
অনিমেষে নিরখিয়া পাশরে (বিষাদ; 
অপুর্ব্ব ৫প্রমের ভাতি শোভিল আননে। 

“অনুপম মুখশোভ1 প্রফুললতা ভরে, 
নৃত্য করে পবিত্রতা নেজ্র যুগ পরে! 
নীরবে রহিল! বামা, সিদ্ধার্থ তখন 
প্রিয়ার বদন পানে নেহালে কেবল, 
ঝটিকার পূর্বে ঠিক প্রকৃতি যেমন, 
অধীর স্বভাব এবে হ*ল অচঞ্চল ! 
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন, 
কি জানি ভাবিয়া মনে, মুছিল! নয়ন ! 

কহিলা মধুরে, ধীর জলদ যেমতি 
কহে মনোগত কথা চপলার সনে» 

_ পোহাল বিষাদ-নিশা, ধন্ত তুমি সতি, 
আমার আশার উষা কিরণিল মনে; 
গৃহে থাক চন্্রাননে হ'য়ন! নিরাশ, 
অচিরে মুক্তির দ্বার করিব প্রকাশ ! 

যাই তবে যামিনী ষে অবসান প্রায়, 
যাই প্রিয়ে, থাক গৃহে, এ নিশাস্তে তৃমি 
মন্‌ ক্খ। প্রকাশিয়া কহিও পিতার, 
একগী' ঘে কথা তায কহিয়াছি আমি! 


তপোবন। ২৩ 
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গৃহে থাক হেন পাছে কহেন আমায়, 
সঙ্কুচিত তাই চিত লইতে বিদায় ! 
এখনি লইব অশ্ব অশ্বশাল হতে, 
ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী, 
সৌধ শির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে, 
কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতন্থিনি। 
এত বলি দৌোহে দিলা প্রেম আলিঙ্গন, 
চলিলা কুমার দ্রুত অশ্থের কারণ ! 
কোমল অবলা-প্রাণে ব্যথা যদি পায়, 
তেঁই বুঝি ত্যজিল না৷ রত্ব অলঙ্কার ! 
বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিল না হান্ন! 
কোথায় চলিল ওই প্রাণপতি তার! 
নীরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন,__ 
"কেবা কার, কে তোমার, নিশার স্বপন !” 


সার ত্যাগ । 


লইয়! সুন্দর অশ্ব বিদ্যুতের গতি, 
রক্ষক লইয়া সাথে সিংহ দ্বার দিয়া, 
রাজ পথে বাহিরিলা কুমার স্থমতি, 
জলিছে আলোক-মালা দিক উজলিয়া | 
দেখিতেছে যশোধারাঃ নীরব রজনী,. 
ধীরে ধীরে বাহিরিল নয়নের মণি! 
চারিদিক অন্ধকার নীরব সক, 
না নড়ে একটি পাতা, গাছ পালা হত 


চি, 


জিরার | 


আত এ ৮ তো এটি সিএ ০ ্ 


গাথা ৫ ষেন ধরা সঙ্গে. স্থির, অঞ্চল, 
যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত। 
দেখিতেছে যশোধারা ওই অশ্ব যায়, 
ক্রমে দূর_ঘোর ঘোর, দেখ! নাহ্‌ যাম্ন। 
তখন গুনিছে মাত্র স্থির কণ করি, 
ব্যগ্রত! হৃদয় মাঝে হয়েছে উদ্স্থ ! 


, চৌদিকে নীরব শুধু দড় বড করি 


ঘোটকের-পদধবনি দূর পথে হয়! 
শির পরে শোভা করে অনন্ত গগন, 
আধারে ফুটিছে তারা হীরক যেমন ! 
চৌদিকে আধার রাশি আবরে অবনী, 
অশ্ব-পদধ্বনি আর শুন নাহি যায়; 
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি, 
হাহাকার করি ধনী পড়িলা তথায় ! 
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশাস্তরে, 
জ্ঞানহারা যশোধারা দুর সৌধশিরে ! 
ধন্য রে বিধির বিধি! এ মর ধরায় 
ধার্শিকের এই পথ ! ধন্ত যশোধার! ! 
যে জন চলিল ওই উপেক্ষি তোমান্ন, 
বাহারে ভাবিছ তুমি নম্ননের তারা? 
কেবল তোমার তরে নহে সে হজন, 
প্রাণ তার কাদে সর্ব .জীবের কারণ !: 
সখী সনে বছ ক্ষণে পাইয়া! চেতন * 
কাদে 'রাজকুল-বধৃ, প্রভাত রজনী, 


সভপোবন । হ 


পা বত ০ সব কি ক 


কাদে আজ রাজপুরী সিদ্ধার্থ কারণ, 
উঠিল বিরাগ রাগে ধীরে দিনমণি ! 
যাও তুমি রাজপুত্র যথেচ্ছা এখন, 
* যেকাদে কাছক, তব বিষুক্ত বন্ধন! 
এখন পোহাল নিশি, জাগিল জগৎ, 
উপনীত রাজপুত্র গিয়া বহু দুর; 
কুশি-নগরের রম্য তপোবন-পথ 
পঞ্চবিংশ ক্রোশাস্তরে সে গোরকপুর, 
এ স্থলে ভূতলে পদ রাখিল! কুমার, 
খসাইয়া ফেলে যত রত্ব-অলঙ্কার ! 
খুলিয়। স্বর্ণ বেশ একে একে ধরি»' 
দিল৷ সব বিলাইয়া অশ্ব রক্ষকেরে, 
কহিলা বিন্য়ে তায়, অশ্ব সাথে করি, 
ফিরিয়া যাইতে নিয়া আপনার ঘরে । 
আপনি প্রফুল্ল মুখে বেশতৃষ। হীন, 
বাধিলা কটিতে অশটি স্থন্দর কৌপীন ! 
_.. নিরাশ্রয়, শ্রেয়ঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন, 
নিঃসমঘল, বল মাতে 'ছুর্ববলের বল”, 
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন, 
ষেদ্দিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল! 
ক্রমে ক্রমে ঘোর বনে করিল! প্রবেশ, 
' আর কেহ সিদ্ধুর্থের না পায় উদ্দেশ! . 
কাদে রাজা, কুমারের উদ্দেশ না পায়, 
বিষাদে আকুল আজ হল রাজগুরী 
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অন্ধকার সে নগর করে হায় হায় | 
কাদে বসি যশোধারা। দিবস শর্বরী । 
কোথায় সিদ্ধার্থ এবে কে বলিতে পারে, 
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিশ্বাতি-সাগরে | 

ক্রমেই বৎসর চক্রে হয় আবর্তন, 
কত রবি শশী তারা! উঠিল গগনে, 
কত কথা কত জন হ*ল বিস্মরণ, 


' নৃতন আশার বাস। মানস-কাননে 2 


প্রাস্তরে রাখাল কহে কথায় কথাস্ব 
“সিদ্ধার্থের মত বাঘে গিলিবে তোমায় 1” 
হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়া পরে 


মন-স্থখে পূর্ব মুখে, মহা যোগি-বেশ, 


চলিল] সিদ্ধার্থ; মরি বরাঙ্গে না ধরে 
অপুর্ব তাপস সম ্যমা অশেষ! 
দুরে এক তপোবন দেখে মনোরম, 
শাক্যবংশ সমুডূত1 ব্রাঙ্ষণী আশ্রম, 
নিজ বংশ জানি তথা শিষ্যবেশে রন, 
শাক্য মুনি নামে তিনি পরিচিত হ*ন। 
অন্ত তপোবনে দেখে পাতার কুটার, 
তথায্ব রৈবত মুনি সার! দ্দিন রত 
যাগ-যজ অনুষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর, 
শাক্য মুনি গিয়। তার পদে অবনত । 
কঠোর তপশ্তা রত টেবতের সনে, 
রন্ধিজেন বকাল রম্য তপোবনে। 


জপোবন। ৪ 


শষ রিতা একি ০৯ ২৯৯ সতত 


বৈশালীর তপোবনে আছে গুরুধাম, 
সেই গুরু তিন শত শিষ্য সুবেষিত, 
মহাজ্ঞানী জিতেন্দরিয়, ভাবি পরিণাম 
কঠোর তপস্যা তার হয় অনুষ্ঠিত ! 
লভিবারে মুক্তিজ্ঞান ঞ্িতেক্দ্রিয় মন, 
শিক্ষা হেতু শিষ্য বেশে ফেরে সাধুগণ। 
সিদ্ধাথ তথায় গিয়া গুরুর চরণে, 
বাসনা হ্নদিদ্ধ হতে করিল৷ প্রকাশ ; 
বিন্ময় মানিলা গুরু নেহারি নয়নে 
সে বরাঙ্গে মোক্ষোচিত বৈরাগ্য আভাস। 
অপূর্ব বিরাগ রাগ বিমল বদনে 
আবরে আবরে যেন অদ্ধ আবরণে ! 
পদতল বিদলিত শাম দুর্ববাদদল 
ধূলি ধুসরিত শোভা বিকাশে যেমন, 
ধূন্র মেঘে ছিন্ন করি মাঝে বক্ষঃস্থল 
দেখায় যেতি উচ্চ স্থনীল গগন ॥ 
তেমতি বৈরাগা সনে কি লাবণ্য শোভা, 
তরঙ্গ তুলিছে অঙ্গে অতি মনোলোভা ! 
সিদ্ধার্থ শিক্ষার লাগি ভিক্ষা মাগি খায়, 
তপোবনে করে নানা তত্বের বিচার, 
মনে কিন্ত কারো.বাক্য .এক্য নাহি হয়, 
সিদ্ধার্থের মনোগত--সত্য আবিফার। 
বৈশালীর তপোবন ছাড়িয়। গ্রস্থান 
করিল। সিদ্ধার্থ --চেষ্।স্মতীষ্ সাধন, 


সভা ও সরা 


স্থধাকর-গ্রস্থাবলী। 


পশিয়া যগধে আন হভ্রাময়া! বেড়ান 
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন। 
ষামিনী কাটান আসি ভিক্ষান্ন অশনে 
পাগুব-পাহাড়ে অন্ত রম্য তপোবনে। 
ভাতিছে যৌবনজ্যেতিঃ : পূর্ণ কলেবরে, 
তাহে উদ্দাসীন বেশ, আসীন ধরায়, 
মদমত্ত করী যথা জ্রক্ষেপ না ক'রে 
রাজদত্ত মুক্তামালা, মাটি মাথে গায় ! 
রাজপুত্র, উদাসীন-_-বয়সে যৌবন, 
ঝঞ্ধাবাতে বনরাজি বসন্তে যেমন ! 
নিরখি মগধ বাসী মোহিত অস্তরঃ 
শুনিয়া সিদ্ধার্থনাম সিদ্ধ হইবারে 
চলে বৃদ্ধ ; পরীক্ষিতে ভণ্ড যোগিবরে 
ষায় যুব; যুবতীরা পতি পুত্র তরে; 
সন্ন্যাসী দেখিতে শিশু; নরনারী যত 
দিবস শর্ধরী ধরি চলে অবিরত ! 
অন্ত তপোবনে ছিল মহর্ষি-আ শ্রম, 
রুদ্রক মহর্য নাম রামের তনয়; 
শিল্কগণে উপদেশ দেন মনোরম-_ 
"মানসে উৎপত্তি পৃ্থী মানসে প্রলয় !” 
হেন মায় নিজ নিত্য রুরিছে বিচার, 
শত শত শিত্য তার ঘেরি চারিধার |. 
জেতে হেরে 'ুহূর্ধিরে সি্ার্থের মন 
উতলা চঁধুক! সম, . যন.করি ফির 


তপোবন | ৃ হ্গ 
।শস্ত হয়ে তর্ক শাস্ত্রে হহল। মগন, 
শি'খয়৷ অনেক শাস্ত্র দেখিলা স্বধীর-_ 
তার্কিকের তর্ক শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ, 
ধর্মের কণিকা শূন্য গণিকা-বিলান ! 
নিরখি সিদ্ধার্থে নিত্য সত্য-পরায়ণ, 
পাপ্ডিত্যের অভিমান বিসঙ্জন দিয়া, 
তার সনে রুদ্রকের শিষ্য পঞ্চ জন 
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া, 
গয়া নামে মগধের অংশ স্থবিদিত, 
বিশ্বিসরাঅধিকার, তাহে উপনীত । 
গয়াশীর্ষ গিরি তথা, ব্রহ্মযোনি নাম 
খ্যাত যার চরাচরে তাহার উপর 
নিশায় ছ'জন মিলি করিলা বিশ্রাম, 
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অতঃপর 
মগ্ন হ'তে তপোবনে ঘোর তপস্তাম্ব, 
ব্রহ্ম যোনি ছাড়ি সবে যায় পুনরায় ! 
সন্নিকটে তপোবন উল্ুবিল্ধ গ্রাম, 
প্রকৃতির চাকু শোভা করিছে বিকাশ, 
তাহে কত যোগি-খধি জপে প্রহ্মনাম, 
স্ববাস বহিছে বনে মৃছুল বাতাস” 
ষতেক তীর্ষিকগণ ' করি প্রাণপণ 
কঠোর তপ-সাধনে সঁপিয়াছে মন । 
“ 'আত্মতত্ব মার চিন্তা সিদ্ধার্থের মনে, 
_ ৰর্ষিলেন ততর্থা ঠিক বজ্জাহত প্রান" 


৭ 
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দেখা যায় নাহি আর পলক নয়নে, 


অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায় ! 
দেখাতে ধৈরয কত মানবের মনে, 
বসিল। সাধনে সেই রম্য তপোবনে। 

কত ধরে সম্থ গুণ মানবের কায়া, 
কত আছে দেব-বল, দ্বণে যার বলে 
মর-কুলে অমরেরা, বিমোহিনা মায়? 
কতই কঠিন পাশে বাঁধে ধরাতলে 
জীবাত্মারে, দেখিবারে ডুবে মহাজন 
অনন্ত যোগ-সাগর করিতে মন্থন। 

দারুণ মাঘের হিমে গত অষ্ট নিশি, 
হেন মতে, কষ্টে প্রাণ ওযঠ্ঠাগত হায়! 
না বহে নিশ্বাস বায়ু, জড় ব্স্তরাঁশি 
নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়, 
যত শব্দ সব স্তর, শুনিছে কেবল, 
অনাহত শব দেখে শুন্য নিরমল ! 

না নড়ে একটি কেশ নচ নেন পাতা, 
হযে মুগ ঘর্ষে আপি গাত্রে গাত্র তার, 
যেন সে বিশীণ তন্থ পাথরেতে গাথা 
কামক্রোধ-বিষনখে বিদরে না আর.! 
এ হেন যোগ-সাধনে ষড় বর্ষ গত,... 
মনের প্রবৃত্তি যত শাসনে সংযত ! 
এত দ্রিনে শাক্যসিংহ যোগাসন ছাড়ি 
উঠি দ্রাঁড়ীইল পুনঃ মেদ্দিনীর পরে, 


তপোবন । ২৮ 


সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি 

ঘুর্ণ পাকে ছিড়ি লতা উঠিল অন্বরে ! 

ঘর্ষিয়াছে অঙ্জে অঙ্গ কুরঙ্গ সকল, 

এবে সে উঠিল দেখি চমকে কেবল ! 
হয়েছে সাপের বাসা আসনের পাশে; 

উর্ধা অঙ্গে বাঁধি নীড় ছিল বিহজিনী, 

স্বন্ধতে উলুক অন্ধ লুকাণ্ত দিবসে, 

পদতলে শিরোমণি রাখিত সাপিনী, 

উঠিয়া যাইতে দেখি মানিয়! বিস্ময়, 

সকলে গণিল মনে, ঘটিল প্রলয় । 


কাম-কামিনী-সমর | 


সিদ্ধার্থ সিদ্ধির তরে তখন উঠিয়। 
এখানে না হবে সিদ্ধি, মানসে বুঝিয়া 
ষান অন্ত তপোবনে করিতে বিশ্রাম, 
হেরিল! সে স্থানে আছে বোধিমণ্ড না, 
মনোরম নিরুপম বিরামের স্থান, 
সিষ্টার্থ করিল্লা ক্রত তথায় প্রস্থান। 
আগমনে সেই স্থানে হেরে মহামুনি 
আছে এক মহাতরু বোধিবৃক্ষ শুনি । 
প্রতি পঞ্জ ঠোঁয়ি নেত্র হয় সুশীল, 
দানকরে বহু দুরে শোভা নিরমল। 
হেথা গ্রবে শান্ত ভাবে তপোব্চন পশি, 
সিদ্ধাধ। ধ্যানম্থ হন তরূতলে 'বসি। 


২৯ 


স্থধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 


কত ০৭ এসি পি শি শি্ীত টি মপাস্পলি সণ | তত 


হেরি স্থান হরে প্রাণ! মন করি স্থির 


সাধনায় পুনরায় বসিলা স্তধীর । 
ফুল্লমলে ছুর্ধাসনে মহাযোঁগীবেশে 
মহাযোগ সাধনায় মহামুনি বসে। 
বসি স্থখে, পূর্ব মুখে দৃঢ় ব্রন্তে ব্রতী, 
মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে মহামতি, 
যদি হয় অঙ্গক্ষয় বসিয়া ভেখায় 
হোক তাই ক্ষতি নাই ভর কিবা তায়! 
অস্থি চম্ব নেদ মাস মেদ্িনীতে লঘ, 
ছোটে যদি প্রাণ বাষু শ্বাস বন্ধ হয়, 
দেহ যায় যাক, ঘটে প্রলয় ঘটিবে, 
সিদ্ধার্থ স্থৃসিদ্ধি বিনা কভু না উঠিবে। 
উচ্চ রবে করে সবে শাকোর কীর্তন, 
বোধি সত্ত নাম তার প্রচার তখন। 
হেন মতে দাধনেতে দিন হয় গত, 
নৃত্যপর! বিশ্বাধরা অপ.সরার! যত, 
ভাঙ্গিতে মুনির ধ্যান, হ"য়েজ্ঞান হারা, 
কল কণ্েে তুলি তান গান করে তার|। 
রুষিয়া কন্দর্প ছাড়ি রতি অর্ধাঙ্জিনী, 
করিছেন রণসজ্জ।, সাজে অনীকিনী। 
প্রদায়ের বহ্ছিরাগ বস্ত্র পরিধাণ; 
করে করে সৈনিকের কুস্থম-কুপাণ। 
মন্মোরথে চলিলেন সে মীন-কেতন 
ফুলবাণে যারে হানে করে অচেতন। , 


হস্ত ৬৩ - ৮ ল 


ছু 
কস ৯ 


তপোবন। ৭ ৩৯ 


মনোহর পঞ্চশর, পুম্পধন্ছ গাথা, 

মুখে মাত্র হাসি রাশি নাহি কোন কথা । 
হেরি দুরে বিদ্ধার্থেরে মনোমত বাণ 
ৰাছি যত মনমথ করিছে সন্ধান! 
ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে খবিবর 
উপনীত আমি মার করিতে সমর | 
ঝঝরিছে ফুল কুল, মন্্রিছে পাতা, ' 
পুস্পরথে চারি ভিতে দোলে স্বর্ণলত1 ৷ 
হ্রততগতি রতি পতি শাক্য পানে ধায়, . 
নিরখিয়া কাপে হিম মহাভয় তায়! 

মার মার শবে মার বিধে ফুলশরে, 


. অবশাঙ্গ শাক্যসিংহ কাপিতেছে ডরে । 
' পলাইতে চায় মুনি ছট ফট প্রাণে, 


সদর্পে কন্দর্প গিয়া পিছে ধরি টানে । 
মহা খধি ভাবে বসি উপায় কি হয়? 


সহসা মানসে আসি হইল উদয়, 

! অব্যর্থ ব্রশ্ধান্্ তার ছিল বহু কাল, 
।“বৈরাগ্য-স্থিরতা-জ্ঞান* অ্িশূল বিশাল; 
 মহাবলে সেই অস্ত্র পুরিলা সন্ধান, 


স্বরশরে একেবারে করে খান খান। 
ভাঙ্গি প'ল ফুলধন কন্দর্প তখন 
উদ্ধ্্থাসে কোন দেশে করে পলায়ন ! 


অন লুকায় অঙ্গ ভঙ্গ করি রণ" 
শাক্যের অন্তর সরে 


 শাস্তিবারি অতঃপরে 


৩১ 


স্থধাকর-গ্রস্থাবলী । 
সমুুদিত, নিবারিত .ছুরস্ত পবন । 
মনসিজ বুঝি নিজ হীন বলে চলে 
ক্রতগতি ধেই স্থানে প্রিয় বসি ফুল্প মনে 
নন্দন-আনন্দ বনে, অন্দারের তলে। 
ফুল-ময়ী কাম-প্রিয়া মন্দারের মূলে গিয়া 
অঞ্চলে প্রস্থন নিয়া মাল৷ গাথে বসি, 


আলে করি ছই ধার বসেছে ছুজন তার 
“আসক্তি” প্রবৃত্তি নাম সঙ্গিনী রূপসী । 
সকাতরে কাম গিয় মহারণে বিবরিয়া, 


মন্দারের ছায়া নিয়া, জুড়াইলা প্রাণ, 
হেরি রতি পারিজাতে গাথিমালা নিয়া হাতে 
ব্যঙ্গ করি প্রাণনাথে মালা দিল দান। 
দস্তে টিপি বিশ্বাধরে কহে রতি আখি ঠারে, 
বিমোহিতে যোঁগীবরে কেব! পারে আর ? 
যেও না হে প্রাণসবা৷. শঙ্করেতে গেছে দেখা! 
অবলা কপালে লেখা তব অত্যাচার । 
ভিষ্ঠ ভবে মনমথ, জান শি ভাল মত, 
যে বলে বেঁধেছি নাথ, মদন রাজায়, 
নরকুলে মর্ত্যবাপী, ছদিন হক্কেছে ঝষি ! 
নারী মানে মরে হালি, তোখাত্ধ কথায় ! 
চলিলাম আমি এই, দেখিব কেমন সেই, 
তোষ্কারে জিনেছে যেই - ৫বর্গ্রের বলে, 
একটি ত্রিখুপ, হেরি, শঙ্কিত. হে সাধকারি, 
 সহঞ্জ ত্রিশূল নাগ ' সহে বক্ষগস্থতে। * 


এ পাত ৩ সস 


তপোবন। 


এ. ০ তিন তত তত 


তল বিদলিতা লতা, থাকে পড়ি যথা তথা, 


সহ্য করি ব্যথা, ষেই সময় সে পায়, 
অমনি প্রণয় ভোরে বাধি ফেলে তরু বরে, 
উঠি তরু বক্ষ ধরে,শির পরে ধায়। 


বুক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্মণে আগুন জলে, 
না জানে সে কোন কালে পীরিতি সন্ধান, 
রমণী পীরিতি-ফাদে পুরুষ-কুরঙে বাধে 
হূদয় পিগ্ররে পুরি শেষে বধে প্রাণ! 
আমি রি নাম ধরি, আছে ছুই সহচরী 
আসক্তি প্রবৃত্তি !_-তোরা চল লো অধীরা, 
দেখিব কেমন সেই প্রাণনাণে জিনে যেই ? 
রতি কি জীবিত নেই, ভাবে সন্যাসীরা ? 
এত বলি কামপ্রিয়া সহচরী সঙ্গে নিয়া, 
উপনীত হয় গিয়া বোধিসত্ব পাশে, 
বোধিবুক্ষ ছায়াতলে, গা সবে কতৃহলে, 
সিগ্চাথেরে হেরি বলে, মধুমাখা। ভাষে,__ 
কে ও হে সাধকবর ' হয়ে মর্তো মর নর 
কেমনে হে পঞ্চশর, জিনিয়াছ রণে? 
অবল৷ বুঝিতে নারে, আমি রণ দেহ তারে, 
কন্দর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভুবনে ? 
, ফিরিয়। দক্ষিণ দিকে, . মলয়-পবন, মুখে, 
সিদ্ধার্থ রতিকে দেখে,-- হেম:প্রভা জলে ! 
যেন সে কনক লতা চমকে 'চপলা থা, 


০ কি মোহিনী শক্তি গাঁথা .বদন কমলে! 


৮৫৩ 


৬১১০ 


নিরখিক্া। মহাঙ্ুনি, 


নিষ্কাম তপন্বী জনে. 


' স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 
আবার প্রমাদ গণি 
সথধাইলা, বল শুনি, বল কাম প্রিয়া, 
কেবা আছে এ তুবনে 
ভূলাইবে প্রলোভনে মোহ প্রদ্দানিয়। ? . 
আসক্তি প্রবুত্তি সনে শুনি রতি এতক্ষণে 
খুলি দিয়া মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত, 
ককণ্ঠে আহা মরি বিম।ন বিদীর্ণ করি 
উঠে মন-সুগ্ধকরী বামা-কঠ-গীত। 


নীরষিলে রামা গণ, নীরব হল গগন, 
ধিমোহিল শাক্যমন অঙ্গনা-সঙ্গীতে ; 
তখন উতারি পাশে, কহে রতি মধুভাষে, 


০০ 


দোলে বেশী পৃষ্ঠদেশে আখি ভঙ্গিমাতে ।-- 


রমণী হে গুণনিধি, রিরলে বসিয়া বিধি 
স্থজিলেন নিরবধি, করিয়া! যতন , 

কি সংসারী কি তপস্বী সকলেরে ভালবাসি, 
দুরিতে ছুরিত রাশি নারীর স্জন। 

গার্হস্থ্য আশ্রম হ'তে ক্রমশঃ মৃক্তির পথে 
ভোগ শেষ করি ষেতে কামিনী সোপান, 

গ্রহ তারা নভঃস্থলে, যে শক্তির বলে চলে, 
সে শক্তির আজ্ঞা বলে, যৌবন বিধান । 

যদ্দি থাকে পবিস্রতী, 
সাক্ষী জগতের পিতা, শুদ্ধ মন যার, 

দেখুক জগৎ জনে শুদ্ধমন! নারীগণে 
পারে কিনা পারে নরে, করিতে-উদ্ধার | 


তপোবন |. ৩৪ 
দেখ ওহে প্রিয়তম, স্ক্টক হৃদয় মম, 
স্বর্গের দর্পণ সম, কলঙ্কের রেখা, 
কেমন তা নাহি জানে বিমানে বিহঙ্গ গণে 
লক্ষ বার বিচরণে, নাহি থাকে লেখ । 
এ করে কদন্ব ফুল, কর্ণে দোলে কুন্দ দুল, 
চুষ্বিছে কবরী-চুল আলিমালিনীরে, 
আমি ওহে মহা ঝষি, সাধুগণে ভালবাসি, 
তেই এ কাননে আসি, সাধি সন্গ্যাসীরে । 
িদ্িব-নিবাসী যারা আমাম নেহারি তার। 
সমাদরে নিরধারা, করে স্তন, ৰ 
কেমন তপস্থী তুমি, বুঝিতে ন! পারি আমি, 
ছি ছি তব খধিদ্বামী, অপবিভ্র মন ! 
এতেক শুনিয়া পরে, সিন্ধার্থ গম্ভীর স্বরে, 
উত্তরিলা কামিনীরে যুক্তি তর্কে হারি,-- 
পুরুষের যে কি পন্ম, : বাঞ্ছে তার। কোন কর্ম 
বুঝিবে কি তার মণ্ঘ্, কোমলাঙ্গী নারী? 


শুন ওহে কামাঙ্গনা, মম মনে যে বাসনা, 
অঙ্না নহে কামনা, কহিনু তোমায়, 
জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি .. 
বুক্ষমূলে আছি বসি, মুক্তি প্রার্থনায় । 
মনুয্-মানস-বলে জগৎ" চলে না-চলে, 
ভাবিব বসি বিরলে, করিয়াছি গিণ, 
অঙ্গুলি-নির্দেশ করি, পাপী তাপী নর নারী, 


. শব সদ ও ২ সা ০৭ 
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স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 


করতল ন্তস্ত এই, আম্লক দেখ যেই, 


মুক্তির বিধান হেন করিব স্থলভ, 
লক্ষ লক্ষ জীবকুল,' পাথারে ন! পেয়ে কুল 
আসিবে হয়ে আকুল, যখনেতে সব, 
শিরে সিঞ্ি শাস্তি-জল, প্রদানি স্বর্গীয় বল 
পাওয়াইব মুক্তি-ফল জুড়াইব প্রাণ, 
কেন্‌ তুমি ঘরে ঘরে, পশুবৃত্তি তৃপ্তি তরে 
জালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ? 
জগত্তের মুক্তি-জ্ঞান, আমিই করিব দান, 
“ কল্যাণ চাহ ত দূরে যাও বিলাজিনি, 
অথবা অভিসম্পাত, বাঞ্চ। যদি ভস্ম হতে, 
আমার নয়ন-পথে, চাহ রে কামিনি ! 
সহস। কামিনী কুল, হইল যেন আকুল, 
শুকায়ে কবরী-ফুল, পড়িল ভূতলে ! 
যেন অনলের শিখা, চতুর্দিকে যায় দেখা, 
কি জনি কপালে লেখা, ভাবিল সকলে! 
ঝঝ রিল পাতা-ফুল, শাখা ছাড়ে পাখিকুল, 
কামিনী মাথার চুল এলায়ে পড়িল! 
কাপে যেন বস্থমতী, _ সভয়ে পলায় রতি, 


যুবক-যুবতী-মনে শান্তি উপজিল। 


- তপোবন। 


সিদ্ধিলাভ 


শান্ত মনে বোধিসত্ব, ভাবে বসি মুক্তি-তত্ব 
চিন্তা করি পরমার্থ, শৃন্ত বাহ্‌ জ্ঞান, 

গভীর যোগ-সাগরে, ধ্যান পথে ধীরে ধীরে 
নিমগন একেবারে, চহি পরিত্রাণ । 

রজনী প্রহর গত, অধ্যাত্ম-বিষয় যত 
উধার আলোক যত, আভাসিল মনে, 

হেরি সে অন্তর ভাতি সিদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ অতি, 
্রমে ক্রমে ব্রহ্ম জ্যোতি হেরিল। নয়নে । 

তৃতীয় প্রহর যায়, দিনার্-মার্তগ প্রায়, 
মহা জ্ঞানের উদয় হাদয়-আকাশে, 

ক্রমে যত নিশি গেষ, উষার সুন্দর বেশ, 
ঈষৎ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে ! 

অটল অচল যথা! সিদ্ধার্থ বসিয়। তথ 

_.. শঅন্থভব-পদে” হৃদে কত কি দেখিল! 

সেই নিমীলিত আপাখি, সহস!। যেন কি দেখি, 
অন্ভে তার জানিবে কি! অমনি মেলিল ! 

জ্বাচম্িতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল হ্যাট, 
বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইল অমনি, 

দ্েৰকন্ঠ] সবে মিলি, দিল। সবে হুলাহুলি, 
__ অপিলা! কুন্থমাঞ্জলি, বনদেবী আনি! 
শিরে লয়ে পাপ-ভরা, সহসা কুঁপিল ধরা, 
ক্ষণ কাল জানহারা হল সর্ব জন, 


স্বধাকর-গ্রস্থাবলী । 


ধীরে দেব দিনপতি, অনাত প্রখর জ্যোতিঃ 
বিকাশি বিমান-গতি, উদ্দিল। তখন। 
শ্রোতশ্বিনী বহে ধীরি, মহাপাগী থর থরি 
কাপিল যেন কি ন্মরি, করি হায় হায়! 
পাথরেতে ঘম্ম ফুটে, দাস্তকের বল টুটে, 
যোগী গণ যায় ছুটে, কিরে ফিরে চায় ! 
আচম্্িতে বশোধারা হয় যেন জ্ঞানহার! ! 


সাথে সাথে সখী যারা, নেহারে তখন, 
ঘশোধারা বাম আখি নৃত্য করে থাকি থাকি, 
দেখি বলে যত সবী-_সখি হ্থলক্ষণ ! 
ক্রমে এই সমাচার, সর্বত্র হল প্রচার, 
হেরিবারে বাঞ্চ। যার, সেই জন ধায়, 
সিদ্ধার্থ স্থসিদ্ধ হ*ল, পরিব্রাণ প্রচারিল-_ 
হৃদিসরে জ্ঞানশুক্তি, মুক্তি-সুক্তা তায়। 
অমর! অপ্নর1 নারী, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী, 
দেবতা গন্ধর্ব মার,'পকলেতে আস, 
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অচ্চনায়, 
ফুল জল ঢালে পায়, প্রেম-নীরে ভানি। 
প্রবুদ্ধ হইল! ভবে, তাই 'বুদ্ধঃ বলে সবে, 
কুলজ গৌতম নাম, শুনি শত মুখে, 
স্থসিন্ধ সিদ্ধার্থ স্থলে, বৌধিসত্ব কেহ বলে, 
শত নাম কালে কালে, সবে গায় স্থখে 
বুদ্ধদেব সে স্থানে ্‌ বহু উপদেশ দানে 
রকাঁশিলা মুকিত, কহিলা তখন-_,, 


পোষন । 


নতি লোকে জ্ঞান যুক্তি, কি রূপে পাইবে মুক্ত, 


এবে সে নির্বাণ তত্ব শুন সর্বজন ! 
“পূর্বের সংস্কার বশে 'অবিদ্যাঃ জগতে আসে, 
অবিগ্ভাতে এ জগতে "নাম-রূপ* হয়, 
নাঁম-রূপ হতে ক্রমে পড়ে জীব মহা ভ্রমে১_ 
“বস্ত-বোধ, জড়জ্ঞান” আসে সমুদয়। 
স্পর্শ হতে “বেদনার” হয় অঙ্থভব, 
“বেদনার” বোধ যত, “বাসনা” জনমে তত, 
বাসনাই আনে “জন্ম, জরা মৃত্যু” সব। 
জর! মৃত্যু ভোগে লোকে, অবিষ্তা সংস্কার থেকে 
সব ঘটে, ঘট নষ্ট মৃৃত্তিকার দোষে , 


মহাজ্ঞান স্থপ্রকাশে, মানবের চিদাকাশে, 
অবিষ্া-আধার রাশি, বিনাশে নিমেষে! 
মহাজ্ঞান যোগপথে, সাধনে পারিলে যেতে 


অদ্বিতীয় এক “বিন্দু,” “মহাবল” নাম, 
লভি তাই হয় সুপ্তি,  সাধারণে বলে “মুক্তি,” 

“একাগ্রত।”-নাম ভক্তি যাহে পূর্ণ কাম। 
ছাড়িয়া অজ্ঞান-পথে, “বিন্দু হতে নির্বিন্দৃতে? 

সাধনে উতারি যেতে, সক্ষম ষে জন, 
সুতাশনে ঢালি জল, নির্ব্বাণ” পেয়েছে ফল, 

* : পুনর্জন্ম পরকাল, করেছে খণ্ডন । | 

আত্মবোধ যদি হয়, তখনি অবিগ্যা লয়, 
জীবের সে অবিষ্ভার বিলয় 'ধঠিন, 


বস্ত-বোধ হতে ভবে “স্পর্শ” বোধ আসে তবে, 
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স্থধাকর-গ্রন্থাবলী । 


দেহ মন প্রাণ ববে শুদ্ধ শূন্যে লয় হবে, 
ৃ মানব নির্বাণ মুক্তি লভিবে সে দিন।” 
ভিক্ষাপাত্র আছে করে, কভু না যাচঞা করে, 
সিদ্ধার্থ ভ্রমিয্না বু» গৃহেতে আইল. 
কপিল-বস্তর লোক, হেরি পাশরিল শোক, 
.. সর্বাগ্রে স্বজন কত দীক্ষিত হইল । 
করে লোক যোগ শিক্ষা, বৌদ্ধ ধন্মে হয় দীক্ষা, 
যুবা দলে গৃহে রক্ষ/ করা হল ভার, 
যেই পথে বুদ্ধ যায়, গৃহ ছাড়ি লোক ধাত়্, 
"পিতা মাত। ভাই বন্ধু করে হাহাকার ! 
ক্রমে দেশ দেশাস্তরে স্বধর্্ম গ্রচার তরে 
ভ্রমিলেন বুদ্ধদেব,--শত শত লোকে 
শিখিল বুদ্ধের যোগ, গেল সব ছঃখ ভোগ, 
বৌদ্ধ ধণ্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রয়ে সর্ব লোকে । 
শিক্ষা দিল। বুদ্ধদেব গিয়। দ্বারে দ্বারে, 
স্থথ দুঃখ ভূঞ্জে লোক কন্ম অন্সারে | 
আপন আদর্শ আর আপন আশ্রয় 
আপনি ষেজন, সেই চিরানন্দময় । 
ষাঁচিবে না কিছু মাত্র, অযাচিত দানে, 
 ষাপিৰে জীবন ষত বৌহ্ধ ধতি গণে। 
সত্যেই আনন্দ মান্, সভ্য পথে ধাবে, 
পিপাসা বাসনা সন্ধে “নির্ববাণ” না পাবে । 
না হইলে হীন-বীধ্য নিয়ম পালনে, 
অমর-আনণা লাভ করে প্রতি জনে। 


তপোবন। ৪০ 
পরিবর্তনের তলে সমস্ত নংসার, 
টলিবে না কিন্ত ভবে এ শিক্ষা আমার । 
পার্বত্য প্রদেশে বীজ নিম্ষল যেমন, 
নির্বাণে পতিত ছুঃখ বিলয় তেমন । 
নির্বাণ পথিক যেই সে বুঝে নির্জাণ 
নির্বাণ অনস্ত শাস্তি সাধন প্রধান। 
শরীর-সাগর মাঝে আসে যায় বাণ, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস বাসু প্রাণ ও অপান, 
সেবাণ স্ুস্থির করি নির্বাণ সাধন 

' গুরু উপদেশ যোগে করিবে যেঞ্জন, 
: হুইয়৷ অবিস্তা লয় মুক্তি হবে তার, 
নির্বাণ লভিবে, ভবে আসিবেনা আর ! 


শত শিশ্ত সাথে সাথে ভ্রমে বুদ্ধ পথে পথে 
বৃক্ষ মূলে হূর্ব্ধাদলে স্খে করে বাস, 

বুদ্ধদেব যোগকথা প্রকাশিল। সব তথা 
নির্বাণ মুক্তির যোগ হইল প্রকাশ ! 

একদিন অবশেষে বয়ন অশীতি বর্ষে 
বো-বৃক্ষের মূলে বসে রোধকরি প্রাণ, 

প্রাণে দিয় পূর্ণ ক্ফুর্তি স্থির হল বুদ্ধ মূর্তি 


নির্ব্বাণে মিশিয়া গেল জন্ম ম্ৃত্যু-বাঁণ ! 


০৮ 





তপোবনে সাবিত্রী । 


ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে, 
আমোদিয়া অস্তঃপুরী ! শোভে চারিদিকে 
কমল, সাবিত্রী বসি কমল! যেমতি। 
সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি 
মহেশ-মন্দির হতে দেবাঞ্ছনা পরে, 
চন্দন চচ্চিত চারু চম্পক চামেলি, 
কামিনীকুল-কামনা ! স্থখে তমালিনী 
করিছে অলক্তে রাঙ। চরণ অঙ্গুলি ! 

চ্িয়। শ্তামল দল নীরব 'অরণো, 
সবু সরুস্বনে মন্দ মলয় যেমতি, 
জিজ্ঞাসিল। রাজবাল! সম্ভাষি সাদরে 
মধুন্বরে স্বিধুমুখি ! রম্য তপোবনে 
কহ লে! আছেত ভাল, খধি-কুলবালা ? 
তরলিক1 তিলোত্তমা নলিনী-নয়না 
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে 
আমায়? তারা যে বলে প্রাজকন্ত1” আমি 1 
লো! সথি তাপসকুলে “মুনিকন্ঠ1” তারা! 

এ কেমন কথ! দেবি? ভাগ্যবতী তুমি; 
রাজবলো--তমালিনী কহিল! হাসিয়া 
সহ হাসি”। সবরবালা! শোভে স্থরপুরি, 


তপোবন । ৪২ 
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন। 
গন্ধবর্ব কিন্তর কন্তা কর্ণ-মূল শোভা 
কূটজ কুসুম গন্ধে নগেন্ছের দেখ 
' কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায় 
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষমী তুমি, 
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা, 
ক্ষপতি ঘথ! অলকায় ! বনে স্থখী 
বনবাসী ! কিন্তু দাসী, শশিমুখি কু 
দেখে নাই, সত্য দেবি কহযাহা তুমি, 
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন 
স্থধাইল। স্থবদ্দনি সে দিনের কথা, 
গিয়াছিন যবে মোরা করিতে ভ্রমণ 
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি 
যে মাধুরি, বরাজনে, নিবেদি চরণে । 
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয় 
' হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি | 
সপ্ত জীব ধত জাগে, একে একে যথা 
সন্ধ্যায় নক্ষজোদয় £ ফুলভাল। করে 
কুন্থম চয়ন করে মুনি কগ্তা যত। 
করে করি কমগুলু করিছে গমন 
খধিকুল, কুলকুলে সুধা! ঢালি ষথ। 
' চুম্িছে উপল-কুল নির্ঝরিনী বারি ] 
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়, 
«পাখায় বিচিত্র চিঅ, চিন্রভান্ন হেরি 


৪৩ 


 ধাকর-গরস্থাবলা । 


মনোরঙজে | যনোরঙ্গে কুরজ নিকর 


ছুটিছে শাবকসঙ্গে শ্রীফলের পাতা 
মরমরি | হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত 

হর্ষযে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে ! 
যে দিকে ফিরাই অশাথি নিরখি কেবল 
পরা প্ররাতর ছবি । ক্রীড়া করে যত 
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মুলে বসি। 
কেমন ত্বাপস কুল, কটি তটে বাধা 


পল্লব, বাকল, চর্ম, ধন কর্মে রত 


সতত ! সতত বনে নিরখি নিরখি 
হরীতকী আমলকী বয়ড়! বকুল 

তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে 
স্বর্গের সংবাদ তার কহিছে 'বিনয়ে ! 
পরিহরি রাজপুরি-_পরপুর্ণ যায় 

পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণ। আর 
দ্বেষ হিংস৷ অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদ।, 
ইচ্ছি বাস তপোবনে,_-শুনি গায় পিক, 
নাচে শিখী, শাখী সখা, প্রতিবাসী যত 
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি; স্থখাসন কুশা, 
অশন স্থুপক ফল, বসন বাকল, 
বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা 
কামধেন্ছ পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে 
প্রবাহ্ধিনী পুত পানি পাতি পাণিষুগ, 
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান 3 


তপোবন 
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন। 
গন্ধবর্ধ কিন্নর কন্যা কর্ণ-মূল শোভা 
কুটজ কুস্থম গন্ধে নগেক্ত্রের দেখ 
' কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায় 
অকারণ; রাজগেহে রাজলম্খমী তুমি, 
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা, 
ষক্ষপতি যথা! অলকায় ! বনে স্থখী 
বনবাসী ! কিন্তু দাসী, শশিমুখি কতু 
দেখে নাই, সত্য দেবি কহযাহা তুমি, 
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন'! 
ুধাইল! সুবদনি সে দিনের কথা, 
গিয়াছিন্ম যবে মোরা করিতে ভ্রমণ 
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি 
যে মাধুরি, বরাজনে, নিবেদি চরণে । 
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয় 
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি! 
সপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা 
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয় ; ফুলডাল। করে 
কুহ্থম চয়ন করে মুনি কণ্ঠ যত । 
করে কার কমগুলু করিছে গমন 
খধিকুল, কুলকুলে সুধা ঢাঁলি যথা 
 চুম্বিছে উপল.কুল নির্বরিণী বারি ! 
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়, 
«পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রতান্ হেরি 


৪৩ 


স্ৃধাকর-গ্রস্থাবলী । 


মনোরঙে | মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর 


ছুটিছে শাবকসঙ্গে শ্রীফলের পাতা 
মরমরি | হষ্ট মনে কৃষ্ণপার যত 

হর্যে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে ! 
ষে দিকে ফিরাই অাখি [নিরখি কবল 
পর! প্রকাতির ছবি । ক্রীড়া করে ধত 
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মুলে বসি। 
কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাধ! 


_ পল্পব, বাকল, চর্ম, ধশদ্ম কর্মে রত 
সতত ! সতত বনে নিরখি নিরখি 


হরীতকী আমলকী বয়ড়1 বকুল 

তরু লতা গুন্স রাজি, জ্ঞান হয় মনে 
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে 'বিনয়ে ! 
পরিহরি রাজপুরি--পরিপূর্ণ যায় 

পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণ। আর 
দ্বেষ হিংসা অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা, 
ইচ্ছি বাস তপোবনে,-শুনি গায় পিক, 
নাচে শিখী, শাখী সখা, প্রতিবাসী যত 
বিহঙ্গ কুরঙগ মরি; স্থুখাসন কুশা। 
অশন স্রপক্ক ফল, বসন বাকল, 
বাসন! কেবল সেই অম্তের ধার! 
কামধেনু পয়ঃ পান পিপাসায় পিয়ে 
প্রবাহিনী পৃত পানি পাতি পাণিষুগ , 
পর্ণ শষ্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধাল। 


€ 


তপোবণ। ৪৪ 


ৰ্যজনে চন্দন শাখ1)  শয়নে স্বপনে 
কি আনন্দ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা 
সন্ধান না পায়, মগ্র সংসার সাগরে ! 
ংসারের যত স্থখ তাদের কপালে 
খেলে যথা সৌদামিনী কাদন্থিনী কোলে ! 
সারাদিন নিরখিগ নন্দন-নিন্দিত 
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেরি 
তরলিক1 তিলোত্তমা তমালের তলে 
নমিছে আ1দত্য দেবে- প্রায় অস্তটমিত, 
আচল ভর! কুস্থম। অদূরে নেহারি 
তেজস্বী তপন্বী কত, উদ্ধঙ্টা কেহ, 
কেহ ভর্ধবান্থ, শিরে জটা-জুট ভার, 
উর্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি ! 
ভন্্ভূষ! ভালে, তারা ম্রোতখ্িনী-তীরে 
কমগুলু করে করি করিছে গমন ! 
নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে 
দেখিতে দেখিতে, দেখ দিল গোধুলির 
ধুর বরণ! কত যে কুম্থমদাম 
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন! 
হেন কালে আমাসবে সম্ভাবিলা আপি 


. খবিস্থতা যত, মুখে মৃছুমন্দ হাসি, 


চন্দনের রেখ। ভালে মন্দ মন্দ গতি ! 
তাদিগে দেখিয়া বনে, মনে ধেকি বলে. 


প্ষ'লে কিজানাব আর! ছার গৃহবাস 


9৫ 


স্বধাকর-গ্রস্থাবলী ৷ 


ইচ্ছা! করে ত্যজি যাই, পুজি ইষ্ট দেবে, 


হষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ 
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি 
রক্তচন্দনের ফোটা পরি ললাটেতে 
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন 
অঙ্গে, মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের 
সঙ্গীত; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে! 
কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথ! 
ইন্্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল, 
আমর] কাটাই কাল চরণ-ছায়ায়, 
স্খসন্ধু ! নাহি জানি ছুংখের বারতা । 
শুন কহি স্থলোচনে, শুন নাই তুমি 
আর কথ! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা 
গিয়াছিন্থ সেই দিন! তোমার প্রসাদে 
ভাগ্যবতী মোরা দেবি'; অপরূপ ছবি 
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে, 
মে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমস্তিনি,_ 
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে 
আইন কাননপ্রান্তে, তুলিতে তুলিতে 
কুহ্ুম, স্থ্যম! এক সহসা হ্বন্দরি 
সম্মুখেতে সমুদ্দিত » হেম-কৃট-শিরে 
ষেমতি কনক শৃ্, কানন মাঝারে 
সাধু এক নেহারিক্ প্রশান্ত মূরতি ! 
সে'স্জাদ, প্রিয়ম্ঘদে, ক'য়ে কিজানাব ! 


সতপোবন। ৪৬ 


বচন-অতীত কথা ! নলিনী- নয়ন 
নিমীলিত, জপমালা! জপিতেছে করে। 
পরম স্থন্বর কান্তি! নীলাম্বরে যথ৷ 
_ কাদিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা 
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত 
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন ঠহম ছটা ! 
কি সুঠাম, আহা! দেবি, কি দিব তুলন| ? 
দিব্যভাব বিদ্ভমান! ভআ্রিদিব ত্যজিয়। 
আইলা ব। অনন্তের অর্চনার আশে, 
আনন্দেতে তপোবনে, নন্দন-নিন্দিত, . 
কন্দর্প? গন্ধব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি ! 
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি 
বৈরাগী! কেন বা অঙ্গে মলিন বসন, 
বনবাসী তপস্বীর বেশ? সে স্থৃঙ্জন, 
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয় ! 
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন 
মেঘে কি লুকায় ? হস্ত কি সুখের দিন, 
হেন বনফুল বিধি ফুটাইল! যদ্দি, 
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে ! 
অথব! আবার ভাবি দুর সুধ্য করে 
ফুটে নাকি এ সংসারে পক্ষে পঙ্ষজিনী? 
, একি রঙ্গ? ব্যঙ্গ করছি ছি লো তরলে, 
খধিবরে ? ধীরে ধীরে কহিল! হুন্দরী 
জিদিব অপ্সরা কঠে। হুখ-কঠমান্যা 
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সুধাক র-গ্রন্থাবলী । 


গাথে পাখ (শুনয়াছি মুন-কন্যামুখে ) 


রমণী-প্রণয়-ুত্রে সংসারী , স্থন্দ্রি, 
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্ধন 
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে! 
কহিব কি, কেহ কেহ ( কহিয়াছে মোরে 
তিলোত্তষা ) রত্বোত্ম1] রামা মনোরম! 
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী, 
ভম্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল, 
পিয়ে রস, বাসমাত্র বন্ধল কৌপিন ! 


খার্কে কি পিঞ্জরমাঝে কুঞ্জর স্বজনি, 


দিবস রজনীযার বন পানে মন? 
ধন্য সে তাপস সখি দেখিয়াছ যারে 
রূপবান; এ পরাণ কাদে লো সতত 
দেখিতে তপম্বীকুলে, দেব-আত্ম! তার] । 
চল লোম্বজনিযাই জুড়াই জীবন 
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে! 
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় ম্বণালিনী, 
গরবে করভগতি ! নিনম্বেতে দোলে 
প্রফুল্ল কদন্বফুল বেণীমুখে বাধা । 
দোলে ছুটি কুরুবক কর্ণমুল ঘুগে, 
কোমল কপোল প্রান্তে--স্লাল দরশন ! 
প্রলস্বিত হুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল 
দর্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তাড়িৎগমনে 
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি 


তপোবন। ৪৮ 


চারিদিক । আচম্বিতে লাবণ্য ছটায় 
চমকে সকল লোক; যায় ইন্দুমুখী, 
খল খল হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে ! 
উতরিল! মৃণালিনী চপল যেমতি, 
রাজবালা পদ প্রান্তে । রাজার নন্দিনী 
মধুরে কহিলা তবে "ন্ুখী সেই সখি, 
আশৈশব সহচরী - তোম! সম! যার ! . 
যখন তাপিত মন রাজ অস্তঃপুর 
ছাড়ি যাঁয় অবহেলি রাজার ভাগার, 
অমূল্য রতনরাজি, বিধুষুখি, তব 
' স্থথ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ! 
ত্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি, 
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন !” 
মাতঙ্জিনী-যুথ যথা কদলী-কাননে, 
ক্মন্দ হেলনে, মাঝে রাজকন্যা করি, 
করে যত সহচরী রথ আরোহণ । 
ফুলে ফুলে অঙ্ক সজ্জা) স্থকোমল করে 
প্রফুল্ল কমল-খেল৷ ! মৃগমদ সহ্‌ 
সুগন্ধী কন্বরি-গন্ধে মলয় হিল্লোলে 
আমোদিত চারিদিকৃ। রঙ্গিণী সকল 
মনোরঙ্গে করে যাত্রা! আনন্দে বিহ্বল, 
খল খল হাসি রাশি মধুর অধরে! 
মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল মৌদিকে, 
০ ইজিতে চর্সিল রথ, মনোরথ-গতি 
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সজিপ্র ৮ ল 


, স্বধাকর-গ্রন্থাবলী ৷ 


ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র । দ্রিগঙ্গনাগণ 


ধরিল অপূর্ব শোভা ! অলকের দাম 
তুলিয়া অপ্মরা যত শৃঙ্গধর শিরে, 
চঞ্চল ভ্রভঙ্গী স্থির--নহারে কেবল 
স্তব্ধ ভাবে রথগতি-* আহা কি সুন্দর ! 


, পোবন প্রান্তে রথ চক্ষুর নিমেষে 


উতরেল আনি, যেন নব হৃর্যোদয় 
হইল কানন প্রান্তে, উল্লাসে নাচিয়া 
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে! 
রতন ফ্রেতন হেরি উচ্চ চুড়। দেশে 
ঝাকে ঝাকে বসে আমি ষড়জ গায়ক 
মুর, প্রমত্ত মন ' রত্ব বিভা, হেরি, 
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন ! 
নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে 
ভূুতলে। অমনি যত মুনি-কন্তাগণ 
ছুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে! 
বসিয়৷ তপম্বী কত, হেরিলা সুন্দরী, 
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাপ ভূধরে 
ধৃঙ্জটার ধ্যানযথা কঠোর । কোথাও 
বিরলে কেহ বাবসি ছুর্গম গহ্বরে 
শৈলতলে; পালে পালে হিংস্র জন্ত কত 
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্খদেশে 
ঘর্ধে আসিঞঅঙ্গে অঙ্গ কুরজজনিকর 
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃতকল্প যেন, 


তপোবন। €ও 


সহ বন্সিকপৃণ, জটারাশি মাঝে 
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি 
নিশ্বাস! বহে না বায় ভয়ে সে কন্দরে! 
খেলিছে অরে দৃকত তপন্বী-কুমার, 
শৈশবমাধুরিপূর্ণণ হাসি হাসি মুখ, 
শিরিষ কুহ্থমসম ম্থ্কুমার বেশ, 
শিরে বাদ্ধ। পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধ! 
বন্ধল; খেলার দ্রব্য, বহু মূল্য জান, 
লঙাপাত। গুল্সরাি। বিরাজে যে কত, 
দেখিল! রাজনন্দিণী বন-বিহঙ্গিনী; 
উড়িছে পড়িছে, কতু বসিছে আসিয়া 
নর অঙ্গে মনোরন্গে, কহিতে না পারি। 
কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়, 
প্রসারি স্থ্দীর্ঘ শাখা উর্ধ শিরে সদ 
কগোর সাধনে রত। শ্তামল লতিক! 
€কাথা9 তপন্থিকুলে করে বিতরণ 
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি. 
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললন। 
যতনে গাথিতে মালা, সাধু শত শত 
তুলিতে পুজার ফুল নাচিতে নাচিতে 
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে 
* চলিল অঙ্গনাকুল খাধি-কুল পাশে। 
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্বাদ 
,অমিলা সকলে হত . তপব্ি-ছুটার, 
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স্বধাকর-গ্রস্থাবলী ; 
খ্বাব-পত্বীগণে করি স্ুখসস্তাষণ 
বরধি অমৃত ধারা তুধিলা সকলে ! 
বৃক্ষচত ফল কত শ্রীফল বড়া 
আমলকী হরীতকী যান্ন গড়াগড়ী 
তলাম্ন, কুড়ায় কভু মুনিপুত্র গণ, 
কতৃ বা চরণাঘাতে, রুষ্ণসার যবে 
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে ঘায়। 
খষি-পত্বী-যত্ব-জাত রামরভ্ভা কত 
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণ প্রভা 
কদলী? কুরঙ্গপাল ছূটিছে উল্লাসে 
হেরি পাশে ভ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল 


কত সে কানন মাঝে, কহিতে ন। পারি! 


কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার 
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি 
আমরি কানন ভর! কুছ কুছ ধ্বনি! 
হা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী 
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্থুলি নির্দেশে 
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্বরী--. 
দেখ দেখ স্থবদনি আ্রোতম্থিনী তা? 
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস সারসী 
খঞ্জন ব্লাক-বধু ক্রৌঞ্চ সহ সুখে, 
নেহারি স্থনীল বারি ছুটে উর্ধমুখে 
সতরঙগ-তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত 
কনার, হাট মনে করে আন্ফালন 
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দ্বীন কত কুলে কুলে, দেখ জে। নেহারি 
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে। 
পল্পবনে হষ্ট মনে করি বিচরণ 
,.সমীরণ, ধীরে ধীরে উত্তরিয়! তীরে 
_ আন্দোলিম্বা তরুরাজি, চুদ্বিয়া আনন্দে 
ফুলকুল, দেখদেখি দেব-অঙ্গ সম 
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন, 
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে। 
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি, 
কার ন1 বিদরে হিয়া, কাদে না পরাণ? 
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে 
জুড়াই নয়ন ! আহা, নিলোৎপল ,নিভ 
নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে 
হত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগাবতি, 
পথ ছাড়ি মুগপাল পলাইত দুরে,, 
নয়ন ভরয়। মোরা হেরিতাম গিয়। 
লতাকুপ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে, 
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল 
নব-দূর্বাদল লোভী, রাজার নন্দিনী 
দাড়াই়া! সখী সনে, হেরিল1 অদুরে 
ভূবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে 
' মধ্যাঙ্ম তপন তেজ ; তমোরাশি. নাশি .. 
প্রধীপ্ত করিছে বন. যৌবনের বিভা। 
'আলিজিয়া তরুবরে মলয়ের তে 


টু স্ধাকর-পরস্থাবলী। | 


তত স্পশিি এসসি পাজি ভাত সি সত 


ব্রততী বিনমমুখী, সমভাবয়ে ঘথ। 


বল্পভেরে স্থধান্নে, দোলাইয়| শির 
আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অগ্থরে 
সধুস্বরে বিধুমুখী স্ৃধাইলা এবে 
যোগীবরে, যোগে মগ্র বিজন বিপিনে- 
কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে 
অগ্রদেব? কিবিরাগে বৈরাগী অকালে ? 
বিজ্ঞ তুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী 
স্বখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী, 
ষোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা 
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন.লতিকারে 
কহে নিরজনে 'ততি শিশিরাশ্র নীরে , 
ও তব মনের কথা, কিকণ!নজানি? 
কি কথা কহ তামোরে দাসী মনে করি। 
কি আর তোমায় কব--যেরূপ সংসারে 
আধারাম্থরূপ বারি, নারীকুল দেব 
তেমতি। ত্যঙ্জিয়! দেশ ত্যজি রাজ্যনুখ. 
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব 
অন্মতি, সদাগতি. ইচ্ছে তব সনে 
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে, 
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে. 
ছুজনে দেখিব দেব, আবিঘ্য় যথা 
জবিরোঞ্ি নিরবধি. বিধির বিধানে ্ 
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা 


তপোবন। &) 


ননে।পে(৬, পল্পবন নদী নিঝ' রিণী 

ফলফুল বনরত্ব, বনজস্ক কত, 

মাতঙ্গ কুরক্র-রঙ্গ বিহজ্জ নিকর। 

বন্ধল বান্ধিৰ অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি 

নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে, 

ফুল সাজি করে করি তুলিব কুস্থ্ম 

বনে বনে, ওচরণে দিব পুঞ্সাঞ্জলি 

প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি। 
এত বলি স্থলোচন। নিরবিল। যদি, 

ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী ৷ * 

হিমাক্রির শিরে বসি বিষ্ভাধরী বাল! 

গায় যথা প্রেমগান, স্থরের লহরী 

বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে । 

অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে 

ফুটিল বকুল-ফুল); ফুলকুল মাঝে 

গুন্‌ গুন্‌ রব ছাড়ি - লুকাইল মুখ 

তৃঙ্গ বধু; নিরবিল বসস্ত সমীর 

ক্ষণ কাল» প্রতিবিশ্ব প্রতি তরু মূলে 
দাড়াইল স্তব্ধ ভাবে শুনিতে সদীন্ত 

স্থধামর,_গুনিবারে রাজার আলয়ে 

নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য হথা । 

দূর হ'তে করিষুথ শুনিয়া সঙ্গীত . 

দাড়াল কদলীবনে ; আইল ছুটিয়া - 

দূরবন ছাড়ি কত উর্ধকর্ণকরি .. . 


শশ ২ পিক শান শি তি পালি অ এগ 


৫ 


স্বধাকর-প্রম্থাবলী । 


হরিণ, হরষে শির তুলল অমান 
দোলায়! ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে, 
লকৃলকি জিহব। দ্বঘ,। ভন্মরাশি মাখ। 
যোগিকুল জটাজুট সানন্দে আন্দোলি, 
ভাঙ্গিয়। বল্মীক বাঁসা-_শল্তুশিরে যথা 
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে, 
জগন্মমী জাহ্ুবীর কুল কৃপ গানে । 
ভানায়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত 
কামিনী কোমল কে; গিরি গুহ। ছাড়ি 


তুজঙগ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ 


স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি দাড়াইল সবে, 
মরি ষথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর 
দাড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী 


গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে 


দেবেন্দ্র মন্দার বনে। নীরব ধরণী, 
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে । 
দাড়াইল! খধিবালা ফুলডাল! করে 
দাড়াইল দুরে পান্থ; কোষাকোষী করে 
নিরবিঙ্গ মন্ত্রপাঠ জাহবীর জলে 
ঘোগী ধত।; ঘোর বনে চমকি অমনি 
ভাঙ্গিল যুনির ধ্যান। কহে সত্যবান__. 
তপোবন দরশনে মর্ত্যতূমে বুৰি 
পরিহরি স্থরেশ্বরী পুরন্দর পুরী, .. 
দেব-কন্তাগণ সনে অবতীর্ণ আজ 


ভপোবন । ৫ 


২ পিছ পা 


এ কাননে? ? ও ঃ াধুরি নেহারি নয়নে 
বিশ্ব মানিল মন; পূর্ণ বনস্থলী 
স্বর্গীয় মৌরভে ষেন। আইল কি ছলে 
গন্ধন্ব কিম্নর কনা, বূপের কুহকে 
টলাতে যুনির মন? এহেন সঙ্গীত 
কোথায় শুনিন্ক আহ1? এখনে শ্রবণ 
শুনিছে মে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী | 
কি কুহকে কুহকিনী, ন। ঙ্গানি বারতা, 
যোগে মগ্ন ষোগিকুল, কি কুহাকে তুই 
পশিলি নির্ভয়ে আমি খধি-তপোবনে 
মায়াবিনি? কহ কিংব। বিশ্বাধরে তুমি, 
হও যদি স্থরবাল1! অপ সরী কিন্নরী, 
কিংবা লক্ষপতি যক্ষ-রক্ষ সহচরী ? 
কহ শীগ্র কোথা ধাম? কিনামেবিদিত? 
কি কারণে তপোবনে ? কেন ৰা আইলা, 
কি মানসে যোড়শিনি খবিকুল পাশে ? 
যোগে মগ্ন যোগী ঘত, জানিলে তীহার।, 
 মরামর ষক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই, 
ুহূর্তে হইবে ভন্ম তপস্থীর শাপে। 
নহি মোরা! বিদ্যাধরী অপ্পরী কিন্নরী 
ক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল। 
কর যোড়ে সহচরী কহিল! বিনয়ে 
১ --দেখ দেব ন! জানি কৃহক, 
«সহজে সরলা মোরা নহি মাস্থাবিনী । 


৭ 


কি 
১2 


স্মধাকর-গ্রস্থাবদী । 


ইচ্ছ ষাঁদ,াববরণ শুন তপোধন 

দাসী মুখে, দাসী মোর। খষি-পদাস্থুজে । 
ধূর্জটীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে 
দীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা 
জটাজুট ভন্ম ভূষা, বাঘাম্বরবদ্ধ 
কটিতট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ; 
শুনিয়াছি রূপবান এ তিন ভুবনে 
পার্বতী অঞ্চল নিধি শ্র কার্তিকের 
মদনমোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে 
ষড়জ গায়ক শিখী,__কিন্ত নাহি শুনি 
ধড়ানন ধানে মগ্র ব্যোমকেশ বেশে ! 
ষণ্ড শূল হাঁড় মালা কোথা শূলপাণি? 
কোথা শিখী কহ কিংবা? কিবিরাগে জানি 
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময়।, 
গশুনিয়াছি স্রবনে পর মন্্ভেদী 

খরতর ফুল-শর রতিপতি করে; 

হে স্থরথী, এ কাননে দেখ। দিল] যদি, 

কোথা রথ মীনধ্বজ 7? কোথা ফুল-ধন্ছ? 
কোথা পতিপ্রাণা রতি অভিন্ন হৃদয় 
কগাঙ্্রেষ-প্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে। 

নাহি জানি কোথা বাস, নিন্দ অবলায়, 

কি কুহকে? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি 
পশিল! সাধুর বেশে গহন কাননে ?1.. 
সহজে অবলা মোর1, কহ দয়া করি.। 


ভপোবন। €স 


দেখিল! সাবিত্রী তবে কর নিরাক্ষণ 
বন্ুক্ষণ সত্যবানে। ক্রমে নিরখিলা, 
সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি 
' কুদ্রতেজ. ভম্মীভূত অনঙ্গ আপনি 
লয়েছে আশ্রয় আহা ! শুদ্ধ প্রেমময়, 
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে ।' 
অজীন রয়েছে পড়ি পার্খ্ব দেশে, যেন , 
কুরঙ্গ তাঞজ্িল অঙ্গ আথি ভঙ্গিমায়! 
সর্বদাই প্রেম-চন্ত্র জপে কর-মূলে ! 
ৃচ্ছান্থিত! রাজবালা নিরখি সে বূগ। 
কতক্ষণে মুচ্ছা ভাঙ্গি সাত্বনিল তায় 
সখীকুল, ধীরে ধীরে ' লভিল জীবন 
দেহ-লতা! রম্য বনে, স্থরবনে মরি 
জীবে যথা স্বণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি 
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা । 
গেল দিন এল সন্ধ্যা, বেল। অবসান, 
হের গো আসিছে ওই খধি-কুলবালা 
মুনি-পত্বীগণ সনে প্রবাহিলী-কুলে, 
খবি-কুল সায়ান্কের সন্ধা! সমা'পনে, 
করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোষাকোষী, 
খড়িগ খড়গা-বিনিশ্দিত ! রাজহংস ওই 
বিচ্ছিন্ন মপাল অশাশ ঝোলে চঞ্চপুটে 
পন্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন | 
“চল আজ গৃহে বাই, আসিব আবার ।-- 


৫৯ 


শ্বধাকর-গ্রন্থাবজী |. 

এত বলি ধীরে ধারে রথের উপরে 
তুলি রাজনন্দিনীরে, আনন্দের ধ্বনি 
করিল রজনী মুখে নিতখিনীকুল, 
খল্‌ খল্‌ হাসি রাশি বিকাশি কাননে । 
জাগিয়া রহিল মনে- শাস্তি সুখ মাথা 
পবিভ্রত! আক সেই রম্য তপোবন, 
অমর বাঞ্চিত স্থান, ম্বর্গের মোপান, 
'মবুমাখা প্রতিবিষ্ব পরা প্ররূতির ! 
আর সে তপস্থীকুলে মুনিকন্তাগণ 
দেরকন্তা সম, যারা অমৃত বরষে 
কথাচ্ছলে, হান্তছলে ছড়ায় কৌমুদী, 
অন্তরে রহিল গাথা অন্তরঙ্গ সম। 
আর সেই রাজপুত্র তপন্বী নবীন, 
তরুণ অরুণ কাস্তি, রহিল অন্কিত 
সাবিত্রীর চিত্তপটে চিরদিন তরে । 





তপোবন 


ভারতের তপোবন, এ মর ধরায় 
স্বর্গের নন্দন বনে দিয়াছ ধিক্কার । 
হায় হায় আজ তুমি গিয়াছ কোথায়? 
এ ভারতে বুঝি ফিরে আনিবেন। আর 
দেখ আমি সর্বস্বাস্ত এ ভারত ভূষি, 
ভারতের তপোবন, ফিরে এস তুষি। 





ভপ্োবন। ৃ ৬৩ 


তপোবন-যোগ-বিজ্ঞান 

রাজন! শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গী তায় যাহা কিছু লেখা আছে, সমস্তই 
ফোগাস্তর্গত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তপোবনের যোগ- 
বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত নহেন। অধিকম্ত অনেকে যোগের 
বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়। থাকেন । এরূপ 
স্থলে যোগ সম্বন্ধে ছুই একটি কথ প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে॥ 

*শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্*__আধ্য ফ্জধিগণের উগরে খা্থাদের 
অচলা ভক্তি আছে, যোগ সম্বন্ধে তাহার] ন৷ বুঝিয়াও নিঃসন্দেহ । 
কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত লোকেরনিকট বিজ্ঞান সমাদৃত, হইতেছে, 
এই জন্ত যোগের একটু বৈজ্ঞানিক আভান প্রকাশ করা বিশেষ 
আবশ্যক হইয়াছে । 

যোগবিজ্ঞান গুকু-পথ ধরিয়া বহুকালে ব্রহ্মদেশের একমাত্র 
স্বারে উপস্থিত হ্ইয়াছে--যতই দুরে ততই ভিন্ন রূপ, 
ব্রঙ্ষদেশের যতই নিকটবর্তী, ততই একমাত্র ভাবে পরিণত 
হইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মৃত্তিকার 
উপরে যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও মুন্ময় রাজ্যের মঙ্গল- 
হেতু নানা কার্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন 
সত্য; কিন্তু অপার্থিব রাজ্যেও ঘে মানবের প্রবেশাধিকার 
আছে, তাহা তাহাদের অন্সন্ধান বারা অবগত হওয়৷ আবশ্তক, 
কেন না,এই মলবাহী কীটাণু মানবই জ্রিলোক-বিজয়ী ব্যোমচারী 
অসামান্ত মহাপুক্ষষ | | 

রাজন্,লৌহবর্ত ও তাড়িত্বার্ত। অতি সাম্ান্ত বিজ্ঞান । পিপী- 
লিকার পধখ! দোলাইঃ ম্বর্গাভিধানের স্তায্ আধুনিক ব্োমঘান 


৬১ স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 
হাস্যোদ্দীপক।| যথার্থ ব্যোমযান কি ?--যোগ রাজ্যে তত্ব লও । 
বিজ্ঞান-রাজ্োর মুকুট-মণি আধ্য-যোগিগণ ব্যোমরাজোর ও বায়ব 
বিজ্ঞানের "গুড় রহস্য বলিয়া দিবেন! এ দেখ ইউরোপ ও 
আমেরিকার অধ্যাত্ব-বিদ্যান্থশীলন-কারী পণ্ডিতগণ জীবন সার্থক 
করিতে দলে দলে ভারত বর্শনে আদিেছেন । তীহারা মুক্তকণ্ঠে 
বলিতেছেন--“ভারতবর্ষের যোগি-খষি-গণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম 
করিয়াছেন |” 

১৮৩৫ খুষ্টাবে লাহোরের হরিদাস যোগীর ঘোগ-বিজ্ঞানের 
অচিস্ত্য প্রভাব দর্শনে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও লর্ড উইলিয়ম 
বেট্টিঙ্*, ম্যাক্গ্রেগর, ম্যাকৃনাটন, ডাক্তার মরে ও জেনারল 
তেঞ্চুরা প্রমুখ পচ ছয় শত ইউরোপ-বাণী শুভ্ভিত হইয়াছিলেন । 
হিমালদ্ধের মহাত্মগণের যোগবিজ্ঞান দর্শনে থিয়সফি্টগণ আত্ম- 
সমর্পণ ক'রয়াছেন । 

বিজ্ঞ'নের চরম সীম,ই যৌগ । সেই যোগের একমাআ সারই' 
প্রণায়াম! প্রাণায়ামই বাদ্গব বিজ্ঞ/ন -প্রাণ বায়ুর স্থিরতা দ্বারা 
তাহার বৃদ্ধি করার নাম প্রাণাগ্সজাম :_- 

বাবু রাুর্বলং বায়ু বাঁযুধীত৷ শরীরিপাং। 

ৰাষুং সর্ধবমিদং বিশ্বং বাষুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা ॥ 
ষাবদ্ধাযু: স্থিতো দেহে তাবজ্জীবন মুচ্যতে | 
মরণং তস্য নিষক্রান্তি স্ততো বায়ু নিরোধয়েখ ॥ 
চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ। 
যোগী স্থাণুত্বমাপ্পোতি ততো বামুং নিরোধয়েৎ। 

এই প্রাণায়ামের প্রভাবে মানব সিজ্ঞ ও ব্যোষচারী হইয়। 


একে এবং ক্রমশ: ঈশ্থের নিকটবর্তাঁ হয়। ষাট হাজ'র বৎসর 
রী 


তপোবন। ৃ্‌ শ২ 


স্মিত আপা ১পা পাটি ৪ ০ সপ লস এএসপি সছ্ই্্তিা০- ২০ পপি লগ পি লোণ তত ছা 


তপস্যায় যে এরূপ হয় তাহা নহে । বি, এ, পাশ করিতে যে যে সময়, 
চেষ্ট। ও পরিশ্রম আবশ্তক, এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে ততদৃর 
আবশ্যক হয় না। ইহা গরিবেরও স্থলভ। 

যোগ করিলে কঠিন পীড়া হয়-_এই এক ভয়ানক সংস্কার এ 
দেশে প্রচলিত আছে; তাহার কারণও আছে। হট্যোগের ভয়ঙ্কর 
ক্রিয়াদি ও রেচক পৃরক কুকের প্রাণায়াম ভারতে কিছু দিন 
রাজত্ব করিয়াছে,সদ্গুরু অভাবে তাহাতেই দুর্বল লোকের অনিষ্ট 
আশঙ্কার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্ত এ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া 
ভারতের অবনতির সমগ্ প্রতিষ্ঠিত,-_ 

"বালবুদ্ধিভি রঙ্ুলাঙ্ষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিন্র 'মবরুধ্য য: 
প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টেঃ ত্যজ্য:।” (খখেদভাষ্য) 

বালক বুদ্ধি লোকের! অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা আটকাইয়া হে 
পপ্রাপায়াম করেন, তাহ। শিষ্টগণের ত্যজ্য । উহা করা ঠিক নহে ।-. 

রেচকং পূরকং ত্যক্ত। স্ুখং যদ্বাযুধারণম্‌। 
প্রাণায়ামোয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্বতঃ। 

রেচক পূরক না করিয়া স্থধের সহিত যে বাঁযু ধারণ, সেই 
প্রাণায়ামের নাম “কেবল প্রাণায়াম ।৮ তাহাই “কৈবল্য।* 
ইহা শিষ্টজন অবলম্বনীয়। সকল্গেরই স্থসাধ্য । এই সমত্ত. বিষয় 
বিশদরূপে বুঝিতে হইলে সদ্গুরুর আবশ্যক । আস্তরিক ইচ্ছা 
ও চেষ্টা থাকিলে যথা সময়ে সদ্‌গুরু লাভ হয়, ইহ সাধুগণের 
অভিমত । আমেরিকার পুরুষ আর রগিম্বার রমণী ভারতে আসিয়া 
একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে হিমালয়ে ছুল'ভ গুরু লাত করিয়া- 
ছেন। ভারতের নর-নারীর গুরু লাভের ভাবনা! কি? 

আর এক কুসংস্কার এই যে, যোগ করিয়া! বনে গিয়া ভারতের 


৬৩ ৃ ক্ধাকর গ্রস্থাবলী ৷ 


সি পিএস জা অন স+ শির সি এ শে সচল অর অর 


সর্বনাশ হইয়াছে - পুনরায় সেই যোগাভ্যাসে মহা অনিষ্ট ঘটবে | 
এই ধারণ! নিতান্ত ভ্রাস্তিমূলক। এক্ষণে দেখ! যায় অনেকেই 
'জ্ঞানতাবশতঃ ধর্মপথের পথিক হইয়াই সংসার-কারধ্য একেবরে 
পরিত্যাগ করেন । করাই সম্ভব--কেন না.“ধান নাই, চা নাই, 
আন্দরাম মহাজন” আর “শাস্ত্র নাই, গুরু নাই, পরমানন্দ পরম- 
হংস।” , তাহারা অবগত নহেন থে গীতা প্রভৃতি উচ্চ ধম্মশাস্ত্রে 
মণ্ম হইতেছে কণ্নশীলতা (০7510 )। নিজে এই কন্ম 
শীলতা দেখাইয়। শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে কর্ম শিক্ষা দিতেছেন। 
শরতগবান এরূপ বলেন নাই যে “হে অজ্ঞুন বনে যাও ।” তবে 
ধর্ম বিপ্লবের সমধ্ধ শাস্ত্র বুঝিতে নানারপ গোলযোগ হওয়া 
'পস্ভব নহে। এক্ষণে আমর' উনবংশ শতাব্দীর শ্ষভাগে, 
পূর্বের অবনতির চিহ্ম্বরূপ এঁ্পকল কুমংস্কার দূর করিয়া ভারতের 
ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ধন্মন খনির মধ্য হইতে ঘোগ ম:ণ উদ্ধার করিয়া ৃ 
লইব। ইহাই যথার্থ “ভারত-উদ্ধীর।* অনেকেই যোগকে 
কল্পনাসস্তৃত বিবেচনা করেন। কিন্তু বাহ্‌ বিজ্ঞানের ন্যায় এই 
অধ্যাত্স বিজ্ঞানও যে স্পষ্টরূপে গ্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহ৷ 


অনেকেই বিশ্বান করিতে পারেন না। 
"নবছিত্রান্থিতাঃ দেহাঃ সবস্তে জালিকা ইব |” 


আমাদের দেহের নবদ্ধার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্বদাই 
বাহির হইয়া যাইতেছে । সেই স্থিরত। অভ্যাস না করিলেযোগের 
ফল হয় না।--অর্থাৎ নিজবোধরূপ আত্মবোধের উদয় হয় ন|। 
কিরূপে স্থিরতা। হয়?__*চিত্ববৃত্তি নিরোধ” দ্বারা। পনিরোধ 
কি1?--বিপথে অর্থাৎ ইন্জিয়পথে মন না যায়। তাহাতে কি হয়? 
বিপথ রোধ হওয়ায় ম্বপতৈ অর্থাৎ আত্মার পথেবস্থযুস্বার পথে) গতি 


তপোবন। ৬৩৪ 


হয্ব। বৃত্তি নিরোধ কিরূপে হয় ?--কর্থের একটি *স্থকৌশলের” 
স্বার । সে কৌশল কি? প্রাণায়ামণকেবল প্রাণায়াম ।* তাহার 
ফল হবে কি?1--“জীবাত্মা ও পরমাত্মার স'যোগ |” ইহাই উৎকৃষ্ট 
বিজ্ঞান'পথ। ভারতের হ্ৃদয়-কঙ্কালে এই মহা বিজ্ঞান অবিন"শী- 
রূপে অঙ্কিত আছে,- ইহা ঘষে কত কাল পরে আবার ভারতের 
মুখ উজ্্বল করিবে, তাহ। অস্তর্যামী ভগবানই জানেন । 

রাজন্‌, আমাদের মন্তিফ অদ্ভুত পদার্থ। ইহার শক্তি অনি- 
ব্বচনীয় ও অচিস্তনীয়। আমাদের অভ্যন্তরে ইহা মলিনতাবুৃত 
হইয়া! আছে মাত্র । মস্তি যতই পরিষফ্ার সবল ও সতেজ হইবে, 
ততই ইহার শক্তি অনন্ত বঙ্গাণ্ড মাবত্ব করিয়া বন্দবে। যোগা- 
ভ্যাসে মস্তি্ষ পরিক্ষার সতেজ ও স্বচ্ছ হয়- স্থির জলে পূর্ণচন্দ্রের 
প্রতিবিদ্বের ন্যায় অনস্ত বি-শ্বর গুড় রহস্য সেই স্থির মস্তিক্ষ 
প্রতিবিস্থিত হইয়৷ থাকে । 

বালক-কালের ক্রীড়ার কথা বুদ্ধকাঁলে কখন কখন স্মরণ 
হইয়া! থাকে । অনন্ত বিষয়, অনম্ত কথা, অনস্ত শিক্ষা, স্বৃতির 
ভাগ্ডারে আজীবন সঞ্চয় করিয়াছি ;0সই রাশি রাশি স্মতিরবোঝা 
সরাইয়া স্থগভীর তলদেশ হইতে পঞ্চাশ বংসর পূর্বের স্মৃতি 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । আট বৎসর বয়:কালের কথা যদি আশী 
বৎসর বয়ঃক্রমে আপনিই বিছ্বাতের ন্যায় আসিম্া আমাদের স্থৃতি 
পথে উদ্দিত হয়, তবে ধাহার! যোগাভ্যাসে মস্তিষ্কের সর্বাজীন 
সাধন করিয়াছেন, তাহাদের পুর্ব জন্মের এবং স্থষ্টির আদি 
কারণের কথা কেন বা অনায়াসে ম্মরণ হইবে না? 

এই মশ্টিষ্ক পরিপুষ্ট, সবল ও সতেজ রাখিবার জন্তই ক্রহ্ষচর্য্য, 
ইন্দরিয়-সধ্ঘম ও স্বত-ভোক্ষনাদি আবশ্যক ইয়। যোগিগণের এই 


৬৫. স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 
সকল কার্ধা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সহায়তা করে। ইন্ছরিয়- 
দোষেই যে মস্তি দুর্ব্বল হইয়া! পড়ে, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছেন? যোগক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক স্থকৌশলে ইন্দ্রিয় সংযম হয়া 
থাকে। “ইন্দ্রিয় সংযম কর,” “ইন্দ্রিয় সংযম কর” এইরূপ শত 
উপদেশেও শত-হস্তী-বলশ।লী ইন্দ্রিযবেগ অবরোধের সম্ভাবনা 
কোথায় ? 

ব্যোম ব1৷ ইথারের মধ্যে অতি অল্প দৃষ্টিতেই বহুদুর পযন্ত 
দর্শন হয় এবং অতি সামান্য শব্দে ক্ছদূর পথ্যন্ত সে শব্ধ প্রবাহিত 
হয। ইথার বা ব্যোম, মস্তিক্ষের অভ্যন্তর দিয়া সব্বন্ধ সমভাবে 
মবস্থিত স্থৃতরাং মস্তিষ্কে যে সকল চিন্তার উদয় হথ - সুক্মত্ব ও 
অনবরোধ হেতু ইথারের মধ্যে তাহার বহু দুর বিস্তৃত প্রতিবিশ্ব 
প্রতিফলিত হয়। এই স্থন্স অবলম্বন করিয়া যোগিগণ অপর 
মনের চিষ্তা ও সর্ধত্রের সংবাদ জানিতে পান। | 

জড় বিজ্ঞান ক্রমে শুক্র তত্বে প্রবেশ করিতে করিতে জড়া- 
তীত মহাতত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । ভারতগৌরব জগদীশ 
চন্ত্র যে সমস্ত হুমম বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাই 
চরমে জড়াতীত যোগতত্বে পরিণত হইয়। যাইবে । ভারতবাপি- 
দিগেরই এই সকল তত্ব আবিষ্কার করা অধিক সম্ভব । ধন্ত 
ভারতের মস্তি ! ধন্ত ভারতের বিজ্ঞান! যে আলোক বিজ্ঞানের 
অতুল প্রভাবে “রন্জেন্‌ রেজস (বা এক্‌স্‌ রেজ ) আবিষ্কৃত হুই- 
য়াছে, যোগিগণ মন্তি্ষে? কুটস্থ-জ্যোতিতে তাহার চরম করিয়।! 
গিয়াছেন। এই প্রন্ক্রেন্‌ রেজ” দ্বারা নরদেহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি 
চলে মাত্র, কিন্তু কৃটস্থের জ্যোতিঃ হিমালয় বন্ধ! ও গ্রহ নক্ষত্র 
তেদ করিয়াছে । এই অপুর্ব কথা যে সতা, তাহা প্রচ্মনিত হই- 
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বার সময় আমিতেছে। ধাহাঁর। তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তাহারা 
ধন্য । আর্ধ্য খধিগণ পরিভ্রমণ দ্বার] পৃথিবীর গোলত্ব দর্শন করেন 
নাই,তাহার। তাহা কুটস্থ অভ্যন্তরে দর্শন করিয়াছেন । সাধারণের 
ইহা জ্ঞাতব্য ষে বর্তমান সময়ে অনেক লোক আছেন ধাহার। দৃঢ় 
বিশ্বাসের সহিত এই তত্বের অনুলরণ করিতেছেন। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যেমন শৃন্তস্থিত ইথারকে কম্পিত 
করিয়' বায়ুর মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণের অলৌকিক কৌশল 
উদ্ভাবন করিতেছেন, জগৎগৌরবৰ ষোগিগণ অনির্বচনীয় অনীম 
মস্তি্ধের তেজে ( যৌগবলে ) সেই বায়ু--শৃন্ত বা ব্যোম (ইথার) 
অন্যন্তরে দৃষ্টি শ্রুতি প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাহাতৈই শত যোজন 
দুর হইতে তাহাদের দর্শন শ্রবণ হইয়া থাকে ।- সর্বজ্ঞতা লাভের 
ইহা! স্থত্র মাত্র । কেন না, সে অবস্থায় গিয়া পরে আরও বুঝতে 
পারা যায় ষে,ব্যোম হইতেও হুন্সর্তম যে পরব্যোম তাহাঅথপ্ডিত 
ভাবে_ অবচ্ছেদে অবস্থিত ; তাহার মধ্যে পদুরত। নাই। “কাল 
ও ব্যবধান”সেখানে অস্বীরুত হইয়াছে । ধন্য ভারতের যোগিগণ,! 
তাহারাই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

রাজন্‌, দৈহিক শক্তির আধিক্য ও রক্ত বৃদ্ধিই বাঞ্চনীয়-_ এই 
সিদ্ধান্ত করিয়া ইউরোপীয়গণ যেমন শরীর-বিজ্ঞানসন্বন্ধে বিষমভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহারা “অতি চিস্তাশীল 
হওয়াই উত্তম*-_-সিদ্ধান্ত করিয়া সেইরূপ মহা ভ্রম করিয়াছেন। 
পাশবশক্তি ও রক্তাধিক্যে ষেমন দৈহিক ও মানসিক অনিষ্ট করে, 
সেইরূপ অতি চিন্তায় মস্তিষ্কের ও দেহের একাস্ত ছুর্বলতা ও সর্বব- 
নাশ করিয়া থাকে ; ইহাই আধা খাধিগণের অভিমত । এই হেতু 
নিরুদ্েগ/ শান্তিময়, পরমানন্দরূপী পন্থিরতাই” ফেবল বিচলিত 
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রব মস্তিষ্কে ও সবল, সতেজ ও পর্ণ করিতে: সক্ষম । মূলধন 
মন্তি্ষ ক্ষয় করিয়! ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্গণ অনেক তত্ব আবিস্কার 
করিতেছেন সত্য ; কিন্তু ইন্ড্িয়-ভোগে সংষমী হইয়া, দেই অমূল্য 
ধন মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি রক্ষা ও তাহার অপূর্ব শর্তির পূর্ণনব 
সাধনে কত দিনে তাহাদের দৃষ্টি পড়িবে? 

বায়ুর দুইটি অবস্থা, স্থল বা চঞ্চল, আর সুক্ষ বা স্থির । স্থুল 
বাষু কুক বায়ুর আবরণ মাত্র। আবরণটির উপরে দৃষ্টি দিলে 
ক্রমে অভ্যন্তরে সার বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, কিন্ধু স্থির দৃষ্টি রাখ 
আবশ্তক। জীবের সর্বস্ব যে আয্ু সেই আম্মুর সর্বান্বই বায়ু, 
দেহস্থ বাষুর সর্বস্বই শ্বাস। এই শ্বাসই জীবের সর্বস্ব । শ্বাসেই 
চৈন্ত, শুদ্ধশ্বাসই শুদ্ধটৈতন্ত, এই প্রাণ-বাষুই জীবের জীবত্ব। মহা 
শ্বাস আছেন তাই আমি আছি, ত্বাই দেহ আছে, মহাশ্বাস' সেই 
মহাচৈতন্ত; তিনি আছেন তাই চেতন আ'ছ,তিনি গেলেই আমি 
অচেতন। নাসিক দ্বার এক দণ্ড রোধ করিয়া দেখি--আমার 
চৈতন্ত কোথায়? আমার অস্তিত্ব কোথায়? শ্বাসই সর্বস্ব । 
এই শ্বাস জলে পচে না, কর্দিমে মলিন হয় না, অস্ত্রে ছিন্ন হয় না, 
অগ্নিতেও দগ্ধ হয় না। ইনিই আত্মা; এই শ্বাসদর্শনই আত্মাদর্শন। 

পঞ্চানন কন, জীবের তরে, ত্রিনয়নায় সঙ্গে নিয়ে-_ 
“নিশ্বাস শ্বাস ূপেণ মন্ত্রোইয়ং বর্ততে প্রিয়ে ॥, 

“হে প্রিয়ে, নিশ্বাস-শ্থাসদ্ূপেই জীবের মধ্যে এই উদ্ধারের 
মন্ত্র বর্তমান আছে ।” 

“আমি কে? আমি শ্বাস, শ্বাস ভিন্ন আমার দীড়াইবার স্থান 
শাই। আমি স্বাস তুলি,শ্বাস ফেলি, কিন্তু নিত্রাকালে শ্বাস আপন 
ইচ্ছায় চলে, আমার ধার ধারে না। শ্বাস যখন চলিয়া, যাইবে, 
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দেহ সঙ্গ জে যাইবে ন না। দেহ পচিবে দেহের সঙ্গে মামি নিউ 
থাকিলে, দেহ চিন্তায় মগ্ন থাকিলে, দেহেতে আমি-জ্ঞান থাকিলে 
দেহের সহিত মরিতে হইবে । মংসারে যেমন লোক হাহাকার 
করিয়া মরে সেইবপ মরণ হইবে । একটী জলৌকার ন্তায় এই 
শ্বাসের এক চরণ জীব বক্ষে আবদ্ধ থাকে; অপর চরণ নাসা-পথ 
দিয়! প্রসারিত হইয়া নাসিকার বাহিরে অবস্থিত। ভিতরের চরণ 
তুলিয়া! মহাশ্বাস বাহিরের চরণ চাপিঙ্সা দাড়ান, আবার বাহিরের 
চরণ তুলিয়। একবার ভিতরের চরণ চাপিয় দাড়ান, অবিরত এই 
রূপ করিতেছেন। এই শ্বামচৈতন্য একবার আসেন, একবার যান, 
আবার আসেন আবার যান, এইরূপ করিতে করিতে একবার যে 
ভিতরের পা তুলিয়৷ গেলেন আর ভিতরে প1 দ্রিলেন না। কাহার 
সঙ্গে" আমরা যাব? শ্বাসের সঙ্গে যাব। “এক! আসা একা যাওয়া 
আর বলিতে হইবে না। যাহার সঙ্গে আসিয়াছি তাহারই সঙ্গে 
যাইব, যাঁচা লইয়া আসিয়াছি তাহাই লইয়। যাইব । 

এই একটি শ্বাসে অর্থাৎ প্রাণস্ত্রে জীবমাল। গ্রথিত রহিয়াছে 
_ন্থুজ্রে মণিগণ! ইব ।* 

এই দেহ রাজ্যের অপীশ্বর মহাশ্বাস দেহ-মণিমন্দির মধ্যে বিরা- 
জিত আছেন। নাসা-পথই তদীয় মন্দিরের স্বর্ণ সিংহন্বার । এ 
হবার দিয় তিনি বাহির হন ও ভিতরে প্রবেশ করেন। আমার 
মন নাসা-সিংহুদ্বারে দ্বারপাল এবং অষ্ট-প্রহরী হইয়া হুজুরেহাজির 
থাকে। যখন তিনি বাহিরে যান তখন নেবক-মন অভিবাদন 
করে,আবার যখন ভিতরে আগমন করেন,তখনও অভিবাদন করে 
এবং রাজ দর্শনে নিমগ্ন থাকে । পাহারার ক্রট নাই, মন সততই 
জাগরিত্‌ 'অবস্থায় থাকে | ইহাই “কেবল-প্রাপায়ামের” অবস্থা! । 
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এই পরমানন্দময় সহজ অবস্থাকে লোকে ভীষণ করিয়া 

তুলিয়া যোগ বলিতেই জুজ্কুর ভয় প্রদর্শন করিয়াছে । তবেষাহার। 

যোগাবলম্বন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হন বা কষ্ট পান.সে কেবল গাহস্থ্য- 
ব্রক্ষচধধ্য ও সাত্বিক আহারের প্রতি অবহেলা-জনিত মাত । 

“দেহ আমি এই বোধ ছাড়িয়া শ্বাসে আমি” এই বোধ ধরিয়া, 
শ্বাসের সেবায় অর্থাৎ শ্বাসে দৃষ্টি দিয়া, শ্বাসে মন দিয়। থাকিলে 
বাসের প্রতি মমতা জন্মিবে। দেহের প্রণ্ত দৃষ্টি রাখায় জড় 
দেহে যদ্দি একাস্ত মমতা হয় তবে চৈতন্য রূপ শ্বাসে মন রাখিতে 
রাখিতে শ্বাসের প্রতি মমতা কেন না হইবে? জড়ের সঙ্গে 
নশ্বর -স্তন্ভে মায়া হয়, ক্ষণিক ভালবাসা হয়? চৈতন্য ন্বরূপ 
শ্বাসধপী প্রাণের সঙ্গে, সেই চিরস্থায়ী অবিনশ্বর প্রাণের সহিত 
মনের মিলন করিয়া রাখিলে অপূর্ব চিরানন্দময় প্রেম-প্রত্িষ্া 
কেন না হইবে? ইহাঁকেই মন প্রাণে এক করা কহে। আমি 
চেতনাধুক্ত ; অচেতন দেহের সহিত ভালবাসা করিয়া এ দেহের 
সহিত কেন শ্মশানে মরিয়া থাকিব? নিত্য শুদ্ধ চেতন! 
স্বরূপ আমার মহাচৈতন্ত যে মহাশ্বাস তাহার সঙ্গে “আমি-আমি” 
বোধ রূপ মামার যে চেতনা, তাহার চির প্রেম প্রন্তষ্টিত 
হইলে, সেই আত্ম ভাবে, ভগবপ্তাবে, “অনুভব পদে” প্রতিষ্ঠিত 
হইয়। থাকিব। শ্বাসই সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য সতোর অংশ বা 
স্বরূপ। তিনি দ্বীব-শরারে স্বয়ং দাড়াইয়া থাকিয়া খাটাইতেছেন, 
তাহার নিয়োগে আমি খাটি। চিরসত্য শুদ্ধচৈতন্ত স্বরূপ যে 
শ্বাস-পুরুষ তাহার প্রকৃতিরপ আমি যদি তাহার দিকে অষ্ট 
প্রহরই স্থির নয়নে চাহিয়! থাকি, তবে খাটুনি সজোরে,উৎসাহের 
সহিত কতই সুন্দর হয়, কতই মধুর হয়! ৃ 


তপোবন-উক্তিমালা 


'আত্মা-নারায়ণ সাক্ষী, দেহমন প্রকৃতি-লম্ষমী, 
্রক্ষ-সমুদ্রের নীরে, কারণ বারির পরে 
আত্মনারায়ণ-জায়, অর্দান্গ। হইয়া “কায়া” 
বিষু-পদ বক্ষে নিয়া করিছেন আত্ম ক্রি] 
কায়-মনে আত্ম সেবা, এ তত্ব বুঝবেকেবা? 
প্রাণেশের পদ সেবা করিছেন ক্রিয়াবান, 
; অন্ত শয্যায় শায়ী রয়েছেন ভগবান্‌। ১ 
কেব! গায় বিভূগুণগান? কার তরে দিবে প্রাণ দান? 
দ্বান-যোগ্য পাত্র কেবা ভবে? বিপদে নিকটে কেব! রবে ? 
* কে পার করিবে ভবপিন্ধু ? জগণ্, পালক, দীন, বন্ধু | ২ 
মোক্ষ পথের, রেলের গাড়ি, উক্তিমালা এই, 
ট্রেণ ফেল্‌ তাদের, যাদের গুরুর টিকেট নেই। ৩ 
দেহ মহাযন্ত্র--বাজে গুরু-মন্ত্র ॥ 
মনকে যাতে করে ত্রাণ মন্ত্র বলে তারে, 
স্থিরতাই ত্রাণ, মন স্থির হতে নারে। 
অন্তর্বাযু স্থির--ত মনটি হল ধাঁর। 
মন-স্থির তা মনের ত্রাপ, তাতেই পুষ্ট মহা প্রাণ ॥ 
প্রাণায়ামে সেইটি হয়, তাকেই মহামন্ত্র কয় ॥ ৪ 
বাস-প্স্থাদরূপ প্রাণবাযুকে স্থত্থির রাখিতে অভ্যাদ করাই পপ্রাপাযাঘ*। 
শ্বাস স্থির হইলে প্রাণ মন ুস্থির হয়, শান্তি আসে, মহা প্রাণরগ আত্মা তুষ্ট 
ও পুষ্ট হন; স্তাই শ্বাস-বাযুকে হুস্থর করাই মহামন্ত্র। 


শ১ সৃধাকর গ্রন্থাবলী। 


শশিস্ীজল 17১ 


শি লে পর ওর উট উল ও পা ০ 


যোগ ক্রিয়ায় স্থিতিহলে “অন্থভব পদ” তারে বলে। 
অলৌকিক জানা যায়--কি রূপে না বল! যায় ॥ ৫ 
যোগ অভ্যাসে থেচরী মুদ্রা সাধন করিতে হয়। সাধক প্রথমে একটি 
কাপ কল্পনা করিয়া তাহাতেই দৃষ্টি স্থির ও মন স্থির করেন এরং স্বাসকেও 
স্থির রাখেন ; ক্রমে একটি বিন্দুতে মাত্র দৃষ্টি ও মন স্থির করেন, পরে বিল্দুটি 
ছাড়িয়া! পুন্তে দৃষ্টি ও মন নুস্থির করিয়া রাখেন, শ্বাসও স্থির রাখেন সেই 
বিনাধলম্ঘনে শুঙ্ছে দৃষ্টি স্থির, মন স্থির, শ্বাস স্থির করাকে খেচরী মুক্তা বা, গগন 
বিবারী ক্রিয়া! রলে। স্থিরতাটির নাম *স্থিতিপদ' বা 'অনুতবপদ' ৷ তখন 
অলৌকিক বিষয়-সকল শুঙ্্ভাবে অনুভব হইতে থাকে । 
চলে যাচ্চে যা-_কাল শবে তা। 
কালের সঙ্গে হায়, মন যেন না ষায়॥ 
তারে ধরে রাখ, স্থির নয়নে দেখ ॥ 
মন প্রাণ যদি পড়ল ধরা, তবেই অমর, নইলে মরা ॥ ৬ 
কালের স্রোতে সবই চলিয়া যাইতেছে। এই “্চলিয়। যাওয়াটাই” কাল। 
এ কালের বশে তোমার মনটি যেন না যায়। খেঠরী-মুদ্রার দ্বার! মন-প্রাণকে 
ধরিক্। রাখ । শুহ্তই মহাচৈতন্ত, মহাচৈতস্ভের থ।কিবার স্থান আর নাই, মহাশৃন্তে 
মহ।চৈতম্ত এক হইয়। আছে, তাহাতে যদি মন যুক্ত হুইয়। নুস্থির খাঁকিল, তবেই 
অটল চৈতন্যে স্থির থাকিয়া অটল ও অমর হইগ, আর তাহ। ন। থাকিলেই 
কালের শ্রোতে মৃত্যুর মুখে ভাদির! যাইতে লাগিল। 
একাস্ত স্থিত! হ'লে, মনকে তখন আত্মা বলে ॥ 
চঞ্চল বাফু জীবের ধর্খ, স্থির বাযুই চৈতন্য ব্রহ্ম ॥ 
স্থিতি চ্যুত হয় মন প্রাণ, তাতেই জীবের নানান খান ॥ 
অস্থির হন মহাগ্রাণী, তাতেই জীবের ছট্ফটানি ॥ ৭. 
ছে আকাশ চৈতন্ত মম, তোমারি বিশ্ব আর কারো! নয় ॥ 
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে, চেয়ে আছে স্থির নয়নে ॥ 


তপোবন ॥ ৭২ 


গা বল ৬০ আলি লা. পলি সপ সপ আনা জি লিস্ট তলা ও পি স্এটি সপ তি সিসিক আপর্ আট সা সিস্ট সা সপ স্ সিটি সিল ৮৮৯৩ শ ৭ পাটি 


ঘে তোমায় অন্তরে নিয়ে, ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে, 
সৰ অভাব তার গেছে ধুয়ে, স্প্শমণি তোমায় ছুঁয়ে! ৮ 


মনই একাত্ত হুস্থির হইলে আত্মানাম ধারণ করে। স্থির বায়ুই জাকাশ, 
আকাশই ব্রন্মচৈতন্ত । ৭ 

সমস্ত আকাশ ব্রহ্ীচৈতন্যে পরিপূর্ণ । জগতের যাহা কিছু তৎসসস্তই 
আকাশ হইতে আদিতেছে। আকাশ শ্পর্শমণির স্তায়, তাহাতে দৃষ্টি স্থির 
করিয়। রাখিলে অন্তর ন্বর্ণময় হয়, কোনও অভাব থাকে না। ৮ 


॥ ইংরাত্রী পণ্ডিতে কেহ বুঝবে না৷ এ ধাধা, 
 তুক্ত দ্রব্যের অথুর সঙ্গে ধর্শের অণুবীধা। ৯ 
ইংরাঞজ শিক্ষিত লৌক বলেন--"আহারের সঙ্গে ধর্্ের কি সন্বন্ধ আছে ? 
সাত্বিক আহারে সত্ব ও" জন্মে । নিৰৃষ্ট গাহারে নিকৃষ্ট এাণীর স।য বৃদ্ধি ও 
স্বভাব হয়, ঘ্বৃত ছুপ্ধ ভোগনে তাহ। হয় না। 


এক পাকে এক বেল! খাবে, মহাবল সে বলব কি? 
, আগে বাকে সব্যস্বত শেষে বদি আমলকী.। ১০ 
*সগুণ, স্থুপর হ'লে 'নিগুণ? অবস্থা পায়, 
কাচ। আম পাকা হ'লে বৌটা সব ধসে যায় । ১০ 
সগুণ নিগুপ তত্ব বুঝে রাখ মোটামুটি, 
কাচ! মার পাকা মাত একের অবস্থা ছুটি ॥ ১১ 
বৌটাতেই বদ্ধ থাকে, আর গুণেতেই বন্ধ থাকে, বৌট! খস! আর গুণমুক্ত 
হওয়। অর্থাৎ নিগুণ হওয়, সমান | কীচাই সগ্ুণ অব, পাকাই নিগুপ গবস্থ ! 
রস-কস নাই গন্ধ ছাড়ে, কুকুর চিবায় শুফ হাড়ে ॥ 
মুখকেটে পড়ে রক্তধার, স্থুখ লেগেছে বড়ই তার ॥ 
মায়াফ্জ বদ্ধ মানব সবে, ক্ষণিক সুখ সব চিবায় ভবে ॥ 
রক্ত উঠে, কি দুর্গতি ! তবুযায় না সে দুর্মতি ॥ 
তুচ্ছ সুখের হাড়গানাকে, চিবায় যাবৎগন্ধ থাকে ॥ ১২ 





৭৩ ভপোবন। ৪৫৫ 


সম ৭৮ শি স্সি- সি সা সি তি সস শ্সিসিত সপি স্ ্শিসি সা স্পিন ০ লাস সস সস আসি অসি সি স্মিত পি সি ২৯, ৯ লাশ ইত সাজা 


দসারের ক্ষণিক হুখ রসকম-ত চর্গন্ধময় হাড়ধানার স্তার। উহ! চিবাইতে 
চিবাইতে লোকের মুখে রক্ত উঠে যায়। কুকুরের চ্ঠায় দেই দুর্গন্বময় হুখটুকু 
লোকে চিবায়, একটু গন্ধ থাকিতে ছাড়িবে ন৷। কি ঘৃণিত ব্যাপার। 
কাঠে কাঠে আগুণ ওঠে, কথায় কথায় ওঠে কথ, 
তিলের তৈল দধির ঘ্বত ঘর্যণে উৎপত্তি যা, 
যোগবক্রিয়ায় সেইরূপ ব্রন্ধে প্রাণ সংঘর্ধণে, 
আত্মার উৎপত্তি হয়, “অন্থভব-পদ” সনে ॥ ১৪ 


শ্বাসই প্রাণ, ব্রঙ্গই মহাপ্রাণ। মহাত্রীণযগ রঙ্গে প্রাপরপ খান যু করিয়। 
গ্াণায়ামের ঘর্ষপণকৌশলে চিরস্থির শান্তিময় অঙ্জর অমর জাত প্রস্তুত হন। 
চেতন] থাকাতে ধর্ষণে বর্ষণে ব্রহ্মানুতব হইতে থাকে । 
কুঞ্ধবিহার করি করি, কণ্ঠে ক ধরাধরি, 
নিশিশেষে নিত্রা যাই, কৃষ্ণবক্ষে মেশামিশি, 
“চিনি খেতে খেতে শেষে,চিনি হ'তে ভালবাসি”8১৫ 
রামপ্রনাঘ বলেন--“চিনি হওয়। ভাল নম মন, চিনি খেতে ভালবাসি ।” 
চিনি খেতে খেতে, খাওয়াতে তৃপ্তি হইল, তার পর কি অবস্থা হইবে? তখন 
হয়ের সখ এক হইয়া যায়, ভগবদ্‌ বক্ষস্থলে জীব নিজ যায়) অর্থাৎ বন্ধ-চৈতত্তে 
সমাধি প্রাপ্ত হয়। প্রসাদের ন্যায় যদি ব্র্গোপীগণ বলেন,-- 
কুপ্রে শুধু হৃত্যগীতে রজনী কাটাব, 
কণ্ঠে কে কৃফবক্ষে নিজ! নাহি যাব। 
তা হলে হুখের অবস্থা অসম্পূর্ণ থাকে ও দৌষের কথ! হয়। শেষে একীতৃত 
সমাধি অনিবার্ধ্য। প্রসাদ্দের কখ। সাধারণের অন্য। আন্মসথধ'* কেমন, 
তাহ! কেবল "দমাধিতে” প্রকাশ গার । | 
কুম্ছম-কোরকে গন্ধ-লুক্বাইত আছে যথা, 
শিশুতেই পুক্ুষত্ব, মানুষে বরহ্মত্ব তথা ॥ ১৬ 


. স্বধাকর-গ্রস্থাবলী। ৪ 


নে 
৪৯ পাস শাসিত পাস টি লস পাস্টিতীক্টি এ লন পাপা সিত পি ৯ লি লি লাস ৯ পানি ০০ ৮ লাস্টিলী তপতি তত পাসিলাসমিপিসিসিপস্মিলিপাসিপসটিপানপসি লো এছ হিসি লি সিসি 





খারা এসসি পি ওসি 


শিশুর মধোই “পুরুষত্ব” রয়েছে, শেষে ধেখ! যায়] ঠিক নেইরাপ মানুষের 
মধ্য পূর্ণরক্ষ রহিয়াছেন অবশেষে তাহ! প্রকাশ পাইয়া খাকে। 
কতু এটা, কতু সেটা, ন্তাংট! খোকা খেলচে ভবে, 
মলমৃত্র গায় মেখেছে--ক্রিয়া পেলেই ব্র্ষ হবে ॥ ১৭ 
মলমুত্র মাথ! থোকা ই বড় হইয়া যখন যোগের ক্রিয়। করিবে, তখন “মোহম্‌” 
সেই জামি ব্রহ্ম, ইহ। অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে । 
মাচযের ব্যাধি দুঃখ তাবৎ রবে বিদ্যমান, 
স্বদয় হ'তে যাবৎ না যায় “আমি মানুষ* এই অভিমান ।১৮ 
"আমি হাড়মাসের একটি মানুষ'' এই কথা যতাদন তাবিবে, ততদিন তোমার 
জরা মরণ হঃখ থাকিবে । আর যেই ভাবিতে পারিবে যে “আমি হাড়মাসের 
দেহপিও নহে, আমি চৈতন্যময় গগনবিহারী আত্মা) তৎক্ষণেই দেখিতে পাইবে 
যে তোমার কোন কালেই ব্য।ধি ছঃখ নাই, তুমি অজর অমর । 
চিদাকাশে ধ্যানমগ্ন যথার্থ যে ক্রিয়াবান্‌, 
আপনি দেবতা হয়ে দেবত1 দেখিতে পান। ১৯. 


মনুষ্য যোৌগধ্যানে মগ্ন থাফিলেই দেবতা! হম । দেবত। না! হইলে গগনবিহ্বারী 
ুগ্র দেহধারী দেবগণকে প্রত্যক্ষ কর! বার ন!। মানুষের সম্মথে অর্থাৎ 
জড়ত্ব বোধের সম্মুখে তাহার! উপস্থিত হন না। | 
কিব! দিব প্রাণেশ্বরে কিসে তুষ্টি হবে তার? 
প্রাণবায় বিন আর সর্বোত্তম কি আমার ॥ ২০ 
' এই প্রাণের কর্ত! ধিনি, তাহাকে আমি ফি দিলে তাহার তৃপ্তি হইবে? 
্বাসবাযুই প্রাণবাযু; এ প্রাপদ্বারা কুকুরের ন্যায় না ই!পাই়, শেকরার হাপোরের 
ন্যায় দিবানিশি ভেন ভে ?স ন। করিয়া, প্রাণেখরের পাদপত্সে এ প্রাণবাহু সম্থির 
করিয়! রাখ, চিত্তদাঁগরে আর ঢেউ উঠিবেনা। সেই, স্বস্থির চিত্তদর্গণে হরিপাঁদ- 
গল্পের প্রতিবিশ্ব পড়িবে। : 


৭৫ তপোবন । 


শপ স্পাসিলন্লাসাসপাসিপাসি লাস্পাস্পিসিপাস্পিসিলাসিলসিলাসিপিসাসটিলিসিপাসিলিসিপিপসিপাসপিসিপাস্পাস্পিসিপিস্পিসিিসিশাসিশাসি পা্সিপাসপিন্পী উাস্পাসিপািপাসিলা 


যোগক্রিয়৷ করি করি হেন এক দেশ পাবে, 
পূর্ণ দশেন্দ্রিয় যথা স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে ; 
পূর্ণ স্বপ্রকাশ সব হলেই দেখিবে তুষি, 


সিন্ৃতে মিলিয়ে যাবে সেই একবিন্দু "আমি | ২১. 


মানুষের ইন্জরিয়গুপ্প অনি ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ, তাহাতেই বিষম দোষ ঘটিয়াছে। 
দর্শন শ্রবণ ম্ময়ণ যদি পূর্ণমাত্রীয় নবল স্স্থ হইয়। উঠে, তবে দবগুলি এক হইয়! 
যায়, সমস্তুই জানরপে স্বপ্রকাশ হইর়। পড়ে। তখন ইঞ্জিগ্নের সন্কীর্ণতাঁজনিত 
যে এক ফোট। আমি, তাহার অস্তিত্বও আর থাকে না। ক্রমে জানের ন্যায় 


জগৎ-জোড়। বিশাল 'আমি' হুইয়। পড়ে । 


দেখরে ভো'ল। এইবেল॥ জলকেলি আর ঝাঁপ খেলা। 
ভব পারের উচ্চ ঘাটে মরণ সি'ড়ি বেয়ে উঠে, 

ধাপে ধাপে ধপাধপ, ঝাপ দিয়ে পড় ঝপাঝপ। 

ভব সাগরে ডুবে যারে, কেউনা খুজে পাবে তোরে ॥ 
ভুস্‌ ক'রে ফের ভেসে ওঠ, বার বার এই মজা! লোট ॥ ২২ 





তব সাগরে ঝাপদিয়ে পড় আর উঠ। পুনঃপুনঃ জন্ম লওয়া একটা 
ঝাগাঝাপি খেল। মাত্র | কিছু দিন খেলেই যাই, তাতেই বায় কি? ক্ষতিই 
ব| কি হইতেছে? আমি ত মেই অঞ্জর অমর শুদ্ধ চেতন আছিই। 

 শুকায় নারে ফুল ফল, আনতে যায় সব নৃতন বল। 


, মান্য মরে না, মরণ যোগে ভাঙ্গ মান্য সব জোড়ালাগে 1২৩ 


ফুল কল গুদ হইয়। ঝরিয়। পড়ে । সেই বীজ মাটির মধ্য প্রবেশ করিয। 
নৃতন বল সঞ্চয় করিয়া, আবার বৃক্ষ হয় । এক একটি বীজে আবার-*শত শত 
ফুল ফল ও শত শত বীজ উৎপন্ন হয়| মানুষের মৃত্যুও তক্জরপ। ম্ৃত্ুটি বিস্বোগ 
নহে, যোগ।. প্রাণি আকাশের মধ্যে গিক্স! নুতন মাবল সংগ্রহ করে ও আবার 
কোমর বাঁধিয়া, এক লক্ষে আদিয়। উপস্থিত হয়। বীজ বেমন হাওয়ার গতিতে, 


 হধাকর-্রস্থাবলী | 'ম৬ 


» সাত সি তিল ৯৯ সি পাশ পিসি 


সাপটি ০৩ ৯৫৯৯ ০৯ পিল 


নিকটেও পড়ে, মুর গড়ে, তেমনি মানুষের আন্মাও শা “বায়ুর গতিতে 
ইহলোক, পরলোক, দেবলোক, শিবলোক প্রভৃতিতে স্বিয়া উড়িয়া! গড়ে। ভাল। 
মানুয অর্থাৎ ভাঙ্গা প্রাণ সকল আকাশস্থ মহাপ্রাণের অংশ লইয়া নিজ নিজ 
ভাঙা গান যোড়। দিয়া, আবার কোমর বাদ্ধিয়া আসে। 
বিনা নেশায় হারে ভোলা, দুঃখজ্জালা যায় কি ভোলা? 
ষোগের নেশ। অতি কম, তাইতে এত গাজায় দম | ২৪ 
ন্থচিত্তা দুশ্চিন্তা নিয়ে কোথাও কি আর শাস্তি পাবে? 
'চিন্তাশীলের যোগ হবে না, চিস্তাশৃন্য হতে'হবে ॥ ২৫ 
চিত্ত বৃত্তি নিরোধেক নাম যোগ বা সমাঁধি। বাহ্য বিষয়ের ভাবনা! বন্ধ 
করিলে তবে স্থিরতা আসে । স্থির জলে চক্রের প্রতিবিদ্বের স্তায় স্থির মনে 
ভগবছ্‌ ভাব প্রকাশ পায় । এ 
স্বাধীন হওয়া বিষম ধাধা, সত্যের ছুয়ারে হাত-পা বীধা ॥ ২৬ 
লক্ষ্য যদি স্থির হ'ল-_মোক্ষ পথে পা পল ॥ ২৭ 
চঞ্চল নয়ন দশন ছলে, নাচায় কামনা কামিনী-দলে ॥ ২৮ 
দৃষ্টির চাঞ্চল্যে নানা বাসনার উদয় হয়। ভগবানে লঙ্গ্য স্থির কর। 
থাকি থাকি মন-পাখীটা! মায়ার ছাতু খায়, 
আকাশ পানে ছেড়ে দেই ত পিজরে পানে চায় ॥ ২৯ 
সৃষ্টি কালে মৃষ্টি পথ বিধি করে বন্ধ, 
বাহ্‌ চক্ষু দিয়! করে অস্তরেতে অন্ধ ॥ ৩৭ 
ভোল! তাতি ভাল স্থতো৷ বেছে বেছে নিয়ে, 
অধৃষ্টের বস্ত্র বোন্‌, কর্ণ সুত্র দিয়ে ॥ ৩১ 
রী পুত্র ধনের নেশায় সোণার জীবন কাল | 
ধ্যান ধারণা যোগের নেশায় জগৎ করে আলো ॥ ৩২ 
আত্মাই কেবল গুরু সর্ব জীবে রন, 
বাগ আত্মা গ্রন্ষুচিত তিনি গুরু হন। 


৭৭ বা | 
যারে ইচ্ছা গুরু কর সাধনের সরু, ূ্‌ 
সাধলেই আসবেন জগন্ময় গুরু ॥ ৩৩ 
বাল্য কথ! মনে যথ! বৃদ্ধ কালে আসে, 
পূর্ণ মন্তিফেতে তথা পূর্ব জন্ম ভাসে। ৩৪ 
মনের স্থিরত৷ “প্রাণ” স্থির প্রাণ আত্মা, 
স্থির আত্মাই পরমাত্মা চরাচর-মত্বা । 
যেই মন সেই আত্মা_-কাচা পাকা ফল, 
যে নর কীটাচ্ছ সেই ব্রক্ম নিরমল। ৩৫ 
মন, প্রাণ, আত্ম, পরমাত্ম! একই। অবস্থা! ভেদে নাম ভেদ মাত্র। 
ব্ছত্থে একত ধ্যান, মৃত্যু্তয় সেই জান ॥ ৩৬ 
খুব সাবধান ধ্যানের সময়, মন যেন না কথ! কয় ॥ ৩৭ 
মমতার অহিফেণ খায় লোক যেখানে, | 
ধ'রে ধ'রে তুলি আর ঢলে পড়ে সেখানে ॥ ৩৮ 
বিষ থেলে ধ'রে তুলে রাখা যায় না, সেই খানেই চুলে ঢুলে গড়ে। মার 
[জনিষটাও ঠিক এ বিষের স্তায় ক্রিয়। করে। 
অল্লাগুণে অন্ন সিদ্ব--হয় কি? 
ধপ, ধপিয়ে ধর! চাই--নয় কি? 
গীতার আগুন ঠিক যেন--দীপকাগী, 
কাঠ ধরিয়ে দেওয়া চাই-_নয় মাটি ! 
টাক! কত ব্যাখ্যা কত--জলে না, 
মাহায্মের একটি কথাও, ফলে না! 
যাদের মুখে আগুন জলে, তারাই আগুন ধরায় জলে! 


্াহাদের বাক্য রিম, বাহাদের উপদেশে ব্রঙ্গতেজ জুলিয়া উঠে, তাহারা 
ঈলবৎ.ঠাও। হায়েও তেজ ও উৎদাহ্র আগুন ভ্বালিয়! দিয়! থাকেন৷ 


সধাকর গ্রস্থাবলী । ৭৮ 


জন শুন্য হ'লে তারে বলে না “নিজ্জন”, 
নির্জন” আপন মনে চিস্তা-বিসঙ্জন ॥ ৪০ 
বাহিরে লোকের কোলাহল না থাকিলেও মনের মধ্যে স্তন চিন্তার 
কোলাহল আছে। চিত্তের উপরে তিস্তার রেখাটি পর্য্যন্ত যখ্খন না থাকে, তখনই 
যথার্থ নির্জ্জন-অবস্থা বল! বায়। 
সাধন ভজন একি দায়? পাকা গুটি কেঁচে যায়! 
স্পষ্ট হয় আত্মুবোঁধ, যায় না তবু কাম ক্রোধ ! ৪১ 
সাধনে পরিপক হইয়! যখন জান্মজঞান ম্পষ্ট অনুভূত হয়, তখনও সময় সময় 
কম ক্রোধের বেগ উপস্থিত হইর! থাকে, তখনও ছাড়ে না। 
এক নুধাসিন্ধু “আমি”স্স্থধা অংশ সব, 
ক্ধার তরঙ্গ ভবে “আমি আমি” রব॥ ৪২ 
ধখন “নৌ'হং” জ্ঞান অনুভূত হয় তখন আমিই সেই “মহা মামি, সথধার 
শি্ধু বরক্ষ-চৈতন) ইহ! জান! যায়। সেই "মহাঁআমির” সুত্র তরঙ্গ সকল 
আমি আমি" করিয়া সমপ্ত জগতে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, সর্বশেষে “মহা 
আমিতে' মিশিতেছে। 
শুভাগুভ ছুই ভাই--এক ভম্ম আর ছাই । ৪৩ 
_. তোমার যেটা ভাল বা শুভ আমার সেটা মন্দ । নিজনিজ স্বার্থ হিসাবেই ভাল 
! মন্দ শুভাগুত বল! যার। বস্তুতঃ ওট! কিছুই নহে, কেবল ভগবানই ভাল। ্ 
্রস্থপাঠে হয় নাজ্ঞান, জ্ঞান চাও ত শেখ ধ্যান॥ 
: হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না, ধ্যান বিনা জান দ্দীড়াবে না 138 
সাধারণে যাকে জ্ঞান বলে সেটি জ্ঞানের অনুসন্ধান মাত্র। ধ্যানই বস্ততঃ 
জান। জান জান- ঘ্যান্‌গ্যান্‌ করিয়। আর কত কাল বেড়াইবে? ধ্যান অত্যান 
কর। | 
»ধ্যানেতে যা হয় ধর্শন--রাখ.ল টুকে বড় দর্শন ॥ ৪৫ 


খোগীগণ ধ্যাম যোগে যাহা দর্শন করিলেন, ত!হাই পরবর্তী জনগণের জন্ত 
একটু সোন্তি লিখি রাখিয়। গেলেন। সেই টুকু বড়ার্শন নামে খ্যাত হইঙ্গাছে। 





৭8 তপোবন। 


তৃণ হুর্ধ্য নিয়ম ময়--নিয়ম ছাড়া মৃত্যু নয় ॥ ৪৬ 
হৃনিয়মেই জগৎ চলিতেছে, এ নুনিয়মই ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত। তাই 
মৃত্যুও ঈশ্বরের হস্তে (সুনিয়মেই ) হইবে। আমার বা! তোমার হস্ত তাহাতে 
একবারেই নাই। ঈরের দক্ষিণ হস্ত না৷ আসিলে শত্র ব৷ ব্যাধি জাঁসিবে না, 
সর্পও দংশন করিবে না। তাই মৃত্যুও নিয়মাধীন। 
! কেবা গৃহত্যাগী কেবা গৃহ-নিবাসী ?-- 
_. সন্ধযাসেও গৃহী আছে, গৃহে সক্্যাসী। ৪৭ 
মানুষ গঞ্ু পশু পাখী--এই জাতি ভেদ উঠাও দেখি ॥ ৪৮ 
অন্প তোজনের যে জাতি ভেদ দেটিত সামান্ত। যোগীগধই বধার্থ জাতি 
তে! উঠাইয়াছেন। , 
““বিদ্যাবান্‌ ব্রাক্মণেতে, নরাধম চণ্ডালেতে, গাভী করী কুন্কুরে সমান 1, 
এই নকলে সমান দৃষ্টি রাখিয়া! জাতি ভেদ উঠাইয়া দেও। 
অংশও যা, পূর্ণও তা, ঈশ্বরে ভিন্নতা নাই, 
থা করে সে অগ্নিরাশি, অগ্নিকণা করে তাই । ৪৯ * 
একটি শাম দগ্ধ কৃরিতে হইলে বিশ মণ অগ্নি লইয়া! যাইতে হয় না। একটি 
দীপকাঠি গকেটে লইলেই বথেষ্ট। সেইরূপ ভগবানের কণিকাতেই পুর্ণ! 
আছে। “হরি, হরি' ছু'বার বলিয়া যাত্রা করিলে যথেষ্ট ; হাজার বার বলা, 
আর খ্রাম দ্বদ্ধ করিতে বিশ মণ অগ্নি লইয়া যাওয়া, উভয়ই সমান হাঁস্যোঙ্দীগক। 
৷ প্রাণের সার পর ব্রচ্ধ দেহখানি তার খনি, 
| মরচে ঢাক।.মণি যেমন, নষ্ট ছুধে ননী। ৫ 
প্রাণ বামূর সার ভাগই ব্রন্গী-চৈতন্য। দেহ-খনির মধ্যে সেই ব্রক্গমণি 
মাটি চাপা অবস্থায় পড়িয়া আছে। অস্রস-নষ্ট ছুক্ধের মধ্যে নবনী যেমন 
লুন্ধায়িত থাকে. সেইক্সপ ইন্জরিয়-রস-নষ্ট দেহ মনের মধ্যে বরক্ষচৈতদ্য লুকায়িত 
আছেন, মন্থন করিলেই উপরে ভাসিয়! উঠিবেন। মাখন তোল! যেরূপ, 
যোগ সাধনে ব্রক্মচৈতদ্য উঠুদও সেইরূপ । 
শুনতে এলাম তোমার কাছে, জামাতেও কি বঙ্গ আছে? 


হরির | ৮৬ 


মি ককিকিক কক এ পস্ছ ি ০ সপসিিসিশপান্স সপ টি অপ ৯ পাস বি িনজস্উি াচিসটন নানি ইউর ৫৮ 


রঙ্গ কি আর গাছে ফ ফলে? তোমাতেই ত যান, 
পক্কে যেধন পঞ্চঞিনী, মাছির কাছে মধু ! ৫১ 
আমি নয়ত কায়া,__কায়। আমার ছায়৷ ॥ 
 কায় গেলে কি ভয়?--ছায়া বইত নয়॥ ৫২ 
ঘৃচাও নৃকর্শ দিয়ে কুকর্মের ফল, 
কাট। দিয়ে কাটা! খোলা উপায় কেবল ॥ ৫৩ 
মায়া যবণিকা মাঝে “গ্রীণ রুমে” একা, . 
ভ্রিদ্দিব দুহিতা “শাস্তি” ঢুলাইছে পাখা ॥ ৫8 
ঈশ্বর পুরুষকার--ছুইটিই এক দিক, 
: তোমার চেষ্টাই তীর চেষ্টা, চেষ্টা করাই ঠিক॥ ৫৫ 
 মানষের কাছে চেওন। সাধু, গাছের কাছে চেও, 
গাছের মত মানুষ আছে, তারই কাছে যেও ॥ ৫৬ 
মায়ার-দংশনে হুইচি বিজ্ঞ, করচি জন্মেজয়ের যজ্ঞ ॥ 
হষচর্যা-অগ্নি মাঝে হতেছে নির্ঘুল, 
পুঁড়ি গুড়ি মীয়া-মোহ কাল সর্প কুল।॥ ৫৭ 
মন্ত্রে পূজা দশভূজা তাতেই দিচ্ছেন সাড়া, 
নিবেদনই বলিদান, প্রসাদ জন্ত খাড়া । ৫৮ 
হিন্দুদের বিন্দু নিয়ে বিলাত বাধে পাগ, 
আমাদের ছারপোকা বিলাতের' পবাগ”। ৫৯ 
শঙ্খ ঘণ্টা ধনি মাত্র শুদ্ধ কয়ে বায়ু, 
এনা বুঝেই গীতা পাঠে বৃদ্ধি করে আমু) 
. না বুঝেই করা ভাল যোগক্রিয়া একাদশী, 
: "আবৃত্ধি: ধর্দশান্জাণাং বোধাদপি গরীয়সী ॥* ৬, 
. এ মোদের “সংসারাশ্রম” বলি মোরা ভ্রমে,. 


৮১ স্থধাকর-্গ্রস্থাবলী ৷ 


ড 
পাস পাই সিসি স্টপ জি সাতী অলস সন লা ৯ পাটি সি লি ৯ চি 


দেব দিজ স্ব মাত্র সংসার আশ্রমে । 
কেবল ইন্দিয়-সেবা স্ত্রী-পুজের স্থখ-_ 
এ নয় সংসার-ধন্শ মরণের মুখ । ৬১ 
ঈশ্বরকে ভয় কর--বিশ্বরূপ দেখা চাই, 
আগে যদি প্রেম কর, স্ষেচ্ছাঁচারী হবে ভাই । ৬২ 
যোগী, হতে যাচ্ছ কোথা? ভোগের শেষে যোগের কথা ॥ ৬৩ 
চিৎ্-বিমুখ হয় যারা, পুনজ্জন্স পায় তার] ॥ ৬৪ 
রাগ চগ্ডাল চুলে তোরে, সান ক'রে তবে আসবি ঘরে । ৬৫ 
জানবে জানবে জানবে তাবৎ, "কিছুই জান না” ন। জান যাবৎ 
'বিষ্বতেই চিত্ত রাখ কহে আর্য গুরু, 
বিষ শুদ্ধ সত্বগুণ ক হ'তে ভুরু ॥ ৬৭ 
যটচত্রের বিশুদ্ধাখ্য-চক্র কঠ-স্থানে এবং আজ্ঞা-চরু জ-ছয়ের মধ্যস্থলে। এই 
ইইয়ের মধ্যে মনোদদষটি স্থির থাকিলে সব্বগুণ জন্মায়। সবগুণের মধাস্থ চৈতন্যই, 
বিঞু। মুলাধার শ্বাধিঠান মণিপুর অনাহত বিশ্ুদ্ধাখ্য আক্ঞাচত্র, এই যটচক্র। 
চিদাকাশে দেখ! দেন দেবদেবী যত, 
' সকলি ব্রন্ধের রূপ, শক্তি নানা মত ॥ ৬৮ 
। চিন্তা মুষিক নড়ে _ প্রাণের ভিত্তি খোঁড়ে ॥ 
 কুচিন্তা হুচিস্তা_ফণাক কত দুর? 
কাল ছুঁচো আর বিলাতী ইন্দুর ॥ ৬৯ 
চ'লে গেল ভূত কাল,-্*গেল কোন খানে ? 
যায়নি সে চির স্থির আছে এক স্থানে । 
আনচে ওই ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা, 
আসে না সে মান্গষের মনে শুধু আকা! 
নাম করলেই 'ম'রে যায় বর্তমান-বিন্ু 


তপোবন। ৮২ 

জন্মই মরণ তার, কিছুই ত নাই আর, 

পৃরিছে কাজের মধ্যে “অতীতের” সিন্ধু ! 

কাল নাই-_উদয়াস্ত হিসাবের ফল, 

এল এল! গেল গেল! মনেতে কেবল! 
_ চিরস্থির মহাভাবে চিত্ত স্থির যার, 
সেই ত কালের কাল, মৃত্যু নাই তার। ** , 
শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির--তবেই হবে মন স্থির || ৭১ 

কাল মিথ্য!, সে থাকবেন!) তিলার্ঘও দাড়াবে না ॥ 

গতি শীলই ম্বৃত”-বিপরীত “অমৃত” ॥ 

সকলেতেই “গতি* তদ্বিপরীত স্থিতি” ॥ 

“স্থিতিই অমৃত ব্রহ্গ--কেবল “চৈতন্য ধর্ম” || 

ধরে রাখ মনের গতি, সদাই কর মনের স্থিতি |: 

মনের গতি “জীব”, মনের স্থিতি “শিব” ॥ 

মনে মাত্র কালের গতি, “কাল মনেতে” ধরাও. স্থিতি 

কাল-সঙ্গে মন মরে--“স্থিতি-ব্রদ্গে” আণ করে ॥। 

গুরু দেবের উক্তি--এই ত জীবের মুক্তি ॥ ৭২ 

গগন-বিহারী আমি, জড় দেহে সব ছুখ.! 

মৃত্যুই অপার শাস্তি, গগনে অনন্ত স্থখ। | 

এত কষ্ট দিয়ে ম্বত্যু, কেন বা! আমায় নেবে? 

গগন-বিহারী ক'রে অনন্তের "শাস্তি" দেবে। ৭৩ 
ফুয়ারার জল উঠছে ঠেলে, কত লোক তাক দিচ্ছে ফেলে॥ 
তোমার যে "সত্বা-প্রাণ,* সেও সেইরূপ চলায়মান ॥ 
বিষয়-বাসনা ফুগ্লার! উঠে, ইন্দ্রিয়-নালায় যাচ্ছে ছুটে ॥ 
যোগ-ত্রিগ্নায় আটক রবে, “সত্বা*র বেগ অধিক হবে ॥ 


পাস ২২৭৯ পি তাত ঠাছি এসি লাস পিষ্ট পাটি তি তা পে ৪ 


৮০ ধাকর-্রস্থাবলী | 





এসি জা ৮ পা সস ৫৮ ০০০ রা সি রসি ৬ লি সিসি শামা রি সি লিস্ট অভ্র পলি অপ বর সি আলি ৯১ জন প্গ 


যথা তথা আল্জাকারী_-আটকান বেগ নিতে পারি ॥ 
যথ। তথা যায় স্থকৌশলে, প্রাণ সত্ব সর্ব স্থলে ॥ 
স্থির হয় না তোমার মন, “সত্ব” শিথিল সে কারণ ॥ 
“সত্ব।” যদি ধরুতে পার, যা ইচ্ছা করতে পার ॥ 
"অনিচ্ছার ইচ্ছা” তথা --অনির্বচনীয় কথা ॥॥ ৭৪ 
চুন্ঘকেতে লোহা! ঘোষে চুম্বক কোরে বস, 
সর্ব শক্তিময় ত্রন্মে প্রাণ-বায়ুকে ঘ*স, | 
তারই নাম তাই, *প্রাণায়াম” রে ভাই। 
স্থিরবাযু-চিতত্রদ্দে আকুষ্ট হয় প্রাণ, 
তাতেই হয় সর্ব ব্যাপী দর্ব শক্তিমান। ৭৫ 
অস্তবয়ু-শ্বাসক্রিয়। অচঞ্চল যার, 
ক্ষুংপিপাসা-প্রাছুর্ভাব হবে না ততার। 
যোগক্রিয়াব্রদ্ষধ্যানে “অনুভব” যে হয়, 
“অলৌকিক অন্ুভব*_-পার্থিব নে নয়। 
এই ব্রদ্ধে “লীন” পুনঃ এই “অন্ুভব,*-.. 
এক যায় আর আসে, এক সঙ্গে সব! ৭৭ 
. পক্রিয়া” শেষে আসে এক অবস্থা সুন্দর, 
“পরাবস্থা” বলে তারে অতি মনোহর ! 
, পক্রিক়্ার সে পরাবস্থা৮ আমি-জান নাশে, 
' পঅন্থভব-পদ" তার মাঝে মাঝে .আসে ! ৭৮ 
ধোগের ক্রিম! করার পরে প্রাণে যে একান্ত শাস্তি ও স্থিরতা আসে 


সেইটিকে যোগ্নের “পরাবস্থ।'ঃ বলে। তাতে অহং-বোধ থাকে না। '-আত্মানুতৰ 
হয়, তকেই অনুভব-পদ্দ বলে। 


“ক্রিয়ার ষে' পরাবস্থা* পস্থিরা স্থিতি” তাই 


তপোবন । ৮৪ 


গ্ 
০ ১ লা সএতিসসিলা সি রিলিস হা সর পলা সরিন্জিলা সত শপ সিন্স" 


সর্বদা চলায়মান্‌ কাল সেথা নাই | 
“পরাবস্থা” নহে কাল, পরাবস্থাই কালের “কাল। 
মান মোলে, কাঁলের জয়! কাল মোলে নর অমর হয়। 
' «পরাবস্থার” নিয়ে স্থিতি, স্মযুন্ায় তুক্ম গতি, 
* অন্ুভব-পদে” লক্ষ্য সেইটি হল "জীবে মোক্ষ ।* ৭৯ 
'পরাবন্থা' ছেড়ে গেলে অহংবোধ আনে, তখন নযুদ্না-নায়ুতে হুক্মানুভব 
হ'তে থাকে, দেইটি জীবন্মুক্তি অবস্থা! । ্‌ 
বর্ধ হতে অনাআসে, কুটস্থ-চৈতন্ত আসে ॥ 
কুটস্থ হইতে শুন্য, তা হ'তে বায়ু উৎপন্ন ॥ 
বায়ু হ'তে মুর্তিকত, আপন! আপনি সমুদিত ॥ 
দেব'ত! যদি দেখতে চাও, স্থির বায়ুর মধ্যে যাও ॥ ৮০ 
ক্রিয়ার ষে 'পরাবস্থঃ দে দেখ তে পাই, 
পরাবস্থাই” পরক্রন্,,_আর ব্রহ্ম নাই। 
দেব শক্তি-_লুক্মদেহ, জন্ম যাদের নাই, 
পরাবস্থায় কুটস্থে বা শূন্যে দেখতে পাই। ৮১ 
যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে দ্বান, 
ক্রিয়া"্দানে “পরাবস্থায়” তেমনি জুড়ায় প্রাণ। ৮২ 
মহাভূতের শ্বল্পমাজ্জে মানবের ক্ষমতা! এত, 
মহাভৃত-পূর্ণায়ত্ব মহা! পুরুষের ষত! 
তাদের ক্ষমতা কত? তারা কত শক্তি ধারী? 
কিবা না সম্ভবে তাদের, মুক্তি ধাদের ঘ্বারের দ্বারী।৮৩ 
সকাম নিষ্কাম ভাব, সাকার বা নিরাকার, 
ফুল দেহ, হুক্ম দেহ, সবই তীদ্ের অধিকার । ৮৪ 
যতই সতেজে বসি, ক্রিয়া করি অবিরত, 


৮৫ 


স্ধাকর-গ্রন্থাবলী। 


ত 
টপ অপ লি অল আসি ৯ টলাস্্জি স্পা স্পিিন্ম্পিশা সপ সি সিস্ট সস ও আস পাস ওল পসিপস্স 





অলৌকিক গুণ সব চিদাকাশে প্রকাশিত । 


যোগ ক্রিয়া করি করি কত দেব দেবী হেরি॥ 
মিথ্যা নয় সত্য কায়া-_আত্মাতে আত্মার ছায়া! ॥ ৮৫ 
যে জিনিষে মন দেও, তারই রঙ. ধরে মনে, 
আগুনেরও রঙ ধরে মিলিলে গন্ধক সনে। 


বিষয়ে আসক্তি হ'লে মানসে যে রং ফলে, 
পঞ্চানন বলেছেন-_তাকেই 'প্রপঞ্চ” বলে । ৮৬ 


কুটস্থের তেজ হেরি দুরে যাঁয় লজ্জা! ভয়, 

মস্তিফ শুক্রের বৃদ্ধি বাসনা-বিলয় হয়। ৮৭ 
ক্রিয়ার ধে পরাবস্থা তাতে হয় স্ঙি লয় 
“অনুভব-পদে” স্ষটি অনাদি অনন্ত ময়! ৮৮ 
ক্রিয়ার যে পরাবস্থা--মুখে নাহি বলা যায়, 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটী সমত। পেয়েছে তায়। 
কিছুই দেখিনা তবু সকলি দেখিতে পাই-- 
ভেবে চিন্তে বুঝে-স্থঝে বলার উপায় নাই | 
ক্রিয়া-পরাবস্থ। পেয়ে থাকে ব্রহ্ম-সহবাসে, 
“পরাবস্থার পরাবস্থায়” ধীরে শেষে নেমে আসে । 
“পরাবস্থার পরাবস্থায়” আসক্তি আসিতে নারে, 
স্ষ্টি-স্বৃতি ব্রক্গ-স্থৃতি জেগে থাকে একাধারে । 
“পরাবস্থার পরাবস্থা” জীবনুক্ত ভাব সেই, 
সম্পূর্ণ সমাধি ভজে সাধুদের ভাব এই | ৯* 


গরাবস্থ!টি ছেড়ে গেলেই যে লক্ষ নির্দল অহং-বৌধটি আসে, ভাতে আসি 


মায়ামোহ আসে না। তাকেগ্বলে “পরাবস্থার পরাবন্া' বা তৃতীয় জ্বস্থা। 
ি 


৮৮ 


তপোবন। ৮৬ 


রি 


তখন স্থষ্টি-বোধ ও ব্রচ্গ-বোধ সামগ্রস্ত হইয়। চিত্তের উপরে জাগ্রত থাকে। 
সমাধি ভাঙ্গিয়৷ গেলে সাধুষা এই অবস্থায় থাকেন । ইহাই জীবন্যুক ভাব। 
তৃষের মাঝে মেজের চাল অবিদিত কার কাছে? 
প্রকৃতির গর্ভে তেমনি উত্তম পুরুষ আছে ॥ ৯১ 
স্বার্থের কথা যত ক্ষণ, পাপ-পুণ্য তত ক্ষণ ॥ 
স্বার্থ সব ঘুচে এল-_পাপ-পুণ) মুছে গেল ॥ ৯২ 
পুলিস্‌ ম্যানের লাশ পাহারা-_বড়ই হুসিয়ার, 
আমার জেম্বা মৃত দেহ_-এ দেহ আমার। ৯৩ 
মায়ার ফাঁসে ভয়, নইলেও ত নয় || 
গলায় ফস দিলে দিলে, গের দিও টিলে ঢিলে ।। ৯৪ 
অনন্ত স্থিরতা উপর বিমান, 
ক্রমেই নিষ্বে কর্মের তুফান। 
ছুইটি যায় য়ার পষ্ট দেখা_ 
কপালে নাই আর কষ্ট লেখা ॥ ৯৫ 
মায়াতে মোহিত আছে সকলে কেমন ? 
নয়নে লোহিত কাচে জগং যেমন ॥ ৯৬ 
'মণিপুরের” অধোদেশে, সদাই মন যার “অধম' সে। 
উদ্ধাতম শীর্ষে মন, উৎ-তম সে 'উত্তম” জন । ৯৭ 
"মানে আকাশ ব্রহ্ম, সখ ছুঃখের বুঝ মরন) 
সুন্দর খ নখ” সেই, দুররেতে খ “দুঃখ” এই | ৯৮ 


মণিপুর-চক্র নাতিশ্থলে | মণিপুরের নিয়ে কামের স্বানে বার মন থাকে 
সেই অর্ধ “ম" ॥ উত্তম, উদ্ধীতম মন্তকে যাঁর ধ্যান, দেই উত্তম | হুখ অর্থে, 
সন্দর আকাঁশ। দুঃখ অর্থে দুরে আকাশ। 


যাবে যদি নিত্যধাম, রেলের গাড়ি “প্রাণায়াম” | 
রেল বিপদ টাকা ঢাল1; গোগাড়ি নেও-জপের মালা । ৯৯ 


৮৭ স্বধাকরগ্গ্রস্থাবলী 


গু 
৯ এ পি পি শট পিসি লাস্ট পি পোস্টিপাস্টি লো লা পাস পা পাটি পাটি পা শখ তান পা পনি 


সকল কাজই তীর কাজ-_মহামায়ার পৃজ1; 
“আমার” “আমার” শ্ুনূলেই খড়গ দেখান দশতভৃজা | ১০" 
আকাশেও জীব যাচ্ছে দেখা, আগুনে যেমন আগুনে পোকা। 
করুতে হলে দেশের কার্য -ধর্‌ৃতে হবে ব্রহ্মচর্ধ্য ॥ ১০১ * 
চন্দন পষাণে ঘবি ক্ষয় করে দেহ, 
ভক্তের এ রুষ্ণ সেবা দেখছ কি কেহ? 
চন্দন তৃলন! ভক্ত সঙ্গে চন্দন উঠবে কৃষ্ণ অঙ্গে । ১০২ 
তক্তগণ চন্দনের ম্যায় নির্জ অঙ্গ ক্ষয় করিয়া কৃ পাদপন্মে গিয়া উঠেন। 
সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে, মন্ত্র গোপন তাই, 
বহু কাল সঙ্গোপনে রাখতে কিছু নাই । 
গোপন হতে হতে হয় সঙ্গোপনে লয়, 
এতই গ্রপ্ত ষোগক্রিয়া-_-নাই বলিলেই হয়। ১০৩ 
আত্ম দরশনে দুরে যায় রূপ রং, 
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু সো'হং সো'হং। ১০৪ 
মস্তিষ্কের সনে গাথা শুক্র আর প্রাণ, 
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়--সাধু সাবধান ! ১৭৫ 
মনরে সোণা, মাণিকধন, চুপ কর আজ ধ্যানে বসি, 
কা"ল তোমারে করবে৷ রাজা, এনে দেব রাজ মহিষী। ১০৬ 
সর্ব শাস্ত্রের মূলে আছে মহাজন কথা, 
মনটা যেমন বুঝবে তেমন, কথার নাম লতা । ১০৭ 
-দেখে সবে “বাসনারে* বিষয়-বাজারে, 
তলে গেল প্ধর্মনিষ্ট/” _সহধর্টিণীরে । ১০৮ 
বাসনা-বূপসী-রূপে আলো! করে ভাল, 
' চিত্ত! নামে সুতা তার ভয়ঙ্কর কালো 1১৯৯ _ 


পাপা 7 পি 


তপোবন। ফি ৮৮ 


০০ 





এস সিএ এস “৯ সপ এ এস রন 


নাচেরে মাগার কোলে কামনা-কামিনী, 
কাদদ্বিনী কোলে যেন, খেলে সৌদামিনী । ১১০ 
স্থথ হুঃখ অন্তে চির আনন্দ প্রকাশ, 
নিষ্গে মেঘাচ্ছন্ন উর্ধে নিশ্বল আকাঁশ। ১১১ 
শোকের কারণ কিব! হয়েছে ? 
মায়! মোহ তাপ তন্দ্রা, মরণের মোহ নিন্ত্রা। 
চির দিন তরে তার এতক্ষণ ঘুচেছে ! ১১২ 
একটু মরণ-নিত্রা হবে আর যাবে, 
স্ক্বেশে দেবদেশে চিরানন্দ পাবে । 
একে একে যাবে সব আত্মীয় ত্বজন,' 
সেঁই খানে মরণের নিশ্চয় মরণ ! ১১৩ 
পুনজর্স নাই ভাই -পুনজন্ম হবে কার? 
দার! পুত্র ধন স্থথে চিরমত্ত মন যার ! ১১৪ 
ছুঃখের অন্ত আছে কিন্তু স্থখের অন্ত নাই ভাই ! 
অনন্ত স্বরগ আছে অনস্ত নরক নাই ! ১১৫ 
নিরোধ দ্বারা, ইন্দ্রিয় মারা, স্থখটি কেমন ধারা? 
ছুধটি মেরে ক্ষিরটি করা,_-সথধটি বাটি ভর! ! ১১৬ 
দেখবে সেই, প্রাণের প্রাণ, সংসারের সেই সারাৎসার, 
চিন্তা-স্থতে তাত বোনা জীব, ক্ষান্ত দেরে একটি বার ॥ ১১৭ 


প্রিয়তম দেবগণে ডাকি বিশ্বরাজ, 

কহিলেন কে সাধিতে যাবে মম কাজ ? 

কাটিয়াছি কুপ কোটি যোজন গভীর, 
চারিদিকে মেঘবর্ণ, অপূর্ব প্রাচীর !. 
০ 'দ্বেখেএস প্রিয়তম সাজান্ছ কি ক'রে, 


পিসির 





৮৯ স্কধাকরগগ্রন্থাবলী ৷ 


পাস স্‌ 
০৯০৮ পম এসি পাস পা পাস পো এলো পিস ০৯ পিরিত পপ শা সমন পা্িপাসিপাসিলা লী" পা সপ » তা" উন 


দেখলেই ভূলে যাবে, প্রিম্তম ডিভি ! 

না, না, বলি ছুর্বলের। করে পলায়ন, 

তৰ সাধ পুরাইব, কহে শ্রেষ্ঠগণ। 

তবে কি তোমার কাছে, আসিবন1 আর ? 
ঈশ্বর কহেন শ্বন গুপ্ত কথ! তার-_ 
লোহার শিকলে এই বাদ্ধিচ সকলে, 

মার ঝাপ এই কৃপে, হুর্গা দুর্গা ব'লে । 
ক্ষয় হ'লে ক্রমে ক্রমে শিকল লোহার, 
রূপার শিকল রবে অস্তরে উহার ; 

রূপার ধিকল ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে হবে, 
সোপার শিকল মাঝে দেখিবারে পাবে । 
সে শিকলে ক্রমে তুমি দিবে যত ঝাকি, 
শিকল টানিব আমি ব্রক্ষলোকে থাকি। 
দেখে ফিরে এস সব প্রাণাধিক ধন, 
ঝপাঝপ মারে ঝাপ, দেবশ্রেষ্ঠ গণ, 
প্রিয়তম পরব্রদ্ষে তুলে গেল তাই, 

সেই দেব-শ্রেষ্ঠ এই আমর! সবাই । 

ওই দোলে সত্বগুণ--সোণার বন্ধন. 
টান্লেই টান্বেন বক্ষ সনাতন । ১১৮ 
আমার শিকলে পড়চে টান, উর্ধদিকেই উঠছে প্রাণ । 
উঠতে চাঁওত হাতটি ধর, হাত দোলায়ে চলি, 
ছুল্চে আমার দক্ষিণ হস্ত-__ন্থধাকর গ্রস্থাবনী। ১১৯ 
যত কর আয় বুদ্ধি, বৃদ্ধি হবে ছুখ, 

অর্থের আবশ্তকতা কমিলেই স্থখ। ১২* 


শা অসি কাস্ট পানি 


ভপোবন। | ৯৩ 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীব, €জন এই সার-- 
হতেছে ভোগের ক্ষয় বুদ্ধি নয় আর । ১২১ 
অজ্ঞের উপরে রোব--বিজ্ের বিশেষ দোষ । ১২২ 
যে চিন্তা করেছি পূর্বে দিবস নিশায়, 


মুর্তিমান সেই চিন্ত। আমর] ধাম । ১২৩ 


যে আসনে স্থির থাক সেই যোগাসন, 
প্রাণ স্থির হবে হ'লে জপে নিমগন । ১২৪ 


যার যোগ, তার প্রেম, তার বর্ষ জ্ঞান, 
সবাই কি কত্তে পারে একাধারে ধ্যান ? ১২৫ 
কি আর দেখিব, কি আর শুনিব? 
কি আর বলিব ?--যাইব বা কোথা ? 
, কেমনে ছাড়িব স্থির-যৌবনারে ?-_ 
ছাড়ে না যে “শাস্তি” ৫বজয়স্ত-স্থতা ! ১২৬ 
মনট। অজ্ঞান আধার-রাশি, “জুজুর" ভয় তাই দিবানিশি! 
মায়ার আধার জঙ্গল থেকে, আস্চে জুজু ধরবে তোকে ॥ 
ধর্টের চিত ধরবে শুধু-_ক্ষমা ও দীনতা, মধুরে মধু ! ১২৮ 
জগতে ধর্মের মম্ম--কেবল নিক্কাম কর্ম, 
ঈশ্বরের তরে কর্ম--ধম্ম মনোহর ! 
কর্মের যে পরিণাম, পরব্রন্ম তার নাম, 
কর্ম কর--কর্মইত ব্রক্ষ-কলেবর ! ১২৯ 
ব্ধাণ্তকে অণ্ড বলো, গোল বলেই কি অগ্ড হ'ল? 
ও কথাট! কিছুই নয়-স.গোল হলেই কি অগ্ড হয়? 
ব্র্ধাণ্টা লাগ.চে হেন, ডিমের ভিতর বাচ্চা যেন! 


৯১ হধাকর-্রস্থাবী | 


০০ ৪ ০ পটল পি লা লাল পিপিপি পম পি এপস পা পাস আপস পাস পাপা পি 


পাখায় ঢেকে ্ধবাপ, ভিমে দিচ্ছেন সরে 
্ষ্ঝবাচ্চা ফুটবে যেই, মোক্ষপথে উড়বে সেই ! ১৩, 
ডিমের ছানা! ভেবেও পায় না, ডিম:ভাঙ্গলে বাচবে কিনা? 
ডিম ভাঙ্গলে জগৎ খোলে-_ভাবলে হয় তার যম যাঁতন! | 
তেমনি নরে, ভেবে মরে, দেহপিওড অণ্ডে বসে" 
হলে অণ্ড খণ্ড খণ্ড --না জানি কি কাণ্ড শেষে ? ১৩১ 
ভাঙ্গলে ভয়কি করে কেহ, বালিরবাধ এই ক্ষণিকদেহ ? ১৩২ 
যে দিন মন্ত্র দিলেন গুরু, সেদিন হতেই জপের স্থুফ়। 
সাধন যখন হল খাঁটি, জপ-যজই অশাটাঅপাটি। 
শেষটা! স্থীর বাহ্‌ হীন, অজপা জপ রাত্রি দিন। 
আগ! গোড়া জপের কাণ্ড, সাধন অঙ্গের মেরুদণ্ড । 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গল যদি, উত্থান-শক্তি এ অবধি । 
জপ-বজ্ঞই সাধন মূল, আর যত তার পত্র ফুল। ১৩৩ 
অচল বীর্ধ্য সাত্বিক ভোজ্য, আধ্য ষোগীর নিত্য কার্য ॥ ১৩৪ 
পুড়াইছে ধূ ধূ ক'রে, বিস্যা, বুদ্ধি, অঙ্গ, 
কামিনী-কাঞ্চনানলে সংসারী পতঙ্গ ! ,৩৫ 
হোক্‌ না পণ্ডিত নর-পুঙ্গব কামিনী-কাঁঞ্চনে মজাবে সব ॥ 
বৃদ্ধেরে। থাকে ন! দ্িক-বিদ্দিক্‌, কামিনী-কাঞ্চন সাংঘাতিক ॥১ ৩৬ 
জুজুর ভয়টা দেখ লে কোথা ?-_-যেখানে অশাধার হ্র্বলতা। ॥ ১৩৭ 
এ সংসারে সই, মরণ দেখচিস্‌কই? 
ভ্রিতাপ তাপে ওই--ধানট] ফুটে খই ! ১৩৮ , 
চেষ্টার ধর্ম শাস্ত্র খোটে, ত্বভাব-ধর্ম আপনি ছোটে ॥ ১৩৯ 
নীরোগ হলেই বুৰি ওষধের মর্শ, 
অমরত্ব অনৃতত্ব-স্না হ'লে কি “ধর্ম” ? ১৪৯ 


তপোবন নং 


টি বা ৬ ০২৬০০০৯ তোিি,সি ত এ্িজজ এসি ৫ পি "১ লস সি সিসি অপি পিসি এস ওলি অর সি এ এ ই জলি 


সাবধানে সদা রই- চিন্ময় জগতে ওই 
অর্ধেক বাহির হই, দেহ-বাড়ী ছাড়ি; 
যেমন মাটির গায় সতর্ক শামুক যায়, 
_ ভয়ে ভয়ে ফিরে চার পিঠে লয়ে হাড়ি । ১৪১ 
কভু দেখি আমিই ব্রচ্ষ, তবে কেন হরি ভজ। ?-- 
রাজ পুত্র ভাবেন যেমন “আমি রাজা কি বাবা রাজ11” ১৪২ 
ভাবছ-_ম'লে “যাব পুড়ে” । আমি ভাবছি-__“যাব উড়ে*। 
মরণ “তরণ-_কঠিন নয়, শীতের সিনান, ভাবলে ভয় । ১৪৩ 
ভক্তি-রস ব্যঞ্জনটি, ব্রহ্ম-জ্ঞানটি চুন, 
 প্রেমটি সাচি পানের খিলি, জ্ঞানটি তাতে চুন। ১৪৪ 
ক্রমাগত কন্মসুত্রে 'জড়াও তোমায়, 
পাক গুটি হলে কেটে পোকা উড়ে যায়। 
'কাচায় কেটে, যায় যে উড়ে, পাখা'হয় না ভৃশয়ে পড়ে ! ১৪৫ 
, মায়া আছে, লোভ আছে, ভোগ স্থখে আশা, 
; না থাক ডাকাতি চুরি--ডাকাতের বাস! । ১৪৬ 
যদিও ডাকাত চোর পায় বা উদ্ধার, 
পাবে না মায়ার দাস নরকে নিস্তার ! ১৪৭ 
অতি উচ্চে উঠলে রথ, যে দিক যাবে সে দিক পথ ॥ ১৪৮ 
- যে খানটায় কুধ্য ঢাকা, সেই খানটায় ছায়া,-_ 
যে খানটায় আত্মা ঢাকা, সেই খানটায় মায়! । 
_... ফেটি.ছায়া-- সেইটি মায়া, 
. সেইটিই ত "আমি আমার” সেইটিই ত কায়া! 
জড়তাই কায়া-_মুখতাই মায়! ॥ 
. জড়াচা মূর্ঘত। জুঠ ল আর উঠল শোকের হাহাকার। ১৪৯ 





৯৩ স্থধাকর-গ্রস্থাবলী 


ঠাসা ৫ পা লা পিপিপি পাপা এ লে 


২ ০ পিটিশন তাসি পালা তালি তাস পাটি 


: *মুযিক বৃদ্ধ” আমরা নয়, দেখতে শৃকর, “গজ ক্ষয়+ ! ১৫০ 

ছুই ব্রাঙ্গধ যাইতে যাইতে মাঠে একটি শৃকর দেখিয়৷ আশ্চর্য্যান্িত হইয়! 

তর্ক করিতেছেন_-একজন ৰলিতেছেন, এটা ইঁছর অত্যন্ত বড় হইয়াছে, অন্ত 

জন বলিতেছেন-_ন|, না, জাননা, হাঁতীটা না খেকে খেয়ে অত্যন্ত ছোট হইয়া 

শিল্পাছে! মেইরূপ ক্ষুত্র কীট বড় হইয়। মানুষ হয় নাই। অমর দেবতাগণ 
নীচ বাদনায় ছোট হইয়৷ ক্ষুপ্র মানুষ হইয়াছেন। | | 


ধরা,তরা পাপ তাপ, রোগ শোক ভয়” 
জলধি করেছে বিধি লবণাদ্থু ময় ! ১৫১ 

ঈশ্বরের ভয়ে থাকে কঠিন কর্তব্য রত, 
কাচাপ্রেমে বয়ে যায় আছুরে ছেলের মত ! ১৫২ 
প্রণাম কর দিন রাত, মেয়ে মাত্বে মায়ের জাত। ১৫৩ 
গুরু মুখে শিশু বুঝে সাংখ্য বেদাস্তেরে, 

“ছেলে চেয়ে পিলে দড়' টীকাকারে করে। ১৫৪ 
নিয়তই নেত্র পাতা তোল আর ফেল, 

স্থির কর, চক্ষু ছুটি ব্যথা হয়ে গেল। ১৫৫ 

রানি দিন তোল ফেল শ্বাস অনিবার, 

বিষম বিরক্তি বোধ হয় না তোমার? ১৫৬ 


চ্ষস্থির ও স্বাসস্থির করিতে পাঁরিলেই মনস্থির হইবে । তাহাকেই খেচরী 
মুত বলে। উহাতেই শুস্তে মন দাড়াইতে পারে | শুন্তেই শুদ্ধ-চৈতন্ত ্বঞ্কাশ। 


' পুর্ব হতে চাও যদি, শেখ পররব্রক্ধ ধ্যান, 

্ নিই কর্ধস্ীল!, নিধন পুরুষ-জান ! ১৫১ 
 মাতৃগর্তের আগের কথা স্মরণ করা চাই, 
'তেমন সবল স্থস্থ স্থৃতি-শক্তি নাই। 


তপোবন । ৯৪ 
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শৈশবের কথা হয় বার্ধক্যে স্বরণ, 
জন্মের পূর্ধ্বের কথা জানে নাকি মন? 
।জন্ম-পুর্ব মৃত্যু-পর অবস্থা সকল 
' স্মরণের তরে চাই মস্তিষ্কের বল। 
মস্তিষ্ক সবল পূর্ণ ব্রহ্মচ্যে হয়ঃ 
সাত্বিক ভোজন বিন৷ বীধ্য হয় ক্ষয় । 
দেবত্ব ব্রহ্মত-পদ ব্রহ্মচধ্যে মিলে, 
শেষে কিন্তু হায় হায়, গোড়া ছেড়ে দিলে! ১৫৮ 
 প্হ্ধজীবে” দেখে--সবুবে সেখান থেকে ॥ ১৫৯ 
_ দেশাচারে অন্ধ যারা, মাতৃগর্ভে নয় কি তারা? 
: ৷ বুঝেছে কি--*্ধর্ম ছাড়ি, মামেকং শরণৎ ব্রজ” ? 
_ দেশাচার স্মরি ভরে, কাপে যারা থর.থরে, 
.... অওুস্থ সে জড়পিও পায় কি কৃষ্ক-পদ-রজঃ ? ১৬ 
আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, ঘুচাই ত্রিতাপ তাপ, 
যুগলে দ্ীড়ান বামে আমারি “বেটার হাফ. | ১৬১ 
- দেব দেবী মাত্রে ব্রহ্ম, যে জন না মানে, 
 হিন্দুধশ্ম-স্থধাসিক্কুর বিন্দু নাহি জানে। ১৬২ 
হরি একজন ব্যক্তির মতন, তবে কেমনে বিশ্বময়? 
চিন্তা! সমষ্টি, আমারি ত্ষ্টি, আমিও আমার স্থট্িময় । ১৬৩ 
মধু চেন না মধুত্রত 1 বিষ দেখাচ্চে মধুর মত ॥ ১৬৪ 
“মনের ঘরে বারে বারে, যেতে দিওনা যারে তারে, 
আচে যাচ্চে, যা+চ্ছে তাই,]_-মনের দোরে কপাট নাই? ১: 
' যোগ-সঙ্গীত তারাই গার, হুরটি যাঁদের লাগে, 
এশরীর-তানপুরা বাধতে শেখ আগে । ১৬৬ 1 / 


৯৫ হুধাকর-গ্রন্থাবলী 
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গুরু দেন যোগকর্ধ, সেইটা গীতার ্ | 

'ব্রদ্ম কর্ম, কর্ম ব্রহ্ম, কিছু নাই কর্ন বিনা, 

'ব্রন্ধেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কন্ম সমাধিনা” | ১৬৭ 
জিজ্ঞাসি তাই 'জীবে দয়াই” কেন হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ? 
নিজের জীবটাই উদ্ধার করাই, জীবে দয়ার গৃঢ় মর্্ম। ১৬৮ 

ইহ পরন্ধের স্বার্থক্ষয়-_-“নিফামের+ অর্থ নয়। 

"নিষ্ষাম্‌” অর্থে মুক্তির আশ-_অনাবশ্তক ইচ্ছা! নাশ। 

এই অর্থই মুক্তির ঘার,--অন্ত অর্থ বচন সার ॥ ১৬৯ 

কারু দেহ? কি আশ্চর্য, আহা মরি মরি! 

দেহের কর্তা মানুষ নয়--দেহধারী হরি | ১৭৯ 

ধরা যায় না পূর্ণব্র্ম-_“দর্বব্যাপীর” সীমা নেই, 
ধেদিক চাই সে দিক কৃষ্ণ---সর্বব্যাপীর** সহজ এই | ১৭১ 
কিআশ্চধ্য এ জীবন ! কে মারে কে রাখে? 
থাক্‌ বল্লেই ষায় আর যাক বল্লযেই থাকে । ১৭২ 
কৃ জ্ঞান কতু কাম জোর করে মোর-- 
একই ঘরে বসত করে সাধু আর চোর ! ১৭৩ 
চিত্তটি স্থির হয়ে এল, "হোয়াইট ওয়াস্টি' হয়ে গেল ॥ 
কেউ চিন্ময্ চিত্র অাকে, কেউ ধব. ধব. সাদাই রাখে ॥ ১৭৪ 
পার্থিব মায়াই পাপ--পাপ নাই আর, 
মায়! ব্যাধি--চৌধ্য আদি উপসর্গ তার। ১৭৫ 
একটি. খেলেই “একাছার”--একবেলা নয় মানে তার ॥ 
ছু [তিন বার সত্ব কিছু, খেফনছাড়রে কচু ঘেচু। 
এক রকমে সত্ব ফোটে, (তিনটা খেলেই ভ্রিগুণ ছোটে ॥ 
হাজার খেয়ে মরচি পুড়ে, হাজার বুদ্ধির হাতে পড়ে ॥ ১৭৬ 


তপোবন। ৯৬ 


রে 
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শাস্তি পাবে, ও ক্রমে ম যাবে ছটফটানি-বাই, 
দেখতে পাবে সবি নিত্য, অনিত্য কিছুই নাই। ১৭৭, 
থে ষাহা বুঝেছে সার তার কর্ন তাই, 
' কর্ম ব্রহ্ম কর্মে স্থুখ কর্ন কর ভাই। 
সত্বশালী চিত্তে হোক করব আন্দোলন, 
প্রশাস্তসাগরে যথা! ধার আবর্তন । ১৭৮ 
শুদ্ধ সত্বে “চিত্ত” বল! যায় না, 
তত্বজ্জের। চিত্ত খুঁজে পায়না! । ১৭৯ 
্রবুদ্ধের! সত্ববই মানেনা, রদ্ধজীব চিত্তবই জানেন! ॥ 
সত্বের বন্ধন নাই জানিও, সাধুর নিফাম কর্ম মাঁনিও ॥১৮, 
চিত্তত্যাগ মত স্থখ ইন্দ্রাত্বে না পাই, 
প্রভাত কমল গদ্ধে সে আনন্দ নাই ॥১৮১ 
উক্তিমাল।-মহাজ্ঞান কণঠহার কর-- 
যেইখানে ধরে মন, সেইখানে ধর |১৮২ 


ইতি শ্ীতপোবনে উক্তি মুক্তা মাল! ১ম ভাগ সম্পূর্ণ ॥ 
( ভক্িপ্রেম বিষয়ক ২য় ভাগ নিত্যবৃন্দাবন এন্থে দ্রষ্টব্য ) 
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তপোবন-কণ্পলতা 


শ্রীশ্রীবিজয়-টাঁদের রাজ্যাভিষেক 
বিষান-চারিণী-হ্বয়ের কথোপকখন। 
সথিরে__ 
,চন্্রলোক হতে যবে আশুগতি গতিরে, 
জিদিবের পথে, 
লজ্ঘি তপোবন গিরি বিমান বিদারি রে, 
মনোরথ-রখে, 
চলিন্থ খে দিন আমি : উদ্ধ হতে উদ্ধে রে, 
মহীতল-মায়! ছায়। পদ তলে ফেলিয়ে, 
ভব তলে ভাবী কণ্ম মানবে যা ভাবে রে, 
মহাকাশে ছায়া ভাসে হাসি তাই হেরিয়ে। 
মানব-মানস পটে কত ফুল ফোটে রে, 
মধু লোটে কারা? 
দেব ভাবে ফোটে যদি, মধু লোটে তারা রে, 
ব্যোম-চারী যারা ! 


বর্ধ পরে দেবগণ সিংহাসন দিবে রে 
শ্রীমান্‌ বিজয় চাদ ম্হাতাব ধীমানে,- 
সর্ধ-মঙ্গলার ঘরে পড়িতেছে ছায়া! রে, 
হেরি তার সুক্ষ ছায়া সুল্ধতম বিমানে । 
দূরতার দূর দিয়া, উদ্ধতাঁর উর্ধে রে, 


ভ্রমিতে ছিলাম, 
১ & ৬ 


তপোবন-কল্পলতা।। ৯৮ 


- শে সপেশ্সপশাক্যাি পপি ক সপ 


দ্বতান্থতি-গম্ধ সহ, দেব ধ্ৰনি-শিখা রে, 
দেখিতে পেলাম | 

সেই জ্যোতি শিখা ধরি বিদ্যুতের গতি রে, 

উর্দ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে, 


বর্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গীথিন্ু রে, 
“চন্্রচুড় চূড়া” এক চন্দ্রকর ধরিয়ে ! 
গাথিতে গাথিতে চূড়া, চিত্তপটে হেরি রে, 
ভবিতব্যতায় ! 
শোভিতেছে বর্ধমান, শ্বাম বঙ্গারাশে রে, 
শশাঙ্ক প্রভায় ! 
সর্বাগ্রে নিরখি সখি রাজপুরি পার্থে রে 
সর্ব মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে, 
লক্ষমী-নারায়ণ জাগে পুর দ্বার ভাগে রে, 
পবিত্রতা জাগে যথ। আমাদের বিমানে ! 
দেখি বর্ধমানে গিয়া একাকিনী আমি রে 
তোম। ধনে ফেলি, 
বিজয় চশদেরে সবে রাজ্যপাট দেয় রে 
আ্যগণ মিলি ! 
কূর্ধ্যবংশ অবতংস নব নরবর রে 
বর্ধমান রাজকুলে যৌড়শ সে নৃপতি ! 
নব রাজ্য অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে, 


করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুষতী। 
রাজপথ ধারে ধারে. , তরুলতা শোভা করে. 
যতদুর যাই, 


৯৯ স্থধাকর গ্রন্থাবলী। 
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রতন কেতনে তার চারিধার ঘের! রে,' 
দেখিবারে পাই! 
শ্বেত নীল পীত বর্ণ কুহ্থমের হার রে, 
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে ছুলিছে! 
খচিত কাঞ্চন মণি রমণী অঞ্চল রে, 
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে ! 


রাজাদের, উৎমব অনেক ,--- 


দেখিয়াছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক ! 
সে বড় হাসির কথা, কিকহিব সখি রে, 
বিমান বাসীর! হাসে হেরিলে বারেক ! 
 ধরণীর--ধনী মানী গণ, 
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন ! 
পোড়। বূপ মান লাগি হয় তাঁর! সর্ধবত্যাগী, 
অভিমানে, বিম!নে না করে নিরীক্ষণ। 
ুন্ময়,__কঠে রাখে গাখি, 
মৃন্মধ হীর। মণি, মুকুতার পাঁতি ! 
রূপে মানে মত্ত হয়, মহত্ের পরিচয় 
গোটা কত মুন্সয় ঘোড়।৷ আর হাতী ! 
উল্লাসে, --উতৎনবে সবে ধায়, 
“ধনাৎ ধশ্ম* হেন ধন, বিফলে উড়ায় ! 
অনলের খেল! দিয়া গগন ছাই রে, 
কত ক্ফুর্ভি! রাখে কীর্তি, পাগলের প্রায়! 


তপোৰন-কল্পলতা ৷ বে 


অন্বালিকা.-সথি রে, 


ছিছি ছিছি ! হেন কথা, মুখাগ্রে তুল না রে, বর্দমানপতি ! 
দেবোপম নৃপবর, দেবের অন্তর রে, দেখে।পম গতি ! 
হীরা মতি মুক্ত। পাতি অঙ্গে অক্ষে গাথি রে, 
যাচে কি সে রূপ মান ধন রাশি ছড়ায়ে? 
ব্যাভিচারিণীর ন্যায় মৃহ্মন্দ জ্যোছনায় 
রাজ পথ ধারে আসি থাকে কি সে দাড়ায়ে ? 
রামনারায়ণাচার্ধ্য আর্দ্যকূলমণি রে, বীর্ধযাবান্‌ অতি ! 
র্ষচর্য্য শিক্ষা! দেন, এশ্বর্ধ্যের মাঝে রে, নেই মহামতি ! 


গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাহাতেই আছে তাহ।, 
মহাপুরুষের স্তায় ঘোগীশ্বর ষেমতি ! 
পরহিত ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে, 


রাজার রক্ষক আর শিক্ষক সে স্থমতি। 
শোন্‌ সখি মন দিয়! সে পবিত্র কথা রে, দেখিলাম যত-_- 
শ্বাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা! রে, কহিব তা৷ কত ! 
কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে! 
যমুনা-পুলিনে ঘেন নব মেঘ-মালিকা,- 
শত শত তরু লতা সারি সারি গাথ! তথা . 
নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্প বাল-বালিক] ! 
রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কতষে দেখিনুরে, শত শত শত! 
অঞ্ল পৃরিয়া অন্ন, পরমান্ন পুরী রে, পায় অবিরত ! 
নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি লোক অকাতরে 
দীন দুঃখী নারী নরে দুই করে বিতরে! 


১৯১ স্ধাকর-গ্রস্থাবলী ৷ 


রা 


“জয় শ্রীবিজয় চাদ" উঠিয়াছে ধ্বনিরে__ 
কত শত দেব-ছায়! সেইস্থানে বিহরে ! 
ঈশানে ঈশানেশ্বর, মহেশ-মন্দির রে, অপূর্ব দর্শন! 
স্তবস্তৃতি বেদ মন্ত্র, শত সাধু মিলি রে, করে উচ্চারণ! * 


আশ্চর্য্য কি কব সখি, কত ষোগী খধি দেখি, 
. উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে ! 
তার মাঝে স্স্ম কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া, 


কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে ! 
হেন আর দেখিনাই অন্ত কোন স্থানে রে, দেব বিচরণ ! 
বিমানে সষ্টম স্তরে জ্যোতি: তার হেরি রে, ফিরি যখন ! 


করিবারে রাজেন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ রে, 
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে ! 
কৃতার্থ হইন্ু সখি, ঈশানের স্থান দেখি, 


রাজার অন্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে ! 
রাজধানী-অগ্নিকোণে,দেখিলাম সখি রে, সর্ধব-মঙ্গলায় ! 
নৈথতে রাধা-বল্লভ, অন্ন-পূর্ণা হেরি রে, কত দেবতায়! 


বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালম ! 
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে ! 
“রমণার বন, আর নন্দন-কানন রে, 


অদূরে গোলাপ-বাগ, পশু-শাল! যেখানে ! 

সিন্দুরে মাজিয়া রাখে, রাজপথ গুলি রে, ধারে ধারে তার, 
সারি সারি শোভিতেছে, অশোক বকুল রে, কুন্থম“আগার ! 
স্টামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে সে নিজ্জন পথে পথে, 
শ্রমিছে ভীবুক কত উপবন কাননে, 


পপি জা সপ সপসপি্টি্পা সত 
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০ সপ ০০৯ পি শতশত পা সী ০ পাকি ৮ তন পাসটিতা লাস 


প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রান্তে ঘোরে মন খুলে, 
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে ! 
কুষ্ণ-সরোবর সখি, সেখানে হেরিম্থু রে, হ্রদের আকার ! 
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লতা রে, কুন্ুম সম্ভার! 
নির্জন সে পথ গুলি নাই সেথা ধূলি বালি, 
স্বশ্যামল ছুর্বাদল দলমল ছুলিছে! 
দেবতা বাঞ্ছিত স্থান নিরখি জুড়ায় প্রাণ ! 
বিমান*চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে ! 
মানসে মানস-সরে, স্মরি সখি দেখরে, কৃষ্ণ নর, তাই ! 
গিরি সম তীর ভূমে, বন উপবন রে, তুলা তার নাই! 
শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাকি ভাকি 
পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি! . 
কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীরে তীরে 
মানস-সরের ধারে তপস্বীর! যেমতি । 
রমণীর নিশি-পথ, তার প্রান্তে প্রান্তে রে, রমণীয় অতি, 
সমীরণ সেবি করে, যামিনী যাপন রে, যুবক যুবতী । 
প্রিয় সনে প্রিয়া আমি, তুলি ফুল্প ফুল রাশি 
পুষ্প তটে বীধ! ঘাটে মাল! গাঁথে ছ'জনে, 
অনঙ্গের সঙ্গে যেন বরাঙ্গনা রতি রে, 
মন্্রাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে ! 
কৃষ্ণ-নর হতে সখি, বায়ু কোণে দেখি রে, নভংস্থলে আভা 
অষ্টোত্বর শত শিখা, উঠেছে গগনেরে দেব মনোলোভ|! 
নীরব নিশীথ কালে তেজন্বী তপস্বী রে, 
। অষ্টোত্তর শত মাল! জপে যবে বিরলে, 


2০২৮০০০১০১৮ শত তরি পিসি পিপি রি পি পা 


১০৩ ; স্ধাকরস্স্থাবলী | 


রা এ ওসব "তা আপ সা ৮ লা ত ০ সপ শিপ পিএস শি 


পর-ব্যোমে তার ভাতি অস্টোত্তর শ শত ত জ্যোতি: 
পড়ে যথা, হেরি মোরা ব্যোমচারী সকলে-_- 
কাদস্বিনী মাঝে যথা, সৌদামিনী গতি রে, সেই গতি নিয়া, 
আষ্ট্রোত্তর শত গাথা মহেশ-মন্দির রে, হেরি তথা গিয়া ! 


প্রান্তরে সে দেব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে, 
, দেব অংশে জন্মি কোন স্ূরধ্য-বংশ নুপতি ! 
বর্ধমান-রাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে," 


ধন্য তারা পুজে যারা দেব-দ্বিজ অতিথি ! 


তরিকা £-_ 
রাজপুরী মাঝে বল্‌ সখি রে কি, বিরাজে ? 
অভিষেক রম্স্থান হরিলকি তোর প্রাণ, 
কেমন দেখিলি সখি, মহারাজ ধীরাজে ? 


অশ্বালিকা-_ 
বিপিনের পথ ছাড়ি, বিপণির পথে রে, চলি বখন» 
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরী হেরি রে, দেবেন্দ্র ভবন ! 
স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরী রে 
ংগোপনে সিংহদারে পশি দেখি শ্বজনি, 
ফিরিতেছে শাস্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে, 
অবিরাম জন-শ্রোত বহে দিব! রজনী ! 
রাজ! মহারাজ কত, সাজিয়! এসেছে রে, মিটাইতে সখ! 
জনেকেই তার মাঝে, পরিয়ে হীরক রে, হংস মধ্যে বক। 
করিষুথ বাজি-রাজি পৃষ্টোপরি সাজি রে, 
দেখাতে এসেছে তার! হীরা মণি, শ্বজনি, * 
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৮.৮. পাস্টশী ০ 


নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে, 
শৃন্ত-গোল! তোপগুল! ছাড়ি দ্রিবা ষামিনী। 
অভিষেক স্থানে গিয়া, ছুড়াইল হিয়া রে, অপূর্ব দর্শন ! 
ত্বণ সিংহাসনে বসি* নব নুপবর রে, দেবেন্দ্র ধেমন ! 


ছুই পার্থ বসি ষত রাজ-কুল-মণি রে, 
কুর্যযবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহার! ! ূ 
অভিষেক-যজ্ঞতৃমি সম্মুখেতে দেখি রে-- 


বল্‌ দেখি প্রাণ স'্, সেথা বসি কাহার? 
যাইন্ু ষে দিন সখি, তুমি আর আমি রে, চন্্রলোক-পথে» 
অশরীরী খধি এক আসিতে ছিলেন রে, মনারথ-রথে ; 


তার মুখে ফাহাদের শুনেছিলি নাম রে, 
সে সব তপন্বী খষি--সুপপ্ডিত সকলে 
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে 


বাহু তুলি করিতেছে আশীর্বাদ ভূপালে ! 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে, শত কঠে পাঠ ! 
প্রবেশে তাপন শত, সবকৃতির বশে রে, রোধ করি বাট! 


মধ্যে স্থিত হোমকুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে 
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ পুরে পূজিত, 
'হোম-কুণ্ডে ঘ্বত ঢালে, যোগী খধি তি রে, 


ত্বর্গায় সৌরভ সেথা সমীরণে বাহিত ! 
চলেছে অপ্মরাকূল, স্থরেন্ত্র আবাসে লো-_খল খল হাসি, 
নিক ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো, দেখিবে কে আনি 
রাজার ক্ষপের কথা যেতে যেতে বলি রে, 
:«  চিদানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গীঁথি মালিক1; 


১৩৫ স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 


৪ 
বিটিবারিহ 


ওই দেখ. কত শত, উড়িয়া আসিছে রে, 
নৃত্যপর বিশ্বাধর! বিগ্ভাধরী বালিকা । 

মন্‌ দিয়ে শোন্‌ সখি, দেখিলাম যাহা রে অপরূপ রূপ ! 

ত্বর্ণ-সিংহাসনে বসি, স্থরেন্দ্রের সম রে, বদ্ধমান-ভূপ । 


ক স্পা শশী সি স্পট শি সিল সন সি তা ও পপ পি 


ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথা | 
সবিতা নিশিতে বৃথা! লুকান লজ্জায় রে; 
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত-- সেও নহে মন:পৃত ! 


আশ্বিনে অশ্থিকা-স্থত যাইতে না চায় রে। 
মৃিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ, নৃত্য করে ধরি রে, নলিনী-নয়ন; 
হত অতিক্রমি দৃষ্টি, অনন্তের পানে রে, প্রশাস্ত বদন। 


দেহ, কল্প তরু ষথা, তাহে নাচে পবিত্রতা, 
অহমিকা-ছুষ্টা লত1 পদ-বিদলিতা রে, 
বিজয়-ওী। বর্ধঘমানে, রূপে গুণে ষশে মানে 


মিথিলার সিংহাসনে ৫মথিলীর পিতা রে! 
নিরখিয়! নরবরে, দেব অংশ জানি রে, অলক্ষ্যে তখন 
অন্তরীক্ষ হতে সখি, দ্িন্থ তার শিরে রে, অমূল্য রতন ! 
চন্দ্র-চুড়-চুড়া যথা সাজান ষতনে রে 
বিজয় জয়ার সনে ভ্রিনয়না আবেশে, 
চন্দ্র-চূড়-চূড়া! দিলু বিজম্মের শিরে রে, 
সর্বমক্জলার আর হশানের আদেশে | 


তরলিক! £- | 
কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বজনি ? 
বিমানচারিণী গণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে, 


সহসা মানস-পটে--মেঘে যেন দামিনী 1. 


তপোবন-কল্পলত। ৷ ১৩৬ 
অস্বালিক! £_- 
ব্রাহ্মণকুমার এক, ধ্যান-মগ্র ছিল রে, হইয়! নির্ববাত ! 
সে চিত্ত-দর্পণে হল, এ চিত্ত-পটের.পরে, প্রতিবিদ্ব পাত! 
' আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে শ্তামসর-ধারে বে 
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে ! . 
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে, 
অস্তরীক্ষ বক্ষ যথা দেখে দুর-বীক্ষণে । 
সে যদ্দি না দেয় ঝলে, লোকালয় মাঝে লো, কে বল 
কুষ্ণ-প্রিয়াদের গতি, কৃষ্ণ-প্রাণা বিনা লো, জানে সাধ্য কার ? 
বুন্দাবনে সহচরি চল গ্রিগ্পে সেব। 'করি 
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চতম বিমানে, 
প্রাণেশের পদ সেবি করিব লো দীর্ঘ জীবী 
শ্রীমান্‌ বিজয়-চাদ মহাতাব, ধীমানে ! 


পাখী 


বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়!, কেন গাও পাখী ? 
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর, 

কি গান শুনালে পাখী, ফিরে গাও দেখি ? 

মানুয় কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য কৌশলে ! 

বড় দুঃখী আমি পাখী, সংসার যরুতে থাকি, 
আশ'মৃগতৃষ্িকার, কুহকেতে ভুলে। 


সুখাকর-গ্রস্থাবলী । 


ষ্ঠ 


কি এক প্রণয় বায়ুঃ সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল ! 
আগুনের শিখ! প্রায়, পরশি আমার গায়, 
হায় হায় দে দগ্ধ, করেছে সকল ! 
মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায় সম্পদ-সলিলে ! 
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে, 

,পিয়ে সুধা ানকরি নয়নের জলে! 

বিধাতা! সেখধেছে বাদ নাহি অন্য সাধ! হাদে দেখ পাখী 
জর জর কলেবর হুতাশে দহে অন্তর, 

এবে মাত্র প্রাণ বায়ু বাহিরিতে বাকি ! 

ওই যে দক্মুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা ছুটি তুলি, 

মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে, 

চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেনজ্বলি ! 

স্থদূর অন্বর-পথে, বিছযাতের গতি, পাগলের প্রায় 

ঢালি স্থধা ডাকি ডাকি, বল্‌ দেখি বল পাখী, 
আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্রে কোথায়? 

আজ এ কানন মাঝে,সেই খোজে খোজে, আসিম়াছি আমি 
মনে বড় সাধ করে, সেই স্থখ ভূর্জিবারে, 

ফাকি দিয়া যার তরে, উড়ে এস তুমি! 

আমার মাথার কিরে, দেখ. পাখী ফিরে, জনমের মত 
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে. ছাড়িয়া এসেছি সবে, 

প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত! 

করিতেছে প্রাণাকুল বকুল-মুকুল-কুল, ফল ফুল“মাঝে, 
পাখী-কুল চির আশা বাধিতে সুখের বাসা, 
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে । * 


তপোবন-কল্পলত] । ১০৮ 


পাস আপি সি পেস লি 


মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে, ছুঃখ দুরে যায় 
হয়ে তুমি প্রতিবেশী, ডাক যদি কাছে বসি, 
ভবধামে স্বর্গ হ্থখ অন্গুভব তায়! 


ধুল্ধুল, 
(ভাবানুবাদ) 
বুল্বূল্‌ রে কত সুখী তুই! 
বসিয়া ঝোপের পরে গ্রান গাস মধুস্বরে, 
চাঁরিধারে ফোঁটে কত জাতি যুখী জুই! 
মণিমুক্তা রতন ভাঙার, * 
কিছু তোর নাই পারা অনন্ত হখের হুখী, 
তোরে দেখি শ্রীণ মোর ছুটে বারবার ! 
নাই তোর হল শন্ত ভূমি। 
কোন কাজে হিংসা ছেষ নাই তোর একলেশ, 
শাস্তিহ্থখে মধুস্বরে গান কর তুমি ! 
মন নুথে সঙ্গিনীর সনে 
ন। ভাবিয়া ভবিষ্যৎ  অজর অমরবৎ 
নিত্যহথে সুখী পাথী মত্ত সদ! গানে ! 
প্রতিদিন কি.কর আছার ? 
জিজ্ঞাসিলে বল তু্ি--'তীর যত্বে ৰাঁচি আমি, 
নিয়ত ৰাচান যিনি নিখিল সংসার ।” 





শ্রীগুরবে নমঃ"। 


স্বধাকর প্রন্থাবলী | 
অশোক বন। 
(রম ও মানসীর প্রতি সীতার অমূল্য উপদেশ ) 


চতুর্থ সংস্করণ । 


শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় । 


আনন্দাশ্রম--বর্দমান। 


নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস 
প্রিপ্টার-_শ্রীআবছুল গফুর দ্বার] মুদ্দিত, 
২৪২১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা! । 


প্রকাশক--ভ্রীন্বোগেক্দ্রনাথ সুখোপান্া স্তর । 
সংস্কৃত প্রেমডিপজিটরি, . 
৩* নং কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা । 


সর্ব স্বত্ব সরক্ষিত ] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ [স্ুল্য চন্স আন্ম]। 








ঃ তিনটি সি 
প্রার্থনা | 
' স্তীশ্রীগুরবে নমঃ। ূ 


কোথ। গো রাম-রঙ্গিণি, দেখ মা বিশ্ব-জননি, 
তব-সিদ্ধু পারে ঘাৰ আমি,_-) ূ 





অঞ্চল বাতাস দিয়ে, বিশ্ব বাধা! উড়াইয়ে, 
সম্মুখেতে ঈ্রাড়াইও তুমি ! 
হন্ুমানে মহাশকি, দিয়াছিলে রামতক্তি, 
সিন্ধু পারে লয়ে ছিলে সুখে, ূ 
বাহু তুলে ডাকি আমি, ন্েহ-কোলে লও তুমি, ৃ 
দিব ঝাঁপ ম। তোমার বুকে। 
আমার অশোক-বন থাকে ষেন ভূতলে, 
রাজধি (বিজয়ানন্দ স্বামী কর-কমলে। 
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সরমা ও মানসীর প্রতি সীতার অমূল্য উপদেশ 


মরণের পরে যদি নাহি হবে দরশন, 
তবে কেন এত আশা, ভালবাসা কি কারণ? 


বিষাদ-বৈরাগ্য । 


নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের স্তায় স্থনীল সমুদ্রে-বক্ষে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী | 
তাহার এক প্রান্তে অশোক-বন। শোক-সস্তাপ উপস্থিত হইলে 
রাজরাণীগণ অশোক-বনে গিয়া! মনের শাস্তি বিধান করেন। 
সেই অশোক-বন বিবিধ বিচিত্র তরু-লতায় স্থশোভিত ও বিকসিত 
কুহ্মদামে সমাকীর্ণ। কুস্থমাকর বসন্ত তথায় চির-বিরাজিত। 
লতাকুঞ্ধ-মধ্যে রত্বরাজি-খচিত মর্ঘ্বর নিশ্মিত বেদিকা ৷ চতুঙ্গিকে 
নিঝরের ঝঝব-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে । সলিল-কণসমূহ 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, মুক্তাবলীর স্থায় সর্বত্র পতিত হইন্তছে। 


অশোক-বন। 


জামিন তন পি 


অগ্য শুর্লাষ্টমী, চন্দত্রকিরণে অশোক-বন বিধৌত হইয়াছে, 
নিশীথকালের সমুদ্রগঞ্জন গিরি-প্রাস্তর গুতিধ্বনিত করিতেছে, 
জলধিতট-বাহী সমীরণে সমস্ত বনভূমি শীতল হইয়াছে ! স্থানে 
স্থানে শিবালয় ও দেবীমন্দির । তৎসম্মুথে অপূর্ববরচনা অশোক- 
বীথিক! দৃষ্ট হইতেছে । মহেশ-মন্দিরের সম্মুখে অশোক-তরুর 
তলে জনক-নন্দিনী সী] নীরবে উপবিষ্ট আছেন। কুম্তরমদামের 
মধ্যস্থ সেই ম্বণাল-কোমল তনুখানির ধূসরিত হেমগ্রভায় সেই 
স্থান অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে । তাহার মেঘজাল সদৃশ 
ধূসরিত কেশরাশি ফেনপুঞে আবৃত সাগর-বারির ন্তায় পৃষ্ঠদেশে 
তরঙ্গায়িত হইতেছে । শরতের শুভ্র-মেঘ-মধ্যস্থ ইন্দুকান্তি যেমন 
ফুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ তীহার বন্ধল-বাস-সমাবৃত অপূর্ব 
ব্বপলাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে । অলিকুল-সম অলকাবলী 
* সমীরণসম্পর্কে কম্পিত হইতে হইতে নীলোৎ্পল-নিভ নয়ন- 
যুগলের উপরে আসিয়। উড়িয়ী পড়িতেছে। সাক্ষাৎ কমলালয়া 
লক্ষ্মী যেন জলধিতল ছাড়িয়া! তরুতল আশ্রয় করিয়াছেন। অপূর্ব 
বর্গ সৌরভে সেই স্থান আমোদিত হইতেছে। তাহার চন্দ্র 
বিশ্বান্তকারী আস্যে সুন্দর দস্তপংক্তি কুন্দ-কুস্থ মশোভা প্রকাশ 
করিতেছে । 
অবিরল বাশ্পপূর্ণ-নয়না একটা বিছ্যুত্বরণী যুবতী শোকাকুলা 
হইয়। সীতার চরপপার্থে বসিয়া আছেন। ইনি রক্ষোরাজ-ভ্রাতা 
বিভীষণের পুত্রবধূ । 
সীতা মৃদুত্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,-বৎসে, তোমার নাম কি? 
বধুত্তী বাম্পাকুল-নেত্রে বলিলেন,--মা) আমার নাম মানসী। 
আমি এক মুনিবরের মানস-কন্তা, তাই আমাকে সকলে মানসী 


সপ ত। ০০ 


হধাকর' প্রস্থাবলী | ৩ 
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রি ডাকে । আমি দ্বানবগৃহে পালি হইয্লাছিলাম বলিয় 
দানব-নন্দিনী রূপে এখানে পরিচিত । আমার ্বামী যুদ্ধে নিহভ 
হইয়াছেন, এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি পতিসন্গে সহমরণে 
যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু লঙ্কাপতির নির্দিয় আদেশে 
মামি পুরীর বাহির হইতে পারি নাই । আমার পরম ধার্মিক 
স্বামী বিষ্ুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার গতি কি হইবে? 
এই বুথা জীবন ধারণ করিয়া! আর ফল কি? নিদ্বারুণ শোকে 
আমার হৃদয় ধিদীর্ণ হইতেছে । আর আমি দেহ ধারণ করিতে 
পারিতেছি না । আর দেহ ধারণের কি প্রয়োজন আছে ? কিরূপে 
আমি সেই' বিষুলোক প্রাপ্ত হইব ও স্বামিসঙ্গে মিলিত হইব, 
আমাকে তাহার উপায় বলিয়। 'দিন। মা, আপনি স্বয়ং লক্ষ্মী, 
আপনার নিকটে একবার জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাতে আমি 
এখনও প্রাণ রাখিয়াছি। যদি তাহার উপায় থাকে তবে খলুন, 
আমি তাহা করিব। আর যদ্দি তাহা না হর, তবে এই পাপপূর্ণ 
শোক-তাপময় বৃথা সংদার হইতে বিদ্বায় লইয়া, অতল সমুদ্রগতে 
প্রবেশ করিয়া তুচ্ছ জীবন বিসর্জন করিব, এই স্থির সন্কক্স 
করিয়াছি । 
মধুর-ভাষিণী সীতা বলিলেন,_-বৎসে মানসি তরণীসেন যুদ্ধে 
শিহত হইয়া বৈহুবাসী হইয়াছেন । তুমিও যাহাতে পুনরায় 
শ্বামিসঙ্গে মিলিত হইতে পার তাহার সছৃপায় আমি বলিয়! দিব ৷ 
মানলী বলিলেন,--জননি, আবার কি স্বামিসঙ্গে মিলিভ 
হইবার সম্ভাবনা আছে? লোকে বলে,_ে গিয়াছে, তাহাকে 
কি আর পাওয়া যায়? কিছুতেই আর পাওয়া যাইবে না। 
সীতা বলিলেন,_হমানসি, যদি সে সম্ভাবনা. সেআশা। না. 


৪ অশোক বন। 


ধাকিত, তবে নির্দয় বিধাতার এই সৃত্যুময় ভীষণ সংসারে সাধু- 
সাধ্বীগণ কখনই বুথ! জীবন ধারণ করিতেন ন1; পণ্ডিতের 
পিতৃলোকের প্রীতির জন্য ক্রিয়াকলাপ করিতেন না; বিষ্ুচলোক 
মধ্যবর্তী পিতৃলোক গমনের প্রত্যাশাও কেহ রাখিতেন না। 
বিধাতা যদি এপ নিষ্ঠর হইতেন এবং হৃদয়-বিদারক শোক 
দুঃখই ষদি মানবের পরিণাম হইত,তবে যোগি-ঝধিগণ বৃথ! জীবন 
ধারণ করিলেন কেন? তাহা হইলে যে ইঈশ্বরও বৃথা হন, স্থষ্টিও 
বৃথা! হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় এই অর্থশূন্ত অস্তিত্বের রেখ! 
মুছিয়া, ফেলিতে কেহই ক্ষণ-বিলম্ করিত ন।। কুহ্ুমসদৃশ 
স্থকোমল রম্ণী-প্রাণ, পতি-প্রাণ বিগত হইলে,কেবল আশাবদ্ধনে 
বন্ধ হইয়া'বাচিয়া থাকে । সে আশাকি, ও কিরূপ, তাহার 
বিশেষ কথা আমি তোমাকে বলিব । তুমি বিঝুপরায়ণ ম্বামি- 
সঙ্গে বিষ্ুলোকে মিলিত হইয়! 'চরস্থধী হইতে পারিবে । তুমি 
সেই বিষুমৃত্তি রামরূপ চিন্তা কর, অচিরে তোমার মনোরথ পূর্ণ 
হইবে। 

এইরূপ কথা হইতেছে, ইতোমধ্যে এক স্ুমধ্যমা স্বন্দরী 
সীতার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও যুদ্ধের ভীষণতা 
বর্ণন করিতে লাগিলেন। | 

পুভ্রশোক-কাতর। পতিব্রতা সরমা বলিলেন,--দেবি, “রাম 
জয় জয়"-শব্দকারী সাগন্র-তরঙ্গবৎ অসংখ্য কটকের ভীষণ আক্রমণে 
অগণিত রাক্ষসকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এ দেখুন, অসংখ্য 
আগ্নেম “অক্ত্রজালের উদ্‌গীরিত ধূমরাশিতে নভোমগুল এখনও 
সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে! প্রক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত অঙ্গার, লৌহ, পাষাণ, শূল, 
মুষল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সম্পাতে, চিরফুল্ল বন উপবন যেন দগ্ধ হইয়া 


স্থধাকর-্গরন্থাবলী । € 


গিয়াছে । নিপতিত বীরগণের আর্তনাদ ও অস্ত্রাহত হয়-হস্তীন 
বিকট চীৎকারে লঙ্কাপুরী নিনাদিত হইতেছে, চতুদ্দিকু হইতে 
বস্তাগ্রি পতিত হইয়। রাক্ষবংশ ধ্বংস করিতেছে । সারাদিন 
অসংখ্য শরখারাতে দিল্মগুল আচ্ছন্ন থাকে; অস্তরীক্ষের সমুজ্জল 
শরজালের প্রবাহ যেন সাগর-তরঙ্গকেও ব্যঙ্গ করে ! আহা! স্বর্ণ- 
লঙ্কার চতুদ্দিকে রক্তনদীর তুফান ছুটিয়াছে ! একে পুভ্রশোকে 
প্রাণ হাহাকার করিতেছে, আবার লক্ষ লক্ষ রক্ষ:সেন। ও অগণ্য 
রামসৈন্য সক্ুখসমরে অকাতরে আত্মবিসর্জন করিতেছে,__শুনিয়া 
শুনিয়া আমাদের অন্তর কম্পিত হইতেছে ও শোক ছুঃখে হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে !" দেবি, আপনার অস্তরে কি ভয়ের বা ছুঃখের 
সঞ্চার হইতেছে না? | 


প্রথম প্রবোধ। 


জনক-নন্দিনী সীতা সম্মিত মধুর বচনে উত্তর করিলেন,স" 

সখি, আমি ক্ষত্রিয-রাজকন্তা । পিতা বলিতেন, বৎসে, 
পৃথিবীর সথ-ছুঃখ মনের কল্পন। মাত্র । আত্মার সুখই ষথার্থ স্থখ । 
এই দেহ ঈশ্বর কর্তৃক ধৃত ও স্থরক্ষিত ৷ যথেচ্ছাচারের দ্বারা 
কেহ ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। বাহার ইচ্ছায় চন্র- 
হূধ্য নিয়মিত হন, তাহার ইচ্ছাতেই জন্ম স্বৃত্যু হইয়া থাকে। 
সখি, দেহ গেলেই বাক্ষতি কি? এই ক্ষণিক জীবনকে আঙি 
অতি তুচ্ছ মনে করি |, | 

আমি নিশ্চিত জানিম্াছি, আমার আত্মার স্বরূপ সেই পৃ্ষ- 


ক. , অশোক-বন। | 
রামরূপের আবির্ভাবে এই রক্ষঃপুরীর উদ্ধার হইবে । সখি, যুদ্ধে 
নিহত এ সমস্ত বীরগণ দিব্যলোকে গমন করিতেছেন । .এই 
ক্ষণিক্‌ সংসার-লীলার জন্ত দুঃখ কি? আমর! সকলেই চির- 
আকাশবানী। সকলেই সেই বিষ্মুলোকে গমন করিব, অগ্র 
পশ্চাৎ মাত্র । 
রাজ্যাভিষেকের দিনে ০ যখন আমার্দিগকে বন- 
গমনের আদেশ করিলেন, তখন আমর! সেই' বাক্য পিতার 
আশীর্বাদ বলিয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম; তাই এ আদেশ 
মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি। এ সংবাদ শুনিয়া স্মস্ত অযোধ্যাবাসী 
রোদন করিয়াছিল,কিন্ত ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবের উৎসাহপূর্ণ উপদেশে 
আমরা আমাদের হৃদয় সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। 
কন্মলীলার এই শুভ স্থযোগ জানিয়া, আমরা ততক্ষণেই রাজপুরীর 
*মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! রাজপথে বহির্গত হইলাম। আসশ্তি- 
প্রতীয়মীন মহাছুঃখমম্ব এই লীলাভিনয় সম্পাদন করিতে হইবে 
বলিয়াই বোধ হয় প্ররুতিদেবী আমাকে তছৃপযোগী করিয়া কজন 
ও পালন করিয়াছিলেন। এই কঠোর ব্রত সাধন করিতে হইবে 
বলিয়াই বোধ হয় আমি রাজর্ষি জনকের গৃহে শত শত খি 
তপস্বিকুলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। যখন আমরা 
ভরদ্বাজ-আশ্রমে অবস্থান করি, তখন মহর্ষি আমাদিগকে “কম্খফল 
সাথের” মহাত্রত অবলম্বন করিতে বিশেষ উপদেশ প্রদ্দান করেন। 
সেই হইতে আমরা”সর্ববকর্ধ-ফল্ত্যাগ* করিতে অভ্যাস করিয়াঁছি। 
দেবর, লক্ষণ এ কর্মফল ত্যাগ-ব্রত... রূপে স্মরণ রাখিবার জন্ত 
ফুলমাজই ত্যাগ করিয়াছেন। সেই প্রাভঃস্মরণীয় খষি বলিয়া 
ছিলেন যে, রক্ষঃকুল-গীড়িত ঘেব-খাধিগণের একাস্তিক প্রার্থনা 


স্থধাকর 'গ্রস্থাবলী ৷ ". প্ 
ঘনীভূত হইয়া রামরূপে আবিভূত হ্ইয়াছেন। কমল-লোচন 
রাম কেবল চিদ্ঘনমূর্তি। সখি, ইহ জগতে রামরূপের তুলন! 
নাই ! যেই ক্ষণে রক্ষঃপতি আমাকে হরণ করিলেন, সেই 'ুহূর্তেই 
ভগবান্‌ ভরদ্বাজ খষির মহাবাক্যগুলি আমার স্বতিপথে উদ্দিত 
হইল। তখনই মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, এতদিনে রক্ষোরাজ 
সেই ক্বপাসি্ধু বিফুমুণ্তি গৃহে আনিয়া সবংশে উদ্ধার হইবার 
প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ! 


আসিস ট:9 


দ্বিতীয় গ্বোধ। 


সীতা বলিতে লাগিলেন,--সরমে। অরণ্যে আসিয়া যাহা ঘটিবে, 
তাহ৷ পূর্ব্ব হইতে আমর জানিতে পারিয়াছিলাম। ্‌ 
ভরদ্বাজ খষি আমার পতিদেেবতাকে বলিয়াছিলেন,_বৎ্স,তুমি 
যখন জনক-নন্দিনীর সহিত বনবাসী হইয়াছ, তখন দেবছিজ- 
বিদ্বেষী রাক্ষসকুলেরই উদ্ধার হইবে, সন্দেহ নাই । সখি, পিতার 
নিকট শুনিয়াছি, দুঃখে র মধ্যে 'বচরণ করিতে করিতে মনুষ্যত্বের 
মধ্যে দেবত্ধ বিকাশ পায়। পিতা বলিতেন,_-আপদ্‌-বিপদ্‌ ও 
ছুঃখই মনুস্ের চির-সঙ্গী। জীবন কেবল লীলাভিনয়। সাধুগণ 
ছুঃখ-বিপদের মধ্যে বিচরণ করেন। তাহারা জড়ীয্ মায়া- 
মোহের গলিত পক্ষে পতিত হন না। জ্ঞান ও প্রেমের বিমল 
কিরণে তীহাদের হৃদয় সমুজ্জল। কেবল আত্মাকে জানিয়া 
তাহারা অমরত্ব অনুভব করেন ও চির-স্থখে সুখী হন। সখি, 
আমি রাজগৃহে পালিত হইয়াছি সভা, কিন্ত রাজকন্তাগণের ন্যায় 


৮ অশোক-বন। 


€ 


পালিত হই নাই। লোকে আমাকে রাজকন্যা বলে, বস্ততঃ 

আমি খধিকন্তা। পিতার সঙ্গে আমি নানা তীর্থ, তপোবন ও 

গিরি প্রান্তর ভ্রমণ করিয়াছি । মিথিলার রাঙ্গসভ।য় যখন অঙ্গিরা, 

পুলস্তয, শরলোমা, উদ্দালক, বিশ্বী মিত্র প্র ₹্বতি শত শত খধিতপন্থী 
আসিয়৷ আত্মজ্ঞানের আলোচন। করিতেন, তখন আমি পিতার 

ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়! সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতাম । বশিষ্ঠ- 

দেব যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন, আমি তাহা 
মনোযোগ-পূর্ধক গ্রহণ করিতাম । আমার পতিদেবতার নিকট 
সর্বদা যে অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তাহা আমি অস্তরের 

অন্তরে ধারণ করিয় রাখিয়াছি । পরে ভরঘ্বাজ-আশ্রমে আসিতে 
আমর! মহষির যে সকল অগ্রিময় বাক্য শ্রবণ করি, তাহা জীবনে 
কখনও বিস্বৃত হইব না। শৈশবকাল হইতে এইরূপে পালিত ও 

শিক্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়াই আমি ভয়াবহ অরণ্যে আমিতে 

সাহসী হইয়াছিলাম। দণ্ডকারণ্যের ভীষণ শার্দ,লাদি বন্ত পশুগণের 

মধ্যে ওদুর্দাস্ত রাক্ষমগণের সন্নিকটে অবস্থিতি করিয়া আমার 

সকল ভয় দূর হইয়া! গিয়াছে। পঞ্চবটা-বনে আসিয়া স্বামী ও দেবর 
সঙ্গে আমি রাক্ষসকুলমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিয়াছি। 

পিতা বলিতেন,-যাহারা ছুঃখকেই শ্রেয়: জানিয়া গ্রহণ করিয়াছে 

তাহারাই যথার্থ স্থখী হইতে পারে,তাহাদেরই অধ্যাত্ম-জীবন অতি 
দূ হইয়া! উঠে। এই অনিত্য ছুঃখকে অগ্রা্ন করিতে পারিলে 

তবে নিত্স্থধের আরম্ভ হয়। এই যে মনির ন্যায় উজ্জ্বল পৃথিবী, 

ইহা পৃথিবী নহে, ইহ! সেই নির্ধল ব্রহ্মভাবের প্রভা মাত্র । ইহা 

আত্মারই প্রতিভা | যে শুদ্ধ চৈতন্ত হইতে এই বাহ্‌ জগৎ প্রকাশ 

হইয়াছে/সখি, তুমি সেই অস্তর-চৈতত্তকে ধ্যান কর তবেই এই 
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এর 


জগৎ-সংসার সার্থক বোধ হইবে | তাহা ন। করিলে, ক্রমে দেখিবে, 
এই সংসার কেবল জরা-মৃত্যু ছু:খময় নিশার স্বপ্ন ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। দিব্যজ্ঞান উদ্দয় হইলে তখন দেখিবে, সমস্ত জগৎ 
“সই আনন্দময় ব্রন্মটৈতন্তে নিত্য বিরাজিত, এবং এই সংসার 
সার্থক ও স্থুধাময় হইয়! রহিয়াছে । সখি, জীবভাগ্যে পরিণামে যে 
কতদূর অনির্বচনীয় স্থখ আছে, তাহা এক মুখে প্রকাশ করা যায় 
না, ক্রমে জাশিতে পারিবে। 


তৃতীয় প্রবোধ | 


রক্ষঃকুল-রমণীর শিরোমণি বিভীষণ-পত্বী সরমা ধূলায় উপবিষ্ট 
চইয়া জনক'নন্দিনীর সেই প্রাণম্পশী মধুর বচনাবলী শ্রবণ 
ক্রিছেছেন, আর সজল নয়নে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিভেছেন । 
রন্গনী অধিক হইয়াছে, চতুর্দিকেই নিস্তব্ূতা বিরাজ করিতেছে, 
কেবল সাগর গঞ্জন শ্রুত হইতেছে । মানসী বলিলেন,_ 
মা, এই যে যামিনীর নিস্তবৃতার মধো শশীকলা-প্রবাহে নন্বন- 
নিন্দিত অশোকবন সাত হইতেঙ্ে, এখন এখানে বদিয়াও চিত্তের 
শান্তি-স্থাপন হইতেছে ন! ! রক্ষঃকুলের চিরানন্দ এই অশোকবনও 
কি পছিশোক-কাতরার উত্তপ্ত নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া! গেল! মা 
আমার বিষ্ুণপরায়ণ পতি বিষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন কি ? কৰে 
আমি সেই বিষ্ণুমূর্তি শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে আশ্রয় পাইব ? আহা 
আমার কি সে ভাগ্য উদয় হইবে ? আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি 
যে, তাহার ভূবনপাবন শ্রীমৃ্ি দর্শন করিব! করে আমার 
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এই সংসারের মোহম্বপ্র ভগ হইবে ? কবে আমি সেই দেববাঞ্চিত 
বৈকু-স্থথে সখী হইতে পারিব? কবে আমার এই অন্তর-দাবানল 
নির্বাপিত হইবে ? কবে আমি লক্ষ্মী ও লম্ষ্রীকান্তের যুগল মুদি 
দর্শন করিয়া দিব্য জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব? অনিত্য সংসারের 
ক্ষণস্থায়ী সম্পদ্‌ কবে আমি তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিতে পারিব? 
কবে আমি অমৃত্র-জীবনের আস্বাদন পাইয়া ভগবান্‌ রামচন্দ্রে 
পাদপদ্ধে মগ্ন হইয়া থাকিব? 
তখন চিরানন্দময়ী সীতা অলিগুঞ্ন-শ্বরে বলিতে জাগিলেন-_ 
বসে, রক্ষঃপতি এই যে অশোকবন নিশ্বাণ করিয়াছেন, শোক 
সন্তাপ উপস্থিত হইলে এখানে আসিলে শাস্তি-বূখ লাভ করিবেন 
মনে করিয়াছেন, তাহা কেবল মূহুর্তের জন্যই সম্ভব। কিন্ত 
আমি এই যে অস্তরঞ্ অধ্যাত্ম অশোকবনের বিষয় বলিলাম, ইহাই 
যথার্থ অশোকবন। আমার পিতা আমাকে এ অস্তরস্থ অশোক- 
বন দেখাইয়া দিয়াছেন? আমি এখনও সেই অশোক-বনে অবস্থান 
করিতেছি । মায়া-মোহের তিমিরাবৃত তোমাদের অশোক-বনে 
শোক-সন্তাপ দূর হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমার পিতার 
প্রণশিত অশোক-বনে প্রবেশ কর, তবেই তোমার শোক-সস্তাপ 
চিরদিনের মত দূর হইবে । তুমি অমর-জীবন লাভ করিয়া! চির 
সুখে সখী হইতে পারিবে । এখন যত দিন সমর-নিবৃত্তি না হয় 
তত দিন তুমি আমার নিকট থাকিয়৷ দিব্য জ্ঞান লাভ কর। 
তোমার পতি পরম ধার্মিক ছিলেন ; তৃমিও পরমাত্মার অম্বৃতম় 
ভাব অধগত হইয়া সেই পরম স্থখকেই আশ্রয় কর। আমি যত 
দিন এখানে অবস্থান করিব, ততদিন আমার পিতৃগুরু মহধি 
অষ্টাবন্তের অপূর্ধ উপদেশ, পিতার অমুতময় শিক্ষা ও কুলগুরু 
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বশিষ্ঠ-দেবের মহাবাক্য তোমাকে শুনাইব। অবশেষে তোমা- 
দিগকে এই পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা অধোধ্যায় প্রত্যা- 
বর্তন করিব । 


স্পষ্ট শত শত ২ তন পা শি 


চতুথ প্রবোধ। 
শেঁক-বিষগ্র মানসী কহিলেন--মা, আপনি সর্ধ-মঙ্গলা লয়, 
আপনার চরণপ্রাস্ত হইতে আর আমি রক্ষঃপুরে গমন করিব না। 
এই কাঞ্চন-পুরী এতদিন মোহমদে মত্ত থাকায়, কতই না স্থখ- 
সম্ভোগের লীলাস্থলী হইয়াছিল! কেহ স্বপ্নেও জানিত না যে, 
ইহার এইরূপ হু্দিন উপস্থিত হইবে । সকলেই মনে. করিত-_ 
আমরা স্থুখসভ্ভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি! ঈশ্বর যদি. 
থাকেন, থাকুন, তাহার আরাধনার কিআবশ্তক আছে? কাম- 
ক্রোধের আকর ২৪ জীবহিংসার এই লীলাক্ষেত্রে কেহ কখনও, 
মনে করে নাই যে, এইব্প দ্িন,.আর অধিক দিন থাকিবে না! 
ভিলোক-বিজয়ী বীরবর মেঘনাদ বিমানপোতে আরোহণ করিয়া 
ধূমরাশি নির্গত করিতেন,তাহাতেই মেঘের ন্যায় গগনতল সমাচ্ছন্ন 
করিয়। তাহার অন্তরাল হইতে জলধারা-সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ 
করিতেন! লঙ্ষেশ্বর কোনদিন স্বপ্নেও মনে করিষ্ভে পারেন নাই 
যে, সেই ত্রিলোক-ত্রাস ইন্দ্রজিৎ এত শীভ্রএকটি কীটের স্ায়.নিহত 
ইইবেন। এই প্রমত্ত পুরী কখনও বিষু-আরাধনা করে নাই। 
অধিকন্ত কত লোকের সর্বনাশ করিয়া নিজ স্থখ-বাসন! চরিতার্থ 
করিয়াছে! হায়রে,এখন পুর-কামিনীগণের দিনযামিনী অশ্রধারা- 
বর্ধণে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে ! ষে ললনাগণের বদনকাড্তি 
দর্শন করিলে চক্ত্রমগুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা হইত না, 
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সেহ স্থুর- -নদরা-নিন্দিত রক্ষোরমণীগণের বদন- শোভা এখন 
বিশু নলিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ! কত-শত রক্ষোবীর ষে সমরে 
নিহত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা কর! যায় না। আহা, স্বর্ণলক্কা 
পাপে পারপূর্ণ হইয়াছে, বীরশূন্ত হইয়া যেন আজ সাগরের অতল 
জলে ডুবিবার জগ্ত প্রস্তত হইতেছে! আহা, কি সর্বনাশ 
ঘটিয়াছে! 

তখন মধুর-ভাষিণী সীতা মৃছুমধুর বাক্যে সান্বন! দিতে লাগি- 
লেন-_-বৎসে, বৃথ। বিলাপে কেবল ছু:খেরই বৃদ্ধি হইবে । চিত্ত শাস্ত 
কর। দেখ, রক্ষঃপুরেই বা কি, আর হ্থরপুরেই বাকি? যদি 
চিরস্থখী হইতে চাও, তবে “চিত্তররোধ” করিতে অভ্যাস কর। 
আপন চিত্ত আপন বশে না রাখিতে পারিলে, এ চিত্তই সর্বছুঃখের 
মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে | দুঃখ কেবল অবশীভূৃত চিত্তের 
মধ্যেই অবস্থান করে, ভ্রিজগতে ছুঃখ আর কোথাও নাই। 

শ্নানমুখী মানসা বহুক্ষণ সীতার মৃখের দিকে চাহিয়া পরে: 
মৃহুত্বরে বলিলেন,--“চিত্তরোধ+ করিলে, শুনিয়াছি, জড়পদার্থের 
ন্তায় হইতে হয়॥। মনকে রোধ করিলে আর থাকে কি? আমি, 
ইহ বুঝিয়৷ উঠিতে পারি না । 

সীতা বলিলেন__বৎসে. জড়ীয় মনটি রোধ করিলে, অর্থাৎ 
স্থির করিলে তবে জড়াতীত মনকে অনুভব করা যায় । সেইটি 
আস্মাস্থভব । সমুদ্রের তরঙ্গগুলি রোধ করিলে তাহাতে সমুদ্রে 
কিআসে যায়? সেইরূপ চিত্ত-তরঙ্গ রোধ করিলে সেই মহাঁ- 
চৈতন্ত-সাগরের কি ক্ষতি হ্ইয়! থাকে ? চিত্বরোধ করিলে মন- 
বানরের উচ্ছ জ্বলত| নষ্ট হইয়। যায় মাব্জ। তখন কেবল "স্থধাময় 
আত্মাহুভরলই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছে* এইরপ প্রবল অন্থভব 


হানি গ্রশ্থাবলী । ১৩ 


নর 859 এিযরারারা রাতের 
তি পাইতে খাকে। এরূপ অত অনুভবে তখন সমস্ত 

হুষ্টি-সংসার সার্থক বলিয়া! বোধ হয়। “সংসার বৃথা, জগৎ মিথ্যা, 

স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালবৎ* এইরূপ যে বোধ প্রথম বিচারে অন্নভব 

করা যায় ও আবশ্তকও হয়, সেই ভীষণ বোধ তখন অমৃতময় 

স্থখবোধে পরিণত হয়। ঈশ্বরকে “চৈতন্য” বলিলে যদ্দি মনে 

ধারণ! ন! হয়, তবে “পরাবুদ্ধি* ব। “জগৎ্পালিনী বুদ্ধি” বলিবে । 

সেই প্রভাময়ী, “জগৎ্পালিনী বুদ্ধি” আকাশে মধ্যাহ্-স্থর্য্যের ন্যায় 

চিরগ্রকাশ থাকিয়াই, আপনার শুধু আভাটাকে সক্কোচ ও প্রসারণ 

করিতেছেন । তাহাতেই এ আভাকে আচ্ছন্ন করিতেছেন । 

তাহাতেই তাহার কৃষ্টি স্থিতি ও “আত্ম-প্রকাশ”হইতেছে। তিনি 

এআভাকে আচ্ছন্ন করেন মাত্র, কিন্ত কখনই বিচ্ছিন্ন করেন 

না। নিজে প্রচ্ছর হন, তাহাঁতেই জীববুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, কখনও বা 

লোভে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । তিনিই আবার এই আচ্ছন্র 

আভা-বুদ্ধিকে মুক্তি দিতেছেন। নে কেবল সেই সর্বশক্তি, 
মযীর ইচ্ছাশক্তি । তবে কি তিনি অতি নিষ্ট,র ? তাহা নহে। 
ধতটুকু ছুঃখ তিনি দেন, পরে তাহার শতগুণ স্থুখ দিয়" 

থাকেন। যতটুকু ভয় দেন পরে তাহার শতগুণ অভয় দিয়। 

থাকেন। যতটুকু বন্ধন দেন, পরে তাহার শতগুণ মুক্তি দিয়া 

থাকেন। শেষে নিজম্বরূপে তুলিয়া লন ;--লয় করেন ন1। “লয়” 

শুনিলে ভয় হয় । সখি, চিত্তরোধই সর্বস্থথের আকর । চিত্তরোধ 

করিলে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে,-_-বায়ু-পক্ক হইতে এক একটি 

নিশ্বাস-মণাল এক একটি জীব-পদ্ম শিরোদেশে লইয়া! 'জগৎ- 

সরোবরে ভাসিয়! উঠিতেছে ! 1 বাযু-পন্কস্থিত চৈতন্ত-রসই শ্বাস- 

নালের মধ্য দিয়া আসিয়! জীবপন্মে স্ারিত হইতেছে । এ বাহ্‌ 


১৪ অশোক-বন। 


স্টিল তত পা সপ্ত পাপ উস ০৯. উরি উপ পনি তি শীত ৩ সিপসিলি 2 ৯ পল 


ন্বস্থিত টৈতন্তরসের কতই সৌন্দর্য, কতই মাধুর্য মানব-ক্ষুর 
ঈষৎ অন্তরালে প্রদীপ্ত রহিয়াছে! বশিষ্দেব বলিয়াছেন, চিত্তরোধ 
করিলে মন শাস্ত হয়, সেই অবস্থায় নানা-ভাবময় সংসার যে বিলুপ্ত 
ছয় তাহা নহে, সমস্ত বৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবেই বর্তমান থাকে, কিন্ত 
সাধুগণের নিকট উহা ক্ষণস্থায়ী ও ভ্রমপূর্ণ বোধ হইয়া থাকে । 
তখন মনের যে সম্পূর্ণ অভাব হয়, তাহা নহে, তবে মন্রে অহং- 
অভিমানীর্ট আর থাকে না, কেবল মঙ্গলময় চৈতন্য কর্তৃক সমস্তই 
ব্যাপ্ত,_- এইরূপ বোধ হয়। বসে! মনের বাসন ক্ষয় হইলে 
চিত্তের শাস্তি হয়। কিন্তু বাসনাও সম্পূর্ণ যায় না। বাসনাকে_. 
না জান! থাকিলেই মহামোহ আনয়ন করে» কিন্তু উহার তত্ব 
জানিয় উহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলেই বাসন! মোক্ষদায়িনী 
হয়। ব্রহ্ম হইতে বাসনা আসে, পুনরায় ব্রন্মে না যাওয়া 
পর্য্যস্ত সে কিছুতেই নিবৃভ হয় না । মনের চাঞ্চল্যই বাহা-ৃষ্টিতে 
মনের নখ বলিয়া বোধ হয়, অন্তরু-দৃষ্টিতে প্রশান্ত চৈতন্ত-স্থখই 
পরম স্থখ। ইহাই মনের চিরস্থায়ী ষথার্থ স্বরূপ। শূন্য যেমন 
নীল আকাশ-বূপ ধারণ করিয়া আছে, ব্রহ্ম-চৈতন্তও সেইরূপ 

শন্ত-স্তামল! পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়া আছেন। আকাশ মিথ্যা 
নহে, নীলিমা মিথ্যা; সেইরূপ জগৎ মিথ্যা নহে, উহার জড়ত্ববোধই 
মিথ্যা । উহা বাহচক্ষ্তেই এবং বিক্ষিপ্তমনেই জড়ের স্তায 
দেখায়, ও ছুঃংখময় বোধ হয়। বস্ততঃ জগৎ চিন্নয় অর্থাৎ চৈভন্ত- 
ময় এবং চিরদিন স্থখময় । 

ব্ধসে! লোকে ধাহাতে ছুর্বাদলশ্তাম রামরূপ দর্শন করে, 
আমি তাহাতে আমার প্রাণানন্দ বিষুঃূর্তি ও, আত্মার অনস্ত স্বধা- 
পিই মৃত্তিমান্‌ দেখিতে পাইয়া! থাকি। সেই রামমৃত্তির তুলন! নাই! 


সথধাক্ষর- ্রস্থাবলা | ১৫ 


_নিরখি সে মুখশশী, কবে বা ুড়াব হিয়ে, 
মধুবর্ষা প্রাণম্পর্শী নয়নে নয়ন দিয়ে ! 

মানসী জিজ্ঞাসা করিলেন,__-মা, তবে এই পার্থিব মনটি কি 
কোন কাজেরই নহে? মনোনাশ ষে সর্বনাশ বলিম্বা বোধ হয় 
এত কষ্ট করিয়। এই ধন সাধনের প্রয়োজনই ব1 কি? "অহং*নাশ 
করা বড়ই কঠিন। 

নীতা! ৃহান্তে বলিলেন,_-বৎসে, পরম তত্বকে জানিতে চেষ্টা 
কর, অহ্‌ং নাশ আপনিই হইয়া যাইবে । পার্ধিব মনটি পরিস্কত 
ইইয়াই জড়াতীত মনকে দেখিতে পায়। এঁ সম্দ্ধটি আছে 
বলিয়৷ এই মনটিইংক্রক্ষদর্শনের প্রথম সুত্র । স্থতরাং মনটি মহা 
আবশ্তকীয় পদ্াার্থই বলিতে হইবে । তবে যেমন শৈশব কাল 
মরিলে যৌবন কাল আসে, সেইরূপ জড়ীয় মনটি মরিলে জড়া- 
তীত আত্ম! প্রকাশ পান। যে জন এই সংপারকে ঠচতন্তময় 
এবং জগতের আকারকে ঠৈতন্থেরই আকার বলিয়! জানিতে ্‌ 
পারিয়।ছে, তাহারই ক্ষুত্র নীচ জড়বদ্ধ "আমিত্ব” পেই মুক্ত মহা 
চৈতন্তে মগ্ন হইয়। গিয়াছে । তখন চিত্ত যায়, অর্থাৎ চিত্তের চিত 
নামটি গিয়। “সত্ব” নাম হয়। তত্বজ্ঞের! সত্ব-বলেই সংসারকাধ্য 
সুচাকুব্ূপে সম্পন্ন করেন। তাহারা সর্বদা মনঘ্বারা কার্ধ্য 
করিয়াও, সর্বদাই সেই মহাচৈতন্তে মগ্র থাকেন। “চিত্ত 
আপনাকে কেবল “জ্ঞান-চৈতন্য” রূপে দেখিতে থাকিলে, তাহার 
নিকটে ত্রিষ্গৎ আর কিরূপে “হাঁহুতাশ” দেখাইবে বল? যে 
চিত্ত জঞানচৈতন্বে উজ্জল, সেই চিত্তের নামই সত্ব। শিশু ভূমিষ্ 
হইয়া অনস্ত-তোজাময় কুর্ধ্যকে দেখিতে পায়, কিন্তু হুধ্য বলিয়া 
কিছুই বুঝিতে পারে না ; বড় হইলে আপনি বুঝিতে পারে। 


১৬ অশোক-বন। 

সেইরূপ মনুষ্য সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সর্বদ] সর্ববস্তুতে 
দেখিতেছে, তথাপি চিনিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না। জ্ঞান 
পরিপন্ক হইলেই সর্ববদ] সর্ববস্ততে সেই পরমাজআ্মাকে আপনিই 
দেখিতে পাইবে । 

"সর্বং প্রাণময়ং জগৎ”--জগতের সমস্তই প্রাণ-চৈতন্তময় | 
এই প্রাণ-চৈতন্য সর্বদা জীবের নয়নে-আননে ঝকৃমক্‌ করিয়া 
উঠিতেছে। স্্য্যের যে অনন্ত জ্যোতি: দেখা ধায়, তাহাও এ 
নেত্রতেজের তুলনায় কিছুই নহে । স্্য-জ্যোতিতে চৈতন্ত-প্রভা 
ৃষ্ট হয় না, কিন্তু এ নেক্রতেজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে চৈতন্ত- 
প্রভা কি, ও কিরূপ । * | 

বৎসে, প্রাণই চৈতন্য-নমুত্র। মন তাহার তরঙ্গমালা | 
ভাসমান মনতরঙ্গ সম্পূর্ণ স্থস্থির করিলেই উহা! প্রাণ সমুদ্রের 
সহিত এক হইয়া রহিল । ইহাকেই “মন প্রাণে এঁক্য কর” বলে। 

কিন্ত তখনও মন তরঙ্গহীন হইয়া প্রাণ-সমুদ্রের উপরে উপরেই 
ভাসিবে, ডুবিতে পারিবে না। এই তরঙ্গহীন অবস্থা অধিক 
দিন অভ্যন্ত হইয়া সহজ হইলে মনটা ক্রমে আপনিই প্রাণ-সমুদ্রের 
গভীরতার মধ্যে ডুবিয়৷ যাইবে । প্রাণরূগ রত্বাকরের গভীর নিয়ে 
রত্ব আছে; উহাই দেবলোক, আত্মলোক, বা অধ্যাত্মরাজ্য। 
উহার নিকটস্থ হইলে “আত্মবোধ” উদয় হইতে থাকিবে । তখন 
সেই অধ্যাত্ম-শিশুর জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে অপূর্ব অধ্যাত্মরাজ্য 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠিবে। 

বৎসে, তরঙ্গের চঞ্চলতা গেলে হয় কি? মন স্থস্থির হইলে ভয় 
কি? বালকবুদ্ধিই অস্থির | প্রবুদ্ধবুদ্ধি কেন স্থস্থির হইবে না? 
তুরদ্ব নুগ্ির হইলে সেই তরঙ্গই সমুন্দ হয়। মন সথস্থির হইলে সেই 


হধাকর-গ্রস্থাবলী । ১৭ 
মনই মহাটৈতন্ত হয়। ইহা কতদূর স্থথের কথা, ভাবিয়া 'দেখ। 
ইহাকেই মনের পূর্ণতা, বা মনের বিনাশ বলে: চিত্ত যতক্ষণ 
আছে, এই দুংখময় ক্ষুদ্র জগংটীও ততক্ষণ আছে । ঠৈতত্ত- 
জ্ঞানে জানাযায় ও দেখা যায় যে, এই সংসারটী নির্খবল মহাটচৈতন্যে 
পরিপূর্ণ । তুমি হস্তপদ্যুক্ত একটা মনুষ্য বলিয়। আপনাকে মনে 
এনে স্থির করিয়৷ রাখিয়াছ, কিন্তু তুমি চিন্ময়--ঠচতন্যময় বলিয়। 
আপনাকে দেখিতেছ না, এই হেতুই তোমার“সংসারত্ব ও আমিত্ব” 
নিশথ স্বপ্রবৎ *বোধ হইতেছে! আপনাকে ও জগৎসংসারকে 
চিন্সয়_-টতন্তমম্ ভাবে সমুজ্জল দেখিলে সকলই সত্য হইয়! 
দাড়াইবে । পিতা! মাতা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্রে ন্েহ মমতা! ও ভালবাসা 
প্রথমে যেমন অটল ভাবে স্থাপন করিয়াছিলে, তৎপরে নিশার 
্বপ্রবং বোধ হইলেও এক্ষণে আবার পূর্ববৎ অটল ভাবে স্থায়ী 
মমতা স্থাপন করিতে পারিবে । আবার সমস্তই“আমার আমার" 
বলিতে সক্ষম হইবে । বহু যত্ব ও ক্লেশস্বীকার করিয়া এই ধর্ধ 
সাধন করিবার ইহাই যথেষ্ট প্রয়োজন । এইবারের “আমার 
আমার” বলা আর ঘুচিবে না। জগতের অস্থায়ী কামনা গিয়া 
আত্মার চিরস্থারী প্রেম প্রতিষ্টিত হইবে । ইহাকে জীবন্মুক্তির 
অবস্থা বলে। এইবারে তুমি সকল জীবে তোমারই চিন্বয় প্রাণ- 
চৈতন্ত দেখিবে । এই তোমার যথার্থ স্বরূপ । ইহা! স্মরণ কর, 
স্বরণ কর। অদ্বিতীয় চৈতন্ত রূপেই সংসার চিরজীবিত আছে। 
তুমি তোমার আপন ষথার্থ সত্তা দেখিয়া চিরজীবী ও চিরস্থখী 
হও। উহা! দেখিলেই তুমি মনে মনে বলিবে, হে চিদ্ঘনরূপ, 
হে অবিনাশী চৈতন্ত, তুমিই জগতের অমৃতময় সার্থকতা । 
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শশাহ-হ্ষমাময়ী রজনীর স্বর্ণকাস্তিপ্রবাহে অশোক'বন যেন 
মধুমদে মত্ত হইয়াছে! যোগিগণের আত্মানন্দলাভের ন্যায় বৃক্ষগণ 
যেন স্বকীয় আনন্দভরেই বিভোর! সৌরভময় পরাগপূর্ণ পুশ্প- 
স্তবকভরে হরিৎ-লতা বিনয়াবনতা যুবতীর ন্যায় অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছে, ও মধ্যে মধ্যে শ্বেতাৎপল-সরোবর-বাহী মৃছুমন্দ 
মরুৎসংযোগে নৃত্য করিতেছে! শিরঃস্থিত নক্ষত্রপুণ্জের ন্যায় 

অসংখ্য কুস্থমদামে স্থশোভিত নেই রম্যবন যেন বনদেবীর 
নৃত্যাগার বলিয়া বোধ হইতেছে । অয়স্কান্ত, নীলকাস্ত ও পদ্ম- 
রাগমণির উদ্ভাসিত কাস্তিপুঞ্জে মণিময় শত' শত কুপ্তকুটারের 
অভ্যন্তরভাগ দীপ্ত হইয়াছে! সেই রম্যবনে অশোক-বীথিকার 
চার্ুশোভার মধ্যে নীরবে বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকিয়া, পরে মানসী 
বলিলেন, | 

মা, চৈভন্তন্বরূপ সেই পূর্ণ ব্রন্ষকে, ক্রূপে ভাবনা করিব, 
তাহা আমাকে আরও বিশদবূপে বুঝাইয়া দ্রিন। সীতা! বলিলেন, 
-মানসি, মাটার আকার অপেক্ষা জলের আকার বড়, বায়ুর 
আকার তদপেক্ষ। বড়, আকাশের আকার অসীম। বদ্ধ না হইলে 
মনের আকারও এরূপ অসীম। মনকে যতদূর সুক্ষ ভাবিতে 
পারিবে, ততই তাহার আকার বড় হইবে, অবশেষে অনস্তব্যাপী 
হইবে। তখন তাহার নাম হইবে চৈতন্ত বাব্রঙ্ছ। এ বর্গ 
খণ্ডাকাশের ন্যায় খগ্ডাকারেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই অখণ্ড 
র্ধ খণ্তাকারে রাজীবলোচন রামরূপ লোকচক্ষে প্রকাশ 
পাইতেছেন। তুমি যদি পূর্ণ ব্রদ্ধকে মনে ধারণ! করিতে ন1 পার, 
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তবে সেই পদ্মপলাশলোচন রামরূপ ভাবনা করিবে । তিনিই 
সেই। ্‌ 

সেই মুক্ত ঠতন্তই দেহবদ্ধ হইয়া জীবের “আমি, আমি* রূপে 
প্রকাশ পান, কিরূপে, তা বলি। | 

বশিষ্ঠদেব যখন রাজসভাতে বনিয়৷ মুক্তিতত্ব আলোচন! 
করিতেন, তখন আমি মাতা কৌশল্য-দেবীর সহিত অস্তঃপুর- 
্রান্তস্থিত উচ্চ বাতায়নে বসিয়! নিবিষ্টচিত্তে সেই, সকল অমূল্য 
বাক্য শ্রবণ করিতাম। এক দিন তিনি একটি হান্ঠরসের 
আখ্যায়িকা বলিয়াছিলেন,__ 

একটি দরিদ্র বৃদ্ধার কুটীর-কোণে মাচানের নিম্নে কতকগুলি 
াড়ি কলঙ্দী, ঠোল! মাল! থাকিত। একদিন প্রত্যুষে একটি 
হুর্যযাকিরণ ছিন্পথে প্রবেশ করিয়া! সেই কোণের মধ্যে মাচানের 
তলদেশে গিস্বা অবস্থিতি করিল, ও সারাদিন সেই হাড়ি কলসী, 
ঠোলামালাগুলির মুখ চুম্বন করিতে করিতে, তাহাদিগকে লইয়া! 
ক্রীড়া করিতে লা'গিল। বৃদ্ধার কুঁড়েখ।নির সহিত  হুর্ধ।কিরণটির 
একরূপ মমতা! জন্মিয়া গেল। সে এঁ ঠোলামালাগুলির মুখ চুম্বন 
করিয়া অনির্বচনীয় স্থখ অনুভব করিতে লাগিল। সার! দিনের 
পরে স্ুর্যযদেব যখন অস্তাচলে গমন করেন, তখন সেই কিরণটা 
বৃদ্ধার কুঁড়ের মধ্যে হা-ছুতাশে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে 
তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল । বৃদ্ধা কুঁড়ের দ্বার বন্ধ করিতে 
গেল। স্ুধ্যকিরণটি কাদিয়া কাদিয়। অসহা কেশে “ঠোলামাল।” 
'গুলির নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ঠোলামালার জন্তু তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, ০ যে নুূর্যকিরণ, সুধ্যের সহিত অখণ্ড, 
হুরধ্য বই আর কিছুই নহে, তাহ সে “ঠোলামালা” গুলি পাইয়া 
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' সম্পূর্ণ বিস্থৃত হইয়াছিল । বুদ্ধ! তাহাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়! বিনাশ 
৷ করিল, “ঠোলামালা র* অপূর্ব স্থধ হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিত 
করিল--এই ভাবিয়৷ সেই স্র্যকিরণ হাহাকার করিতে লাগিল । 
সখি,আমাদের সংসারলীল। ঠিক সেইব্ধপ বুঝবে । অখণ্ড চৈতন্তই 
ব্রহ্ম । সেই অখণ্ড চৈতন্তের কিরণই জীব-চৈতন্ত । এ চৈতন্ত- 
কিরণ দেহকুটারের মধ্যে আসিয়। কতকগুলি ঠোলামালা লইয়া 
“আমার আমার” বলিয়া, তাহাতে মমতাবদ্ধ হইয় পড়ে, শেষে 
অথণ্ড-চৈতন্থে যাইবার সময়ে হা-হুতাশে হাহাকার করিতে থাকে । 
ইহ দেখিয়া কে হাস্য সংবরণ করিতে পারে ? সে ষে সেই অখণ্ড 
চৈতন্েরই কিরণ, মহা-চৈতস্তের সহিত অভিন্ন, তাহা সে সম্পূর্ণ- 
রূপে বিস্থৃত হইয়া, জড়াভিমুখী হইয়া পড়ে ; শেষে বৃদ্ধ! প্রকৃতি 
আসিয়া দ্বার বন্ধ করিলেই “মরিলাম, মরিলাম” বলিয়া হ।হাকার 
করিতে থাকে । ইহা অপেক্ষ। হাস্যকর ব)পার আর কি আছে? 
সখি, আমাদের কি আর মৃত্যু আছে? 

। মোদের মৃত্যু হ'বে কেমন ? 

ূ কুঁড়ের ভিতর স্থ্যের মরণ ! 

| দেহের ভিতর আছি মোরা, 

থালীর ভিতর হাতী পোর৷ ! 

বশিষ্ঠটদেব পুন: পুনঃ আমাকে বলিয়াছেন, বসে, “আত 

বিস্বৃতিই পুনর্জন্মের জননী ।” আত্মার স্বৃতি জাগ্রত হইলে আর 
জড়জগতে আসিতে হয় না)অমরত্ব লাভ করা যায় । যত দিন তৃমি 
আপনারই সেই মহাশক্তি ও মহাপ্রাণকে ন! জানিতে ও না ধরিতে 
পান্ধিবে, ততদিন ভয়ের হাত এড়াইতে পারিবে না, ভয় হইবেই 
হইবে । ঈশ্বরকে ভাবিতে ভাবিতে 'যখন তিনি তোমাকে 
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আত্মজ্ঞান দান করিবেন, তখনই তুমি ভয়ের হাত হইতে 
চিরমুক্ত হইবে । সেই অবস্থাই বিষ্ণলোক, অভয়পদ। তোমারই 
“মহাশক্তি মহাপ্রাণকে* দেখিবার জন্য তৃমি দিবানিশি প্রার্থনা 
করিও। তিনি তোমারই, এবং তোমারই মধ্যে আছেন। 
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সীতা বলিতে লাগিলেন,-:আমরা ভরদ্বাজ আশ্রমে আদিলে 
ধধি বলিলেন, 'বৎসে, বশিষ্টের শিক্ষাতে তোমার পতিদেেবতার 
আত্ম স্থৃতি সতত জাগ্রৎ আছে। তুমিও জনকদুহিতা, তোমাকেও 
মধিক বল! নিশ্প্রয়োজন । জানকি, কি গৃহবাসে, কি বনবাসে, 
কখনও যেন আত্মবিস্ত হইও না দরমে, সে কথা আমার 
স্তরে মধ্যাহু-হ্র্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছে । 

ক্রিজগতে ঘত রস, বা স্থখ সৌন্দর্য্য আছে, সর্বময় মহা- 
চৈতগ্তই সেই সর্ধ রসের আকর | এই জন্য মহা-চৈতন্ত সর্ধবরসা- 
আবক। আমি তাহারই অংশ, তাই আমিও সর্বরসাত্মক । অগ্নির 
অংশ অগ্নিই। আমি অংশ হইলেও পুর্ণ, কেন না, অথও €চতন্য 
হইতে বিচ্ছিন্ন নহি, একটু আচ্ছন্ন । প্রচ্ছন্নভাবে এই মানব-লীলা 
অভিনয় করিতেছি মাত্র । আমি এই মহাযুদ্ধটিও অভিনয়-ক্রীড়া 
মাত্র মনে করিতেছি । মানসি, কেবল আসক্তির স্থত্রে তোমার 
এক বিন্দু “আমিত্ব* মহাকাশে ছুলিতেছে। আসক্তি ত্যাগ 
করিলেই আত্মা জাগ্রত হইবেন। তুমি কখনও আত্মবিস্মৃত 
হইও না। শুদ্ধ চৈতন্যই আমিত্বের কায়া। অহং-বুদ্ধি সেই সত্য 
কায়ার ছায়া । এ অহং-ছায়াটি শ্বাসের বাতাসে উচ্ছঙ্খল বাসনা- 
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তরঙ্গ দূ তুলিয়া কাম্পত হইতে। তছে, ও ভয়ে 1 মরিতেছে । বৎসে, 
তুমি যদি তোমার আত্মাকে সর্বদা স্মরণ করিতে না পার, তবে 
(েধিবাক্যগুলি শদনে-স্বপূনে শ্বরণ করিও, তাহাতেই আতা 
প্রকাশ হইবেন। সর্বদা মনে করিও, - 
পরম সুন্দর জীব--পরম পুরুষের ছটা, 
মহা-চৈতন্তের ছটা! আমি, চেতনরূপের ঘটা ! 

বৎসে, রঘুকুলদিনমণি রাজীবলোচন রাম বিষ্ণুর অবতার । 
তিনি আমার আত্মার স্বরূপ! তাই আমি দিবানিশি রাম নাম 
জপ করিয়া হৃদয়মধ্যে পরমাত্মাকে জাগ্রৎ ভাবে ধারণ করিতে 
পারি । ব্রহ্গ-তন্ত যেন অনন্ত সমুদ্র, দেবলোক যেন সেই টচৈতন্ত 
সমূত্রের গভীর জল। জীবগণ যেন সেই চৈতন্তসমৃত্রের ভাসমান 
চঞ্চল তরঙ্গ | নিজ'তলদেশস্থ গভীর জলর1শিই যেমন তরঙ্গের এক 
মাত্র আশ্রয় ও পরিণাম, সেইরূপ জীবের গভীর তলস্থ দেবভাবই 
জীবের এক মাত্র আশ্রয় ও পরিণাম। ব্রহ্ম চৈতন্যের ধারণ! যি 
ন1 রাখিতে পার, তবে সেই সচ্চিদানন্দ রামরূপকে চিৎ-প্রতি- 
বিদ্বিত দেবতাব্পে ভাবনা করিবে । তাহাতেই মহাফল প্রাপ্ত 
হইবে । 

দানবনন্দিনী বলিলেন, _মা, রককারয-বিবজ্ছিত শুদ্ধ ব্রদ্ম- 
চৈতন্য কেমন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। 

সীত। বলিলেন--বৎসে, মনে কর একজন প্রধান জমিদার 
আছেন, তিনি তাকিয়। লইয়া কেবল আরামে বসিয়াই থাকেন, 
কোনও কার্য করেন না; শত শত কর্মচারী নিয়ত কর্ম করিয়া 
রাশি রাশি অথ আনিয়া! জম! তি তাহাতে জমিদারা 
অনায়াসেই চলিতেছে । 
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শাসিত 


এ জমিদারের সহধরশিনী আছেন, তিনি গৃহকর্ম ও সস্তান 
পালন করেন। শিশু সন্তান ধূল! লইয়া খেলাতে মত 
থাকে। 

এ নিষ্ষম্মা জমিদারই যেন নিক্ছিয় ব্রক্গ-চৈতন্ত ॥ এ সহধর্শিণীই 
যেন জগৎ্-পালিনী চেতনা ॥। এ শিশুই যেন জীব-চেতন1। 

ব্রক্মচৈতন্ত যেন হুরধ্য । জগৎ-পালিনী চেতন! যেন স্ুর্য/- 

জ্যোতি: ! জীব-চেতনা যেন উষার অস্ফুট আলোক । 

্ষ-টচতন্ত যেন নারিকেলের জল। জগৎপালিনী চেতনা 
যেন নারিকেল-শন্য | জীব-চেতনা যেন নারিকেলের মাল! । 
জড়জগৎ যেন নারিকেলের খোলা । 

্রদ্ধচৈতন্ত যেন পিতৃভাব। জগৎপালিনী চেতনা যেন 
মাতৃভাব। জীব-চেতন! যেন শিশুভাব। ধূলা-খেলাই শিশুর : 
নিকট সর্বস্ব বোধ হয়। ভয় ও ক্ষুধার সময় মাতাই , 
শিশুর সর্বস্ব হন। একটু বড় হইলে পিতাই শিশুর সর্ববন্ব । 
যৌবনে সে নিজেই পিতা হয়। বসে, জীব-শিশ্ত হইয়া 
তুমি ধূলাখেলায় মত্ত ছিলে। এক্ষণে জগংপালিনী চেতনার 
ক্রোড়ে থাক, ভয় ছুঃখ আসিবে না। জ্ঞান বুদ্ধিতে একটু বড় 
হইলে ধূলাখেলার “অহং-বুদ্ধি” গিয়া “বিবেক বুদ্ধি” আসিবে, 
তখন নিক্ষি্ন জমিদার পিতার সদৃশ ব্রহ্ম-চৈতন্তে থাকিবে । 

অধ্যাত্ম যৌবন আদিলে তুমিই পিতা! হইয়! বসিবে। পিতাই | 
জায়ার মধা দিয়। যাইয়। শিশুরূপে আবিভূ্ত হন। শিশু সেই 
তিনিই । 

সেই ব্রদ্ষচৈতঙ্ নিজে স্থিরই আছেন, তাহার একাংশ যেন! 
মগৎপাঁলিনী চেতনার মধ] দিয়া আসিয়া জীববুদ্ধিরূপে পরিণত : 


৪ অশোক-বন । 


হন; পরিশেষে আত্ম- স্মরণ ন হওয়ায় « আবার র সর্বজ্ঞ ও অব্বশক্তি 
মান্‌ হইয়া বসিয়া থাকেন । 

ৰৃৎসে, রঘুকুল-ুড়ামণি রামচন্দ্র সেই আত্মজ্ঞানে পূর্ণ; তাই 
জগতে তিনি বিষণ-অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানে তিনি 
এখনও বৈকু-বাসী । এখানে এই সমরতরগগ তাহার ছায়া-ক্রীড়া 
০ লি ৯ 

দেহ-বুদ্ধির নাম “অহং বুদ্ধি” এবুদ্ধি যাওয়াই ভাল। আত্ম- 
বুদ্ধির নাম বিবেক-বুদ্ধি, বিবেকবুদ্ধির পরেই ব্রহ্ম-ট5তন্য বিরা- 
জিত। এ্রকব্রহ্ধ-চৈতন্ত পারদেন ন্ঠায় টল্টল্‌ করিলে তাহাকে 
“বুদ্ধি” বলে; অটল থাকিলে 'ব্রক্ম-চৈতন্ত” বলে) একই বন্ত, 
টলিলেই জীব, অটলেই শিব । 

এই স্থপ্টিবাপারটি অশেষ ও বিশেষ রূপে বুঝিয়া দেখ, পরে 
(তুমি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর; %ঃ আর ভয়ের লেশও থাকিবে 
'ন।। এই জ্ঞানই “অভয় প?*। 

এই আশ্চরধ্য-স্থষ্টি ব্যাপার দেখিয়! তুমি চমকিত হইও না, 
ইহাতে আশ্চর্য কি আছে? এই সমস্তই অতি সহজ ব্যাপার। 
একটি নারিকেলের মধ্যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার রহিয়াছে, দেখি- 
য়াছ ত? কই, তাহ] দেখিয়াত চমকিত হও না! জানিবে, 
সকলই এই রূপ সহজ ভাবেই হইতেছে ! জীবের বন্ধন ও মুক্তিও 
এইরূপ সহজ ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। মহা-চৈতন্তের কটাক্ষেই 
এ মুক্তি ও অম্বতত্ব লাভ হইয়া! থাকে । | 
. যতক্ষণ জড় বস্ত্র প্রতি অন্ধুরাগ থাকিবে, ততক্ষণ আত্মাকে 
'ধরিতে পারিবে না বহু জন্মের পুণ্য- স্কয়ে তবে অত্মজ্ঞান লাত 
'হয়। ধদি আত্মাকে বুঝিতে ও ধরিতে না পার, তবে. বহুবিধ 
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বকশ্বাহঠানঘবারা বার্থভাৰ ত্যাগ করিতে অ অভ্যাস র করিবে, ও পুণ্য 
সঞ্চয় করিবে। জশ্বর-উপাসনা ও দেব-আরাধনা কর, এবং 
আত্মবিচার করিতে থাক $ দেখিবে, সেই মহাচৈতন্তই দেবতা- 
রূপে দৃষ্ট হইতেছেন। দেবতা স্বতন্ত্র কিছু নহেন, সেই তিনিই । 
এইজন্য যত দিন আসক্তি কাটিয়া না যায়, তত দিন দেবান্গ্রহ 
লাভের জন্য দেব উপাসনা করিবে । দেবান্ুগ্রহে জড়-দেহ ভুলিয়া 
ক্র চিন্ময় দেবকাস্তি লাভ করিতে পারিবে । বিষ্ণলোক-প্রাপ্ত 
স্বামীনহ তোমা'র পুনমিলন হইবে । পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই 
সহজে অথগ্ড চৈতন্তে উপনীত হইয়া পূর্ণানন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্চি 
লাভ করিবে?। 

বংসে, এ জগতে. কোন্‌ ব্যক্তি শোক ছঃখে না কাতর হই- 

য়াছে? কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলে, তবে জীব শোক ছুঃখ- 
কাতরতা ধুইয় মুছিয়া ফেলিতে পারে । তেজোময়, আনন্দময়, 
চৈতন্ত হইতে জীব আসে, আবার সেই নিত্য স্থখময় চৈতন্টে 
ফিরিয়া যায়। মাঝে এই লীলা, সংসার-রঙ্গমঞ্ে অভিনয় । তাই 
ঘতদিন জড়ীয় বুদ্ধি থাকে, ততদিন এই মন্ত্র সাধন করিবে,__ 
“আমিও কিছু নয়, আমারও কিছু নয়।” পরে খন অস্তরস্থ 
চৈতন্তকেই “আমি” বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন জপ করিবে 
“আমিই সব, আমারই সব।”* বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ রাজসভায় 
বলিতেন, “আমিও কিছু নয়, আমারও কিছু নয়” এই বাক্যের, 
অথবা “আমিই লব, আমারই দব* এই বাক্যের যেটি তুমি বুঝিতে 
পারিবে ও দৃঢ় ধারণা করিতে পারিবে, তাহাতেই মুক্তি লাত 
করিবে। 
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সপ্তম প্রবোধ। 


দানব-ছুহিতা ধার ভাবে সমস্ত কথা, শ্রবণ করিলেন, এবং 
পুনর্বার জন্ঞাসা করিলেন.-_মা, আবার আমি কি আমার 
পতিদ্দেবতাকে সত্য সত্যই দেখিতে পাইব ? 

সীতা উত্তর করিলেন,--মানসিঃ মনোষোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। 

পরমাত্মাতেই আকাশ অবস্থিত । সেই আকাশে বিষ্ুলোক 
অবস্থিত। সেই বিষ্ণলোকে পিতৃলোক দীপ্যমান । পিতৃপিতামহ 
ও মাতৃমাতামহ-গণের আত্মা বিষ্লোকে গমন করিয়া যে" স্থানে 
অবস্থান করেন, তাহাকে পিতৃলোক বলে । সেই পিতৃলোক বিষু- 
লোকেরই অংশমাত্র। এঁ পিতৃলোকে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পৌর, 
দৌহিত্রা্দি সকলেই গমন করিবে । এই জন্ত ধর্মরাজ্যের রাজা 
খধষিগণ তর্পণ, পার্বণ শ্রাঙ্ধাদির রাজপথ প্রস্তত করিয়৷ রাখিয়া 
গিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব বহু পুরুষ হইতে ক্রমান্বয়ে তর্পন আদ্বাদির 
সবার! এ পিতৃলোকে লক্ষ্য স্থাপন হইয়! থাকে । এবং সকল লোক 
এঁ পিতৃলোকে গমন করিবে বলিয়া মন-প্রাণের এক প্রবল পবিত্র 
বেগ ও অপূর্ব্ব আস্থা পোষণ করিয়া থাকে । সেইজন্য, নকলে 
যেমন পৃথিবীতে আসিয়া একত্র হয়, সেইরূপ পিতৃলোকে গিয়াও 
একত্র হইয়। থাকে । 

একই মন-প্রাণের সম্বন্ধ থাকাতে পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ 
একই প্রাণের প্রবাহ বলিয়া জানিবে। 

পিঁতিলোক উদ্দেশে যাহাদের দৃঢ় সংস্কাররূপ রাজপথ প্রস্তর 
হইয়। থাক্ষে, তাহার! ছিন্ন মেঘের ন্ভায় বিষূঢ় হইয়া মোহচক্রে 
ঘৃণিত হয় না। 


ুধাকর' রস্থাবলী। | ২৭ 


2: ৬০৯ -৯৮০৯০৯৮৭-৮৭৯৩৪১ সসপাস্টিত পি 


সন্তান নিস আত্মজ্ঞান লাভ করে, তবে হি উর্ধ , ও অধঃ 
চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। একই প্রাণের প্রবাহ কি না! 
কলে একই আত্মমম্বন্ধে চিরদিন সন্বদ্ধ আছে! আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া তোমরাও অচিরে বিষুলোক প্রাপ্ত হইবে। বিষ্ণুলোক, 
পিতৃলোক সেই আত্মজ্ঞানেরই অন্তর্গত, পরমাত্মাতেই চিরদিন 
সুপ্রতিষ্টিত। বৎসে, এখন বুঝিয়া দেখ, বিষ্ণপরায়ণ পতি-দেবতা 
সহ তুমি বৈকু্-বামে মিলিত হইতে পারিবে কি না। 

ঘে কুর্ধ্য-কিরণগুলিকে পৃথিবীর গায়ে ক্রীড়া করিতে দেখা 
যায়, সেই কিরণগুলি বনু উর্ধে উঠিলে কি আর তাহাদের পরস্পর 
দেখা শুন। হ্য় না? জীবচৈতন্ত গুলিও ঠিক সেইরূপ জানিবে | 
জলের উপরিভাগস্থ তরঙ্গগুলি পরস্পর নিকটস্থ হইয়া রঙ্গ করিতে 
করিতে অঙ্গে অঙ্গে পড়িয়া! ক্রীড়। করিতে থাকে, দেখিয়াছ ত? 
তাহারা জলমধ্যে ডূবিয়া গিয়া কি একবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়। 
যায়, কি আরও গাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পর বন্ধ হয়, বল দেখি? বৎসে, 
দেবভাবাপন্ন জীবচৈতন্ত গুলিও ঠিক সেইরূপ মরণাস্তে উর্ধে 


সি 


উঠিয়া আরও গাঢ় আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে । এই জগতেই 


বিয়োগ অস্ভূত. হয় £ অমর লোকে কেহ বিয়োগ জানে ন।; সে 
দেশে কেবল ধোগই বৃদ্ধি হইতে থাকে । জ্ঞানের রাজ্যে কি 
বিয়োগ আছে? পৃথিবীর অজ্ঞান- অন্ধকারই কেবল. বিয়োগ- 
্বাস্তি দেখাইয়1 থাকে । 

আমরা চৈতন্যের অংশরূপেই বর্তমান রহিয়াছি। এই 
চৈতন্ের অংশে অংশে ুম্্তত্বে প্রবল মধুর টান থাকাতেই বাহ্‌ 
দগতে তরুলতার মধ্যেও পরম্পর টান. রহিয়াছে; একটি আর 
একটিকে জড়াইয়। ধরিতেছে। কেন, বল দেখি? হ্তাহার! 


পান, তা 


২৮ অশোক-বন। 


শাসিত সি সি তি ০ ৯ ক শস্টি লাি পি পাতি পাস্তা সিসি পি পা সি পাস্টিিসি তি ৬ লি, ঘা ০৬ পাস 


পরিণামে এক হইবে, তাই এখন হইতে চেষ্টা করিতেছে । চেতনে 
চেতন মিশিয়! অধিক শক্তি সৌন্দর্য্য ও মধুরতা বাড়াইয়। লইতেছে। 
পরিখামে পূর্ণ হইবে, এখন হইতে তাহার স্থত্রপাত ও আয়োজন । 
নরনারী পরস্পরকে ভ।লবাসার টানে টানিতেছে! মাতা ও সন্তান 
মধুর মমতায় “মম, মম" বলিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিতেছে। 
যে চৈতন্ঠ-বিন্দুর সহিত যে চৈতন্ত-বিন্দুর ম্ম তত্বে অস্তর- 
মিল থাকে, তাহার সহিত তাহার প্রবল ভালবাসা ও মমতা বৃদি 
পাইতে থাকে । ইহাই সংসার-মমতার মৃলীভূত কারণ। সেই 
জন্য তৃণ তৃণকে, দেহ দেহকে, মন মনকে, চেতনা চেতনাকে? 
প্রবলরূপে টানিয়৷ থাকে। স্থতরাং জড়দেহ গেলেও সথ্ বায়ুদেহ 
অন্য বায়ুদেহের সহিত মমতা! করিবে, ইহা নিশ্চয়। মন-চেতনা' 


 দেবলোকে গিয়াও অন্য মন-চেতনাকে টানিবে। এই আকর্ষণে 


কোনও দোষ নাই। কারণ, আগে দেহের টান, পরে মনের টান, 
তৎ্পরে আত্মার টান, পরে খণ্ড “আমি” গুলি এক হ্ইয়৷ স্বন্দর 
মধুর অথণ্ড চৈতন্ত বা অখণ্ড “আমি” রূপে প্রকাশ পাইবে। 
ইহাই পূর্ণতা । 

তুমি সর্বদা জ্বপ্র..ক্রিবে--“আমারই যহাপ্রাণ, আমারই 
মহাশক্তি, অন্তরে প্রকাশ হও ।” এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিতে 
করিতে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, তখন দেখিতে পাইবে, এই “আমিণ্র মধ্যে 
সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর কি ভাবে গুধু রহিয়াছেন। তখন 
বুঝিবে, এই “আমি” কত মিষ্ট, কত সুন্দর, কত মহান্‌! “আমিগ্র 
মত মিষ্ট জিনিষ ত্রিজগতে আর নাই ! তোমার "আমি” কত মি 
দেখিয়াছ ত? স্থামী পুত্র অপেক্ষাও “আমি” অধিক মিষ্ট ! সেই 
“আঘি*র সহিত এরূপ আর এক "আমি" অন্তরে অন্তরে যুক্ত 


স্থধাকর-গ্রস্থাবলী ২৯ 


হইলে আরও কত মিষ্ট হয়, বল দেখি? জীবে জীবে এই অত্যা্ত- 
মধুর সম্বন্ধ অন্তরে অন্তরে নিহিত রহিয়াছে । “আমি”তে 
“আমি”তে মিলন! ইহা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেই সকল 
“আমি” ছুটিয়৷ আসিয়া একত্র হইবে, পরুম্‌ স্থথের পূর্ণতার জন্য ! 
এইত সংসারের পরিণাম ও সার্থকতা] ! 
শান্্ বলেন,_-শব ব্রহ্ম | সে শব্ধ কি? “মম, মম” এই শব্দই 
বর্ম । প্রণবমধ্যস্থ *অহং” ধ্বনিই ব্রহ্ম । প্রণবের অর্থ ই এই 
“আমি, আমার৭” “আমির অর্থ সেই অনাদি পুরুষ, “আমার” 
অর্থে সেই অনাদ্দি মহাশক্তি, গ্রাণময়ী প্রেমময়ী আগ্যাশক্তি । এই 
আমি, আমার” রজ্জুতেই আব্রন্ষ স্ত্পপধ্যস্ত জগৎ বাধা। কেবল 
গোড়াটা জানিতে না পারার অন্ধকারে পড়িয়া এই অমৃতধ্বনি 
"আমি,আমার” শব প্রথমে দৌষাব্হ্‌ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । 
জ্ঞানের উদয় হইলে “আমি আমারই” সর্ধবন্ব.হইবে। 
“আমি অযার-সবই আমার” এই কথাতেই আমি রাজী । 
তাই থাকে ত সবই থাকে, তাই গেলে সর. ছায়া-বাজী ॥ 
চৈতন্ত-সাগর অঙ্গে, উঠিছে জীব তরঙ্গে, 
“আমি আমি” উচ্চ ধ্বনি সেই চেতনার ; 
“মমতা সথধার সিন্ধু, ছুটিহে অমৃত-বিন্দু-- 
“মম মম, মম মম,” লহরী হধার ! 
বংসে, সেই ব্রহ্মচৈতন্ত ব্যতীত “আমার আমার” বলিবার 
অধিকার আর কাহার আছে ? মানসি, অথগ্ড ) টচতন্তলোকে মন 
টানিলে অথগ্ু চচত্ন্ত-লোকুই পাইবে ॥ প্রিয়ভূমকেও মেই টানে 
লইয়া যাইতে..পারিবে। সুক্ম তত্ব, দেবলোকে মন টানিলে 
দেবলোক পাইবেঃপ্রিয়তমক্রকও সেই টানে লইয়া যাইতে পারিবে 
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এ সশলস্পিলীপিনত পদ পিসি লী তিল ২ সপ - শন ৯৮ তাত তল শা শি লি 


অমর:দেশের রর এই অমুতের কথ। দিবা- নিশি সম ক্মুরণ করু। ॥। “আমিই 
সব, আমারই সব” এই মহামন্ত্র শয়নে স্বপনে জপ কর। “আর 
তাকে পাব না” এই বাক্য মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ! এ সর্বনাশ- 
কারী বাক্য মুখাগ্রে আনিও না। উহ শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান 
করিবে । মক্ষ্তগণ একই রূপে জগতে আসিয়াছে,_-একই ভাবে 
আগমন, একই ভাবে বিচরণ,একই ভাবে প্রত্যাগমন,অগ্র পশ্চাৎ 
ভেদমাত্র । তাহার পরে পরলোকে গরিয়াই ষে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 
ঘটিবে, গাহ1 প্রায় ঘটে না। পৃথিবীতে যেমন ধন-মানের 
পার্থক্যে পার্থক্য হয়, পরলোকেও সেইবপ জ্ঞান-তক্তির পার্থক্য 
পার্থক্য হয় মাত্র । এখানে যেমন ভিথারী ও সম্রাট, পশু ও ঝষি 
একই দেশে বিচরণ করেন, পরলোকেও য়েইব্প জ্ঞান-ভক্তির 
তারতম্য লইয়া পুণ্যবান্‌ জীবাত্মা সকল একই দেশে বিচরণ 
করিয়া থাকেন। “আর তাকে পা*্ব না” এই মর্খ্ভেদী কথা 
কাহাকেও বলিতে দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। উহা কেবল 
অজ্ঞান-অন্ধেরই প্রলাপ বাক্য জানিবে । 
প্রাণে প্রাণে যে আকর্ষণ তাহা যদি নষ্ট হইত, তবে এই সোণার 
পৃথিবী যথার্থই মাটি হইয়। যাইত; এই অমৃতময় স্থন্দর জগৎ, 
উদ্দেশ্টহীন পাগলের হাস্ত-রোদনেই পর্যবসিত হইত, সতীপতির 
অমৃতময় প্রেম, জননী ও সন্তানের অপূর্ব্ব পবিত্র মমতা, যুবক 
যুবতীর হৃদয়তন্ত্রী-বিদ্ধকারী অনির্বচনীয় ভালবাস। একবারে ঘোর 
নাস্তিকতার অন্ধকৃপে ডুবিয়৷ যাইত! কিন্তু তাহা নহে! তাহা 
নহে! “মমতার” পৃর্ণতাই মহাজ্ঞান, মহামুক্তি! উহাতেই 
কুদ্রতাঘ্ন গণ্তী ভাঙ্গিয় বন্ধন কাটিয়া দেয়। এ নিশ্মল ''পরমাথিক 
মমতা” দোষের নহে । উহা! মোহপ্রাপ্ত হইলেই দোষাবহ হয়। 
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জড়ীয় মহন জড়ীয় মোহই দোষের জানিবে । সেই জন্য,সর্ববদা 
সাধননিরত থাকিবে । এই সাধন-জন্তই মন্ুস্তের জন্ম গ্রহণ । 
সতত সাবধান থাকিবে, যেন জড়ীয় মোহ মস্তক উত্তোলন না 
করে। মহষি অগ্টাব্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সাধন, ন্মন্রণ, ও 
যোগাদি ক্রিয়। ছাড়িয়া থাকিলে ততক্ষণেই মোহপিশীচ আসিয়। 
আক্রমণ করিবে | এই হেতু জপম্ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় সাধুসঙ্গে 
পবিত্র জীবন যাপন করিবে । জীবগণের নয়নে নয়নে, আননে 
আননে, যে “জ্বলন্ত চেতনা” ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা কি 
দেখিতে পাইতেছ না? নর নারী, পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গের 
চক্ষুতেও *জ্বলস্ত চেতন।, জীবস্তভাব” দেখিতে পাইবে । উহাই 
বিশেষ লক্ষ্য করিবে, এটা চিত্বস্ত। এ চিৎবস্তকে দেখিতে ও 
ধরিতে পারিলেই তুমি মুক্ত হইবে ! এঁ “চিৎ্বস্ত” সর্ববগামী, 
সর্বভেদী | উহাতেই বাস্তবিক দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পায় । দীপ- 
এলাকার মুখাগ্রে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত থাকে, সেইব্প মানবের, 
অস্তর-মুখে এ চিত্বস্ত লুকায়িত আছে, ঘর্ষণ করিলেই ক্ষরণ 
হয়। উহাই জীবের যথার্থ “আমি”। এ সুশ্্রতম সর্ববভেদী 
“চিতৎ্বস্তকে” অবরোধ করিতে পারে, ভ্রিজগতে এরূপ পদার্থ 
কি আছে? চিত্বস্তই “আমি” । কদলী-ত্বকের ন্যায়, শিশু 
আমি, বালক আমি, যুবক আমি, বুদ্ধ আমি ও দেবতা আমি 
ক্রমোন্নত ভাবে পরে পরে স্থসজ্জিতই আছি। স্তরে স্তরে 
“আমি”, ক্রমোন্নত হইয়! মহাটৈতন্ত পর্যযস্ত আমিই চির বর্তমান 
রহিয়াছি। আমি জীবঠৈতন্তে আছি, দেবচৈতন্যের মধ্যদিয় ব্রহ্ম 
চৈত্তন্তে যা*্ব, এইটা পথ । মোহ্‌-পিশাচকে বিনষ্ট করিয়া এ 
চিতবস্ত দেখিতে ও ধরিতে পারিলে তুমি ষথার্থ বৈকুণ্ঠবাসী হইতে 
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পারিবে । বংসে,তখনই তোমার “আমি আমার” সার্থক হইবে। 
বলিব কি, জীবের পরিণাম কতদূর স্থখময় তাহা ভাবিয়া দেখ । 
মানসি,“আমি আমার”্যখন নিত্য সত্য হইয়া দাড়াইল, তখন 
দেখিতে পাইবে, ভ্রমণে শয়নে, পান-ভোজনে ও মম1 বিলাসে 
কি অপূর্বব নিত্য সত্য আনন্দরস উলিয়া উঠিবে। সরস স্থমিষ্ 
দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সেই রস-বিলাসপূর্ণ আত্মারাম ভগবানে নিবেদন 
করিবে, তাহার স্থপ্ম দর্শন দ্বারা তিনি সর্ববস্তর ও সর্ধভাবের 
সার গ্রহণ করিয়। থাকেন। তরুলতা ও নরনারীর' মধ্যেও যেমন, 
বগ্য় ঠাকুর-দেবতাগুলির মধ্যেও সেইরূপ চিন্ময় পরমাত্মা রূপ- 
রসে পূর্ণ হইয়৷ ঝকৃমক্‌ করিয়া! উঠিতেছেন। দিব্যজ্ঞান'উদয় হইলে 
ইহ] দেখ! যায়। তখন দেখিতে পাইবে, সেই নিরাকার নির্ববিকার 
পরমাত্ম! বাষ্প বারি-বরফের স্তায় .ক্রমবিকাশের দ্বারা আকাশে, 
বাতাসে, তরুলতা ফল ফুলে, সর নর যক্ষ রক্ষে, এবং পাষাণ ও 
'মৃত্তিকার পুত্তলিকায় অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া, রূপে রূপ মিশাইয়া শব্দ 
স্পর্শ রূপ রূস গন্ধে কি পবিত্র পরম স্থখ উপভোগ করিতেছেন ! 
তখন ত আর কিছুই ক্ষণস্থায়ী বোধ হইবে না, সবই নিত্য 
সত্য চিন্মর়্ ভাবাপন্ন হইবে । কিন্তু তরঙ্গমালার ন্যায় এ সংসার- 
সুথটি আন্দোলিত হইলেই বা ক্ষতি কি? সমুদ্র যাহা, তাহা ত 
ঠিকই চিরস্থায়ী থাকিবে! 
বৎসে, “পরিবর্তনে” কোনও দোষ নাই । উহা ভগবানের 
সম্ভোগ লীলার অতীব হ্ৃন্দর সুব্যবস্থা! কিন্তু “বিবর্তন*ই অতি 
ভয়ানক €দোষাবহ । এ “বিবর্তন* দিব্য দর্শন উদয় হইলে আর 
থাকিবে না। বিবর্তন কাহাকে বলে? যে বন্ত যেমন, তাহা ঠিক 
সেই রূপই আছে, কেবল ভ্রান্তিবশত: অন্তরূপ দেখাইতেছে, 
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ইহাই “বিবর্তন ।* অন্ধকার-গৃহে রজ্ছুতে সর্প বোধই “বিবর্তন- 
্রান্তি 1” মরুভূমিতে সরোবর বোধ হইলে, এ সরোবর মরু- 
ভূমিরই বিবর্তন জানিবে, পরিবর্তন নহে । সংলারের এই *বিবর্তন- 
্রাস্তি" ষার-পর-নাই ভগ্নাবহ। ইহাই জীবের মায়া-ভ্রান্তি বা 
অজ্ঞানত1। দিব্য জ্ঞানের উদয়ে যদি এই মায়া-ভ্রাস্তি দূর হইয়া 
গেল, সংসারকে যদি চিৎ-চৈতন্তময় রসন্বরূপে দর্শন করিতে 
পারিলে, তবে *পরিবর্থন” থাকিলে ভয় কি, বল দেখি? পরি- 
বর্তনইত পরত্রদ্দের ও জীবের স্থখ-সম্তোগের অতি স্ন্দর মধুর 
বিধান। প্রধম অবস্থায় এক মীত্র অপরিবর্তনীয় আনন্দের উপ- 
দেশই পরমোপফোগী। কিন্তু আমার পিতার ন্যায় জীবনুক্ত সিদ্ধ 
পুরুষগণের পরিপক্ক অবস্থা আরও সুন্দর আরও মধুর । তাহার! 
আবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে নিত্যতাই দর্শন করিয়া থাকেন। 
“প্রবাহত্বাৎ নিত্যং” প্রবাহরূপে নিত্য । উহাতে তাহারা আনন্দ 
দোলার সুখ অন্নুভব করিয়া থাকেন । পত্র পুষ্প ফলগুলি যেমন 
বৃক্ষের শোভা, প্রভা ও প্রভাব, সেইরূপ এই সংসারই সেই পূর্ণ 
ব্রনের আভা, শোভা, প্রভা! ও প্রতিভা । এই হইলে পূর্ণ ব্রন্ষের 
পূর্ণতা হইল। মণির ন্যায় উজ্জ্বল এই সংসার, বৃথা অনর্থক নহে, 
ইহ সর্ব্থ! সার্থক বলিয়া জানিবে। মানসি, দেহও চিন্ময়, 
কারণ ইহা কেবল ঠৈতন্তেই উপলব্ধি হয়, এবং চৈতন্তেই ইহার 
অস্তিত্ব ঃ মায় মোহের ভ্রান্তিবশতঃ জড় বলিয়! বোধ হয় মাত্র। 
আন্ত প্রকাশময় চিরস্থির. মহ! ঠেতন্তের সর্বপ্রথমে যে স্যষ্ির 
স্কুরণ, তাহ! সেই মহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে।” স্থৃতরাং 
আদে স্থষ্টিতে জড়ত্ব নাই ' জড়ত্ব কেবল আত্মারই “বিবর্তন* । 
পরমাত্মার পরমানন্দ হইতেই. এই অপূর্ব দেহের ,উৎপত্তি। 
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পরমাত্মাই এই দেহে বাস ৭ করেন; ইহা 1 | ত্বাহারই বিলাস- 
দেহ, বড় সাধের দেহ। এহেন দেহকে তুমি পরম যত্বে 
রত্বসম, রক্ষা না করিয়া নষ্ট করিতেছ, ইহা কতদূর অজ্ঞানতা 
ও পাপ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। অন্তরস্থ পরমাত্মার 
সাধন জন্য, তাহার দর্শন জন্য ও তাহার সেবার জগ্ভ তুমি 
এই অমূল্য দেহ প্রাপ্ত হইগ্নাছ। এই দেহ হইতেই তুমি গরাহার 
দর্শন পাইবে ও বৈকু& লাভ করিবে, সন্দেহ নাই । জড়ত্বের 
মায়ামোহে অন্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহাম্ণি যেন হারাইয়া! ফেলিও 
না! তুমি দ্রিবানিশি এই শ্লোকটী মন্্স্বরূপ জপ করিবে, তাহা 
হইলে আর আত্মন্রম ও দিগত্রাপ্তি উপস্থিত হহীবে না')-_- 

এক মহা ঠচৈতন্যের রশ্মি মোরা সবে, 

ফুটাতে সংসার-পদ্ম আসিয়াছি ভবে। 

বাতাস নাচায়ে যায় কুন্থম-কানন, 

সংসার নিলিপ্ত সুখে নাচায়ে তেমন 

গলা ধরি যাই তুলি “মম মম” রুব, 

আমর! আকাশবাসী দেব দেবী সব। 

জনক-নন্দিনীর অম্বত্তময় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রক্ষ:- 

কুলের দীপ্তমণি মুনি-কন্া মানসীর মানস-পদন্ম বিকসিত হ্ইয়। 
উঠিল। তিনি প্রভাত-কমলের ন্যায় প্রফুল্ল বদনে ও উৎসাহপূর্ণ 
লোচনে, ম! মা বলিয়া পুনঃ পুনঃ সীতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া 
মন্তকে ও বক্ষস্থলে লেপন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন-- 
জননি, *আমি যেন আপনার সহিত কোন্‌ মধুময় অপূর্ব্ব দেশে 
যাইতেছি বোধ হইতেছে । সীতী! বলিলেন _-বৎসে, যে দেশে 
গেলে “সব পাওয়া যায়, সব হওয়! যায়"সেই দেশে আমি তোমাক 
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স্প্ ঈর স আসি তাস ০ ৯ এপ 


লইয়া গস মানস, এখন বল, সমুদ্ব-গর্ভে দেহ বিসর্জন 
করিবে কি? 
মানসী বলিলেন,.-_না। 


অষ্টম প্রবোধ | 


মিখিলা-রাঁজনন্দিনীর প্রাণস্পর্শা বাক্য শ্রবণ করিয়। সরমারও 
জ্ঞাননেত্্ উন্মীলিত হইতে লাগিল । তখন তিনি ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

আহহ, লঙ্কেশ্বরু বলিতেন._-পবীরভোগ্যা বস্থন্ধর! !” হায়, 
আজ সেই বীরগর্কব কোথায় ? যে কাঞ্চন-পুরী দিবানিশি প্রমোদ- 
প্রবাহে নৃত্য করিত, গীতবাগ্যে নিনাদিত সেই উল্লাসময়ী পুরী আজ 
নীরব! আহা লঙ্কার বীরাঙ্গনাগণ আজ পতি-শোকে হাহাকার 
করিতেছে । প্রাণাধিক পুত্র হারাইয়া আমার স্তায় যে কত 
জননী অর্ধমৃতাবস্থায় ধূলায় পতিত রহিয়াছে,তাহার সংখ্য। নাই। 
অজ্ঞানান্ধকারজ্রর মায়ামোহ নিশার স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে! 
ইহা এক্ষণে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ! কিন্ত আমি 
একটি কথা বুঝিতে পারিতেছি না ।-_- 

দেবি, লঙ্কেশ্বর সতত সেই মহাশকিরূপা লঙ্কািষ্ঠাত্রী দেবা 
চতৃতূর্জার আরাধনা! করিয়া অসীম শক্তি লাভ করিয়াছেন, তথাপি 
কেন তাহার এপ সর্বনাশকারী দুর্মতি হইরা থাকে? দেবি 
আপনারই বা এত অমঙ্গল কেন হয়? | 

মৈথিলী বলিলেন,-সরমে, €সই নিগৃঢ় তত্ব তোমাকে 
বলিতেছি। শিব-রাম এঁকই বস্ত্, জানিবে । শিব অর্থে মল । 


৩৬ অশোক-বন। 


শী সস পা লা সত পাটি পাল ০৯ ০ সিল সিসি * লীলা লাদিলী 


শিব কেবল মঙ্গল ভাবের ঘনীভূত চিন্ময় মৃত্তি। শিব-শক্তি একত্র 
মিলন হইলেই শক্তিও মঙ্গলদায়িনী হন। আর যদি শিবভাব 
ছাড়িস্। শুধু শক্তি বুদ্ধি পায়, তবে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে ভগ্যত 
হইবে। এ শক্তি শিব-ভাবকে পদতলে দলিত করিবে। 
রক্ষঃপতি সেই অশেষ শক্তি লাভ করিয়া স্বরলোক কম্পিত করিয়া- 
ছেন। দশানন শিবভাবকে প্রাণে ধারণা করিতে পারেন নাই » 
তিনি অমৃতের আস্বাদন পান নাই । সখি, শিবহীন যজ্ঞ করিতে 
নাই। আমি সেই শিব-রাম এক জানিয়! আমার মনপ্রাণ সেই সর্ব- 
মঙ্গলালয় রামরূপে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং আমার আর 
অমঙ্গল কিরূপে ঘটিবে? আপাত দৃষ্টিতে যাহ1 অমঙ্জী বলিয়া! 
বোধ হইতেছে, তাহা মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নহে । 
সরম! বলিলেন,--দেবি, আমি আপনাকে দর্শন করা অবধি 
যেন শীতল সলিলে স্নান করিয়৷ আশান্বিত হইতেছি । আপনি কি 
মহালক্ষ্মী ? এই ভীষণ রক্ষঃপুরের মধ্যে আসিয়াও আপনি অব্যাকুল 
অন্তরে, অক্ান বদনে রাম নাম জপে নিমগ্ন আছেন, দেখিয়া 
আমি বিশ্মিত হইয়াছি ! আপনি কি যথার্থ ই বৈকুঠের অধীশ্বরী ? 
এই ভয়াবহ রক্ষঃপুরে আপনার উদ্ধারের আশা-ভরসা কিছুই নাই, 
তথাপি আপনার আননে স্থধাকরের শোভা প্রকাশ পাইতেছে ! 
আপনি কি যথাথই স্থধাপান করিয়াছেন? আপনার মন যেন 
উদ্দাসীন ভাবে শুন্ভে শৃন্তে রহিয়াছে দেখিতেছি, অথচ যেন কি 
অপূর্বব গাভীর্ষ্যে পরিপূর্ণ! আপনার অন্তর কি বৈকুঠের এশ্বর্্য 
পূর্ণ আছে! আপনার অচঞ্চল কমল-নয়নে যেন পরমানন্দ ঘনীভূত 
হইয়! রহিয়াছে! আপনি এই অশোক-বনের কেহই নহেন, 
তথাপি* যেন ,বসস্ত-্রীর ন্তায় সমস্ত “বনকে উজ্জ্বলতর করিয়া 
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চুলিাছের। | সর্বরবিষহে নিব হইলেও যেন এ চত্রবদন হই 
কিএক অনির্বচনীয় ্সিপ্ধ তেজ ও উৎসাহ বিকীর্ণ টা 
আপনি ভূতলে অবস্থিত হইলেও আপনার যন যেন কোন্‌ 
অজানিত অপূর্ব দেশে নিবিষ্ট রহিয়াছে ! কোন বিয়য়েই আপনার 
চেষ্ঠা দেখিতেছি না, অথচ যেন আমাদিগের উদ্ধারের জন্য আপ- 
নার একান্ত বাগ রহিয়াছে । দেবি, আপনি কখনই মানবী 
নহেন ; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বুঝাইয়! দিন, পূর্ণব্রহ্মকে 
ছাড়িয়৷ দেব-আরাধনার আবশ্তক কি? অবতারই বা কি? 
সীতা বলিলেন__সখি, স্র্ধ্য ছুই একবার মাত্র অল্প দৃষ্টি 
দেওয়া যায়, কিন্তু সেই ক্র্ধ্েরই কিরণ-মপ্ডিত যে পুরণচন্্র তাহার 
অনির্বচনীয় শীতল কিরণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে 
আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ “কেবল-চৈতন্তে” 
ছুই একবার মাত্র অল্প দৃষ্টি দেওয়া যায়, কিন্তু সেই শুদ্ধ-চৈতন্যের 
কিরণ-মগ্ডিত যে দেবমুত্তি, তাহার মঙ্গলময় কাধ্য ও প্রাণ জুড়ান 
মধুর ভাব দেখিলে আর কি দৃষ্টি ফিরান যায়? সেই চিন্ময় দেব- 
মুর্তি ভূতলে নরবূপে আবিভূত হইলে'"অবতারশ্নামে প্রকাশিত 
হন। শরতের পূর্ণচন্ত্রের স্তায় নয়ন-জুড়ান রামমৃত্তি সেই পৃণ- 
্রন্মের বা বিষুমৃত্তির অবতার । যিনি অবতার, তাহাকে সাধারণ 
লোকে অবতার বলিয়! জানিতে পারে ন1; জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে 
ধাহাদের দিব্যচক্ষু বিকসিত হইয়াছে, তাহারাই কেবল অবতারকে 
দেখিয়া দেখিয়! শুন্ধ চৈতন্তন্বরূপ বলিয়! জানিতে পান। সখি, 
নারায়ণ-শিলাতে অপর লোকে কেবল শিলাই দেখিভ্ে পায়, : 
কিন্তু ভক্তিমাখ! দিব্যচক্ষতে নারায়ণে শিলা-বুদ্ধি একবারেই 
আসে ন1; সেইরূপ আমার নয়নাভিরাম রামমৃত্তিতে আমি মনগুন্ত- . 
|] 


৩৮ অশোক-বন। 


জঃন্ালন 


ভাব একবারেই অঙ্থভব করিতে পারি না; কেবল সর্ববশক্তিমান্‌. 
সচ্চিদানন্দমূর্তিই দেখিতে পাই । যোগিগণকে সমদর্শা করিবার জন্ত 

বশিষ্ঠাদি খধিগণ সেই নিরাকার পরমাতআ্মার নির্বিকার ত্বরূপের 

উপদেশ দিয়াছেন। তদহ্ুসারে "পরমাত্মার বিচরণ” সম্ভব হয় 

না। কিন্তু তাহারা আরও বলিয়াছেন যে, দিব্যদৃষ্টি বিকসিত 

হইলে, ভাগ্যবান যোগিগণ দেখিতে পান যে, সেই পরমাত্মাই 

অবতাররূপে জন-সমাজে বিচরণ করেন। তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিনে 
দেখিতে পাইবে,_নিরাকার নির্বিকার পরমাত্মাই অপূর্ব্ব বপু 

ধারণ করিয়া,রাজীব-লোচন রামরূপে ধরা-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন 

“মধুরং মধুরৎ বপুরহ্ত বিভোঃ 1” , 
পরমাত্মার দ্বৈতলীলা কতই সুন্দর, কতই মধুবর্ধা, তাহা 
অধৈতজ্ঞান লাভের পরে অনুভূত হইয়! থাকে, পূর্ব্বে নহে। 
দ্বৈতলীলার উচ্চ সীমাটি নিত্য সত্য, উহার বাহ ভাবটিই 

কেবল অনিত্য ॥ চিন্ময় ছৈতলীলার সর্কবোচ্চ সীমা যে রেখাটির 

দ্বারা নির্ণয় কর! যায়, সেই রেখার পরেই অছৈত ভাবের আরস্ত। 

অদ্বৈত ভাবৰকে স্পর্শ করিয়া থারায় এ রেখাটি নিত্য সত্য হ্ইয়া ' 
রহিয়াছে । সর্করসপূর্ণ এ রেখাটির উপরে দীড়াইলেই দ্বৈত ও 
অধ্বৈত ভাবের মধুবর্ধী সেই প্অপূর্ব মিলন” “উজ্জল রসপূরণ* 
ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে । “রসে বৈ সঃ*। সেই জন্যই পরমাত্মাকে 
“রস-স্বরূপ” বল! হইয়া থাকে। খধিগণ, যুক্তি দ্বারা নহে, দিব্য- 
দর্শন দ্বারা সেই “'রসম্বরূপকে* প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সি, 
বিস্ুপাদ-পদ্ম বলিলে সেই পরমাত্মারই শ্রীপাদপন্ম বুঝিতে হইবে 
সুতরাং “সেই পরমাত্মার পাদপন্নে: প্রণাম করি", ইহা বলিলে 
জীবলোকে অসঙ্গত কথা হয় না। 


সধাকর-গ্রস্থাবলী । ৩৯ 


উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল ও শস্য-শ্টামল করিবার জন্য আকাশের 
অদৃশ্য বাম্প ঘনীভূত হইয়। যেমন নব-জ্ুলধর-মুর্তি ধারণ করে, 
আবার বারিবর্ষণান্তে পৃথিবী শীতল করিয়৷ অদৃশ্ঠ হইয়া যীয়, 
সেইরূপ সেই নিরাকার ব্রহ্ম-চৈতন্য, চিদ্ঘন হইয়া, উত্তপ্ত পৃথিবী 
স্থশীতল করিবার জন্য নব-জলধর-মৃ্তি ধারণ করিয়া রামরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইবেন। 
সখি, সেই নিরাকার শুদ্ধ-চৈতন্যই রামবপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
অখও্-চৈতন্ত রাম, দয়ালু দীন পামরে, 
আমুরা তরঙ্গ সেই চৈতন্ত-স্থধা-সাগরে । 


নবম প্রবোধ। 

প্রেমাশ্রপূর্ণ-লোচন1 সরম৷ গদগদ ভাষে বলিলেন-_দয়াময়ি, 
আপনার মধুময় বাক্যে আমি কৃতাথ হইলাম । বুঝি আজ 
এই রক্ষোদেহের সর্বপাপ মোচন হইল। আমি স্বামী সঙ্গে বহু 
তীর্থ, বহু গিরি-প্রাস্তর ও তপোবন ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু কখনও 
প্রাণ এপ স্শীতল হয় নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়। এক্ষণে 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, পক্ক নারিকেলের মধ্যে যেমন 
জল পৃথকভাবে নড়িতে থাকে, সেইরূপ এই দেহের মধ্যে 
“আমি” পৃথকভাবে নড়িতেছি। কিন্তু এই দেহ হইতে বহির্থিত 
হইবার উপায় দ্বেখিতেছি ন।। 

বিড়ালের পুচ্ছে বালকেরা ভগ্ন ঝন্ঝনী বাধিয়! দিয়া করতালি 
দেয়। বিড়াল যত দৌড়ায়, এ ভগ্ন ঝন্ঝনী ততই ঝজিতে 
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থাকে। বিড়াল তাহাতে ভীত ও বিরক্ত হইয়। আপন অঙ্গ ক্ষত- 
বিক্ষত করে । দৈববশে ভগ্ন ঝন্ঝনিট। খসিয়। গেলে, সে যেমন 
উর্ধশ্বাসে নিরাপদ স্থানে ছুটিয়া যাঁয়,-আমার মনে হয়, কৰে 
সেইরূপ আমার এই ভগ্রদেহ আমার পুচ্ছ হইতে খসিয় পড়িবে, 
বে, আমি নিষ্কৃতি পাইয়া সর্ধকণ্টকশৃন্য বৈকু মৃথে ছটিয়া 
যাইব? দেবি, আপনাকে অধিক আর কি জানাইব। গুনিয়াছি 
একটি শুগাল গুড়ের লোভে একটি ভাণ্ডের মধ্যে মুখ দিয়াছিল। 
পরে সে মুখ বাহির করিতে না পাঁরিয়া ভয়বিহ্ধল-চিত্তে দ্রিগ-- 
দিগন্তে ছুটাছুটি করিতে লাগিল ! সেইরূপ ইন্রিয়স্থখের লোভে 
আমি এই দেহভাণ্ডে মুখ প্রবিষ্ট করাইয়াছি।, ভাগটি গলদেশে 
বদ্ধ হইয়৷ গিয়াছে । আমি অন্ধ হইয়া, ছুটিতেছি, কোন্‌ দিকে 
যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! এক্ষণে এই ভা 
হইতে মুখ বহির্গত করিবার উপায় কি? 

আমি স্বর্ণপিঞ্তরে ছুইটি বুলবুল ধরিয়া রাখিয়া ছলাম। 
তাহারা পিঞ্কর ঠোকরাইয়া ঠোৌকরাইয়া মুখ ক্ষত-বিক্ষত 
করিয়াছিল! একদা পিঞ্র-্বার মুক্ত রাখিয়া পাখী ছুইটিকে 
ছুপ্ধীপ্ন ভোজন করাইতে ছিলাম, ও কতই আদর করিতে 
ছিলাম। আমি একটু অন্যমনস্ক হইব মাত্র পাখী ছুইটি 
মুক্তদ্ধার দিয়! নিমেষ মধ্যে উড়িয়া গেল; এবং একবারে উচ্চ 
সৌধশিরে বসিম্া অনন্ত বিমান-পট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
আমি কতই আদরে “আয় আয়” বলিয়া স্বর্ণপিগ্তর ও ছুগ্ধান্ 
দেখাইল্লাম, কিন্ত তাহার! সে দিকে দৃকপাতই করিল না । দেবি, 
দেহ-পিগরর ছাড়িয়া আত্মা-পাথী যখন বাহির হইয়া যায়, ও অনস্ত 
বিমানরাজ্য নিরীক্ষণ করে, তখন পিতা-মাতা শ্ত্রী-পুত্র সহস্র 
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প্রকারে স্সেহ-মমতা৷ ররর “আয় আয়” বিলে, আর সে সি 
কেনই বা ফিরিয়া আসিবে ? 

আহা, আমার পাখী ছুইটি অনন্ত দিগদ্িগস্ত নিরীক্ষণ 
করিয়া, স্থনীল আকাশে উদ্ধ হইতে উর্ধে উঠিয়া, আমার দৃষ্টির 
সীমা অতিক্রম করিয়া, কোন্‌ দিগন্তে উড়িয়া গেল! দেবি, 
আমার মনে হইতেছে,_-আমিও এঁরূপে দেহ-পিঞ্করের ছুগ্ধানন তুচ্ছ 
করিয়া একবার উদ্ধে উঠিয়া দিগদ্রিগন্ত নিরীক্ষণ করিয়া লই, 
আর অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাই। দেবি, কবে-আমার সেই 
ভাগ্য উদয় হইবে? কবে আমার প্রাণ মুক্ত আকাশে স্বাধীন 
হইয়। বিচরণ করিবে ? 

দেবি, যখন আমার হ্বামী, ভগবান শ্ররামচন্দ্রের অভয়পদে 
শরণ লইবার জন্ প্রস্থান করেন, তখন আমাকে আপনার শ্রীপদে 
সমর্পণ করিয়া যান। আপনি স্বম্ লক্ষ্মী. ধরাতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। দিন-যামিনী আপনার পাদপদন্-সেবাতেই আমার 
পরমপদ লাভ হইবে, এই স্থির জানিয়াছি। এই রক্ষঃপুরীতে 
আপনার পদ্দার্পণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে জানিলাম, 
লক্কেশ্বরের অশেষ তপন্তার ফলে, তাহার উদ্ধারের জন্যই ভগবতি, 
আপনি কৃপা করিয়া তাহার নারী-হরণের পথে আসিয়া উদয় 
ইইয়াছিলেন। দেবি, ভগবতি, মহালক্মী, রক্ষ:কুলের উদ্ধারের 
উপায় করুন। 

আমি কিরূপে সুক্ষ মির লাভ করিব, ও কিরূপে বিষু- 
যৃত্তি দর্শন করিতে পারিব, সেই প্রবোধ আমাকে প্রদান করুন । 

স্থিরনয়ন৷ সীতা বলিলেন, _-সখি, এই দেহের মধ্যেই পাঁচটি: 
দেহ কদলিত্বকের স্তায় সরে সরে সজ্জিত আছে,--গ্রথম নড়দেহ | 
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তন্মধ্যে মনোদেহ, »তন্মধ্যে জান, দেহ, তন্মধ্যে | বিজ্ঞান-৫ -দেহ, 
তন্মধ্যে আনন্দ-দেহ । সর্পের খোলস-ত্যাগের স্তায় কালে কালে 
এক একটি দেহ খসিয় যায়। সর্বশেষে জীবগণ শুদ্ধ আনন্দদেহ 
লাভ করিয়া অমৃতন্বরূপ শুদ্ধচৈতন্ত হইয়া থাকে । শ্রীরামচন্দ্রেই 
তুমি বিষুরমুত্তি দর্শন করিতে পারিবে । ইশ্বর যখন কৃপা করেন, 
তখন তিনি নিজেই সূর্ধযপ্রকাশের ন্যায় অতি সহজ প্রকাশে ফুটিয়। 
উঠেন। দেখ, অমিত তেজঃশালী সুধ্যদেব জীবভাগ্যে কত 
স্থলভ হইয়া আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর দ্বয়ং মনুষ্তের ন্যায় রূপ 
ধারণ করিয়া জীবভাগ্যে অতি স্থলভ কেন না হইবেন? যিনি 
ূ্যকে এতদূর সুলভ করিয়া দিয়াছেন, তিনি ,নিজেকেও এরূপ 
স্থলভ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সুর্যের কটাক্ষেই মানব 
দৃষ্টি যেমন আকাশে অনস্তের পথে তুর্ধ্য পধ্যস্ত বিচরণ করে, ও 
হুর্যযকে ধরিতে পারে, সেইব্ূপ আত্মার কটাক্ষেই মানব-মন 
_অনস্তের পথে আত্মা পর্য্যন্ত বিচরণ করিবে, ও আত্মাকে ধরিবে, 
তাহাতে আশ্্ধ্য কিআছে? এ ত সহজ কথা । 

সাকারও যাহা, নিরাকারও তাহা । অস্তরও যাহার, বাহিরও 
তীহার। তিনি অন্তরে বাহিরে সমভাবেই প্রকাশ পাইতেছেন। 
তুমি যদি দেখিতে ও বুঝিতে অসমর্থ হও, তবে “বুঝিয়াছি” 
বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না» বরং দিব্যদৃষ্টিলাভের জন্য ভগবান্‌ 
রামচন্দ্রের নিকট দিবানিশি প্রার্থনা কর? অচিরে তুমি বিষুপাদ- 
পদ্ম লাভ করিতে পারিবে । 
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মিথিলা রাজনন্দিনী বলিতে লাগিলেন--সখি,আমিও প্রথমে 
তোমার ন্ায় অন্ধ ও বদ্ধ ছিলাম;পরে যখন আমার চিৎ চৈতন্তকে 
বুঝিতে পারিলাম, তখন এঁ মহাচৈতন্যে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে 
ক্রমে ঠতন্যভাবাপন্ন হইয়। উঠিলাম। তখন আমি দেখিতে 
পাইলাম, উষা যেমন আপনাকে উষ।৷ বলিয়া, স্্্য হইতে পৃথক 
অন্য একদ্রন মনে করে, বস্তুত পৃথক্‌ নহে, আমিও সেইরূপ 
আমাকে সামান্ত মনুষ্য বলিয়া, মহাচৈতন্ত হইতে পৃথক আর এক 
জন ভাবিয়া, পক ভুয়ানক ভ্রম করিয়াছি। আমি উজ্জ্বলরূপে 
দেখিতে পাইলাম, উষার ন্যায় অহংয়ের পৃথক অস্তিত্ব নাই শুদ্ধ 
রক্ষচৈতন্তের আভাসই জীবের "আমি” রূপে বোধ হইতেছে। 
অবশেষে আমি দেখিলাম, আমির মুলেই সেই মহাচৈতন্ত ) 
মধ্যাহু সুর্যের স্তায় আমিই অনন্ত দিঙ মণ্ডলপূর্ণ অখগুজ্ঞান 
স্বরূপ । অথণ্ড আমাতে একত্ব বন্ুত্ব, মহত্ব বা অণুত্ব কিছুই নাই; 
অখণ্ড আমার ইয়ত্তা নাই। সখি, অখণ্ড মহাচৈতন্ত স্বরূপ একই 
মহা বৃক্ষ আছে; জগৎপালিনী চেতন। এ বৃক্ষের শাখা, এবং 
জীব-চেতনারূপ অহং-বুদ্ধি উহার ফুল। অহং-ফুলটা ব্রিতাপ 
তাপে ঝরিয়৷ পড়িলে প্রাণ-চৈতন্যর্ূপ ফলটি পুষ্ট হইয়৷ দৃষ্ 
হইতে থাকে। ও 

সখি, ক্রমে আমি আমাকে চৈতন্ত-গ্রভাবূপে সকল জীবের 
মধ্যে দেখিতে পাইলাম । সেই !চৈতন্ত-প্রড়ারূপী আমি, তখন, 
কর্ণকীট যেমন অজ্ানিতভাবে কর্ণকৃহরে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
অজ্ঞাতমারে, বৃক্ষ লতা উদ্ভিদের মধে] রসবূপী হইয়! প্রবেশ, 


৪৪ অশোক বন। 


শস্টি স্ঞশতত তা সপ সিন শি পাটি পাখি ত 


করিলাম । ফুল ফল পুষ্ট ও মিষ্ট করিয়৷ রসরূপে পল্পবের মধ্যে 
রেখা রচন। করিতে লাগিলাম। চৈতন্ত-প্রভারপী সেই আমি 
এখনও শিশিররূপে শস্তক্ষেত্রে পতিত হই, ও জীবদেহে প্রবেশ 
করিয়া বাষু পিত্ত কফের সামঞ্জস্য ব্যবস্থা করি। কখনও বা 
আমার সেই চিৎন্বরূপে আচ্ছাদন দিয় জড়ভাব ধারণ করিয়। 
আরও জড়ীভূত হই। আমি প্ররচ্ছন্নভাবে রাজরাণীর কঠস্থ 
রত্ুহার লইয়। তথ্ষর কামিনীর কণে প্রদান করি, এবং স্থশ্্পবিচারে 
তাহাদিগকে কর্মফল দান করিয়া থাকি। কর্মবাদিগণ চৈতন্য 
রূপিণী আমাকে ন দেখিতে পাইয়া,কর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে । 
চিৎচৈতন্তব্ূপে আমি চির আকাশ-বাসী। নিশ্শল আকাশেই 
আমার বৈকুগপুরী চির প্রতিষ্টিত। আমি আকাশ হইতে 
শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে জীবের দেহাভ্যন্তরে উকি দিয়া থাকি, ও 
জীব বুদ্ধিতে “আমি” প্রতিফলিত হই। তাহাতেই 'জীবগণ 
«আমি, আমি” বোধে বিচরণ করিয়া! থাকে । দর্শনকারীর 
ছায়াটি যেমন দর্পণ মধ্যে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দর্শনকারী চৈতন্য 
রূপী আমারই ছায়া জীবের চিত্ত দর্পণের মধ্যে “আমি, আমি” 
রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকে । ক্রীড়কেরা একখানি ত্বচ্ছ কাচের 
পশ্চাতে নানারূপ ছবি, ঘুরাইয়! ঘুরাইয়! ষেরূপে নগরপল্লী,্তামল 
প্রান্তর, রাজপ্রাসাদ, যুন্ধক্ষেত্র ও নাট্যশাল! দেখাইয়া থাকে, 
সেইরূপে চৈতন্তরূপী আমি জীবের চিত্বরূপ কাচের পশ্চাতে যে 
থে প্রকার বুদ্ধির ছবি প্রবেশ করাইয়া দেই, এ চিত্তকাচে সেই 
সেই প্রকারের বুদ্ধির ছবি ক্রীড়া! করিয়া থাকে । আমি চৈতন্য 
রূপে কমল-মধুতে প্রবেশ করিয়া মধুরতা৷ উপভোগ করি,অবশেষে 
ভ্রমরকে আমার প্রসাদ ধান করিয়া খাকি। আমি বাহিরে 


স্থধাকর-গ্রন্থাবলী । ৪৫ 


জড়ের ন্তায় ভাণ করিয়া! চেতনারূপে জড়ের মধ্যে অবস্থান করি । 
লোকে যেমন ভাগ্ুমধ্যে মধু রাখে, আমি সেইরূপ দেহ-ভাগ্ডে 
চিৎ মধু রাখিয়া থাকি । এক দিকে আমি যেমন চিৎ-চৈতন্বরূপে 
'আত্মস্থথে মগ্ন আছি, অপরদিকে সেইব্প এই অশোকবনে ছায়া- 
কায়! ধারণ করিয়। সীতারূপে আবদ্ধ হইয়। রহিয্বাছি । আমি এই 
অশে।কবনে লীলা-ক্রীড়া করিতে আসিয়াছি মাত্র । সখি, তুমিও 
হায়া-কায়া ধারণ করিয়াছ, কিন্তু আত্মবিস্থত হইয়াছ। ছি, ছি! 
পচনশীল গলিত" হাঁড়-মাসে কেন এত মগ্ধ হইতেছ ? সাধন দ্বারা 
তোমারও আত্মস্বতি মধ্যাহ শুধ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইবে, 
সন্দেহ নাই! , 

দেখ, শ্বাস-বায়ুই আয়ু, শ্বাস-বায়ুই প্রাণ। এ প্রাণবায়ু নাসিক 
মধ্যে আসিয়া উকি দিতেছে । এ প্রাণবায়ু আকাশে অবস্থিত, 
দেহের সহিত উহার সংস্পর্শ আছে মাত্র । সর্ব প্রাণ আকাশে 
বিরাজিত। ভূতল ত পদতলে টলমল করিতেছে ! নিশ্চল অটল 
বন্রসার স্থদৃঢ় আকাশ কিছুতেই টলিবে না। *বস্ততোহস্তি খং 
বস্ততঃ আকাশই সত্য হইয়। আছে। “খ” অর্থে আকাশ) “স্থ-খ; 
অর্থে সুন্দর আকাশ । আহা, আকাশেই সকল স্থখ পরিপুর্ণ 
রহিয়াছে । সকল বুদ্ধি জ্ঞান-বিবেচনাই আকাশ হইতে শ্বাস-পথে 
জীবের মস্তকে আসিতেছে । আকাশই মহা। চৈতগ্ত, আকাশই 
ব্র্লোক ! আকাশে যাইতে ভয় কি? এ যে অভয়পদ দেখ! 
যাইতেছে । তুমি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না ! লক্ষ লক্ষ জীব 
প্রতিদিন দিবানিশি ধরিয়। আকাশপথে উঠিতেছে,আবার আকাশ 
ইইতে জীবদেহে আসিতেছে ! যাহাদের আসিবার প্রবল বাসন। 
ইয় তাহুরাই আবার আগে; আর যাহাদের পাখি বাসন! না 


৪৬ অশোক-বন। 
হয়, তাহারা আর কেন আসিবে? এ আকাশ-পথই স্বর্গ,টৈকু ও 
ব্দ্ষলোকের রাজপথ । এ পথে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে 
পার । অধিক কি বলিব, “আকাশ-পথে উঠ.লে রথ, যেদিক্‌ যাবে 
দে্দিক পথ।” ত্রিজগতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই যে, এ 
সকল পথ অবরোধ করে। আহা, কত লোক স্ব-ইচ্ছায় ধুলা- 
খেলায় মত্ত হইয়। আছে, অমুতের দেশে যাইতে চাহিতেছে না! 

তোমার প্রিয়তম প্রাণটির ন্তায় লক্ষ কোটা গ্রাণতরঙ্গ চির 

স্বাস্থ্য ওসৌন্দরধ্য লইয়া এ আকাশে চির প্রতিষ্ঠিত; পরম্পরে চির 
ভালবাসার টান রহিয়াছে । এই কথ জানিয়া কাহার প্রাণ না 
আনন্দে নৃত্য করে? এ আকাশই সকল প্রাণের আপন বাড়ী। 
এ প্রাণপূর্ণ আকাশই অমৃতরসে পূর্ণ! সখি, সেই আকাশ-পূর্ণ 
চিৎ'ঠৈতত্যই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই দেহ-মন-প্রাণ 
বস্ততঃ তিনিই । স্ৃতরাং তিনিই আমাতে, তোমাতে ও সর্ব 
জীবে “আমি, আমি+ বলিয়া! আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সখি,এই 
আমাদের সুক্ষ স্বরূপ ! এই সত্য কথ গ্রহণ করিয়। যদি দিবানিশি 
রোমস্থন করিতে পার, ও পরিপাক করিতে পার, তবে 
বৈকুষ্ঠের দ্বার তোমার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। সথিব্যস্ত হইও 
না, ক্রমে ক্রমে সবই হইবে)_-সবই তোমার ! 


সধাকর গ্রস্থাবলী ৷ ৪৭ 


এ তমার সিটি শিপ সতত তত পাস্টি তিল লাসিলী শিলা পিপাস্টিপি সিপাসিপা পিতা পা ৯পস্ট পাসিতে সি লাসিপাস্টি পাস পাটি ল সি পাটি প্লাজা এত পিসি শীত পি লাল লাশ তা শি 


একাদশ প্রবোধ। 


প্রসন্নসলিল! মন্দাকিনীর ন্যায় মৈথিলীর প্রসন্নবাক্য-প্রবাহে 
মানসী আত্মহার! হইয়া! বসিয়া আছেন। তিনি বহুক্ষণ পরে 
সন্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_-মা, হন্থমানের আত্ম- 
দর্শন হইল কিরূপে? শুনিয়াছি তিনি রামরূপে পৃণক্রহ্ম দর্শন 
করিয়াছেন । 

সীতা বলিলেন--মানসি, চিত্রশুদ্ধি না হইলে ভগবান্‌ পর- 
মাত্াকে উপলব্ধি করা ষায় না । চিত্রশুদ্ধির অর্থ মনের মোহ 
দূর করা । *্বার্থান্বতাই মোহ। স্বার্থে চিত্তকে অতি নঙ্কীর্ণ 
করিয়া ফেলে। পন্তার দ্বার! সেই সন্ধীর্ণতা ভাঙ্গিয়া চিত্তকে 
খুব বড় করিতে হয়। উহা! নানারূপ সাধনের দ্বারা সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । পরসেবা একটি মহা সাধন। উহা একটি কর্ম 
ষোগ। উহাতে নীচ স্থার্থের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে । পরের" 
সেবা করিতে গেলেই “আমিত্ব*ূপ ভেকের গর্ত ছাড়িতে হয়। 
কোনরূপে “অহং* পুটুলি পুড়াইয়! ফেলিতে পারিলেই চিত 
প্রশস্ত হইয়া পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকে । সেই জন্য পরসেব! 
একটি উৎকৃষ্ট তপস্যা । পরম ভক্ত হনুমান এ সাধনে সিদ্ধ হইয়া 
বিশ্ুদ্ধচিত্তে ভগবান্‌ পরমাত্মার দর্শন লাত করিয়াছে ! 

মানসী বলিলেন-_-মা, পরসেবার দ্বারা আত্মদর্শন হয়, ইহা! 
আমি জানিতাম না। মা, কিরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে আমার 
সমস্ত ভয় দূর হইয়! পরমানন্দ লাভ হইবে, তাহ। «আমাকে 
শিক্ষ। দিন। 

সীতা বলিলেন-_মনিসি, পূর্বেও বলিয়াছি, আবার বলি,_ 


৪৮ অশোক-বন। 


চে ০ পা পাস পাটি লাস্মিলাসিলাসিপাসটি পাস সস লস পা সপন পাস সা পাপা ০০তাস্মিলি সত পি ৩ পাল সি পস৯ পান্টি লাস পা পা 


পি কিরণই যেমন জগতের সর্বস্ব, সেইরূপ শুদ্ধ ॥ চৈতত্ত্বরণ 
পরমাত্মার কিরণই মানব-বুদ্ধির সর্বস্ব | ূর্ধ্য হইতে কিরণ যেমন 
ধরাতলে আসে, সেইরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে বুদ্ধি-কিরণ 
ব্রিজগতে আসিয়া! থাকে | ন্ুর্যয-কিরণ আসিয়া যেমন জগৎ-মঞ্চে 
রঙ্গ করে, সেইরূপ পরমাত্মার চৈতন্য কিরণ আসিয় বুদ্ধিবপে রঙ্গ 
করিতেছে । সেই বুদ্ধিই আমাতে ও তোমাতে ক্রীড়া করিতেছে । 
পরমাত্মার কিরণরূপ আমি সীতা-বুদ্ধিতে সীতা হইয়াছি, তুমি 
মানসী হইয়াছ। আমরা সাজিয়া,কেশবেশ গু'জিয়। রঙ্গ করিতেছি 
মাত্র! আমি তাহা জানিতেছি,বুঝিতেছি বলিয়া নির্ভয়ে চিরানন্দে 
জগৎ"মঞ্চে রঙ্গ করিতেছি । আর তুমি তাহা জানিতেছ না, 
বুঝিতেছ না বলিয়া করুণ-রসের অভিনয় করিতে গিয়া সত্য- 
সত্য-বোধে কীদিয়! অধীর হইতেছ, ও অলীক ম্ৃত্যু-বিভীষিকা! 
দেখিতেছ! তোমার এই ভ্রান্তি দেখিলে দেবকুলে কাহার ন৷ 
হাসি পায়? 
মানসী বলিলেন--মা, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা! আমি. 
উত্তমরূপে ধারণ! করিয়াছি । আমি দিবানিশি ইহা ধ্যান ও জপ 
করিব । কিন্ত সেই পরমাত্ম! পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞতা-শক্তি আমাতে 
কখন আসিবে? 
সীতা বলিলেন-_-বৎসে রাজপুত্র চিন্তা করেন, পিতার রাজত্ব 
আমি কবে পাইব? কিন্ত কিরণের সর্বস্ব যেমন ্ৃয্য, সুর্যের 
সর্বস্ব যেমন কিরণ, সেইরূপ পিতার সর্বস্ব পুত্রের এবং পুত্রের 
সর্বস্ব পিতার,_ইহা৷ রাজপুত্র ষে দিন মনে মনে জানিতে পারিবেন 
সেই দিন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি সমস্ত পিতৃরাজ্যের অধিকারী 
এক্ষণেই। সেই রাজ্য ভোগ করিতৈিছেন ॥ বৎসে, তুমি আত্মজ্ঞান- 
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লাভ ত করিলে, পরমাত্মার দর্শনে তখনই বুঝিবে যে যে, ॥ সব্বন চেতন- 
সম্বন্ধ থাকায়, অন্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞতা তোমাতেই বিরাজিত 
রহিয়াছে । উষা যেমন ক্রমে সূর্ধ্য হয়, তুমিও সেইরূপ ক্রমে 
“সর্বজ্ঞ” হইয়া উঠিবে। ক্ধ্য-কিরণ কি হ্ধ্য হইবার জন্ত 
ব্যাকুল হয়? তখন নিশ্চয়াজ্সিক! বুদ্ধি হওয়াতে ব্যাকুলত। আর 
থাকিবে না; সেই অবস্থায় পরম স্থখের চরম অবস্থা লাভ করিতে 
পারিবে। সকল বিশ্ব যেমন সকল বিশ্বকে টানিতেছে, সেইরূপ 
সকল প্রাণ, সকল প্রাণকে ভালবাসার টানে টানিতেছে--ইহা। 
প্রত্যক্ষ করিয়া অমৃত-সাগরে মগ্ন হইবে । 

দেখ, মন্টুস্তগণ চেতন বলিয়!, আপনার হস্ত পদ, মন প্রাণকে 
কতকটা জানে। দেবগণ আরও অধিক চেতন বলিয়া আপন 
আপন প্রাণ মনকে অধিক জানেন। শুদ্ধবচৈতন্ত-ব্রক্ম আপনার 
র্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ই জানেন, সেইটি তাহার "নিজবোধ।” তাই ব্রন্ষে 
সমস্তই আছে, তীহার “নিজবোধরূপম্” ॥ মনুষ্যতে যে পরিমাণে 
শুদ্ধচৈতন্য জাগ্রত হন, সেই পরিমাণে মন্ুষ্তের আত্মবোধ হয়। 
জীব-চৈতন্ত যতই মহাচৈতন্তকে অনুভব করে, ততই সে সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান হয়। মনুষ্য পঞ্চাশ বৎসরের কথা মৃহূর্তে স্মরণ 
করিতে পারে; দেবগণ সহশ্র বৎসরের বিষয় নিমেষমধ্যেই 
দেখিতে পান। তাহার! সুক্ষদেহধারী ও গগনবিহারী হইয়া 
ঈশ্বরকে অতি সহজেই জানিতে পাইতেছেন। তাহাদের টচতন্ত- 
দৃষ্টি সমস্ত স্থষ্টি ভেদ করিয়। রহিয়াছে । মানব-দেহ গঠনে মাটি 
জলই বেশী দেখা যায়। দেবদেহে তেজঃ, বায়১ আঁকাশই 
নর্ধস্ব। মনুষ্য যতই সেই মহা চৈতন্তকে জানিবে, ততই এপ 
তেজোময় দেবলোক প্রার্ত হইবে ও সর্বজ্ঞ হইবে। 


এ» ্পরজ আছ 
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মানসি। নিত্য স সত্যকে না জানিতে পারা সবই অনিত্য 
বলিয়া একট। ভন্ব হয়। নিত্য ঠচতন্তকে বুঝিলে “অনিত্য* আর 
থাকে না। যেমন সমুদ্রের উপরে তরঙ্গগণ রঙ্গ করে, সেইরূপ 
মহাচৈতন্তের উপরে জীবচৈতন্য ভাসিয়া ভাসিয়! রঙ্গ করিতেছে। 
ম্হাসমুদ্্র যেমন তরঙ্গকুলের একমাত্র মহাসম্পত্তি, মহাচৈতন্তও 
সেইরূপ জীবগণের নিজস্ব মহাসম্পত্তি। 
অনন্ত স্থখের আকর সেই মহাচৈতন্তকে না! জানিতে পারায়, 
জীব-তরঙ্গের উখ্থান-পতন দেখিয়া, অবোধ লোক ভয় ও দু:খ 
পাইতেছে । রত্বাকর সমুদ্র যেমন তরঙ্গায়িত হয়, অনস্ত স্থখের 
্হ্মচৈতন্ত সেইরূপ জীব-তরঙ্গরূপে ক্ফুপ্তি পাইতেছেন! জীব 
তরঙ্গ তাহারই “প্রতিভা” । অসীম অতলম্পর্শ সমুদ্রকে আপনার 
অখণ্ড দেহ বলিয়া জানিলে, তরঙ্গের সুখের সীম। থাকে না; 
, সেইরূপ সর্বন্থখময় মহাচৈতন্তকে আপনারই অখণ্ড প্রাণ বলিয়া 
জানিলে জীবেরও স্থখের সীম থাকে না। তখন সর্বজ্ঞতা 
আপনিই উদয় হইতে থাকে । বৎসে, এই উপস্থিত ভীষণ যুদ্ধ 
সেই স্থখময় চৈতন্ত-সমুদ্রের উপরিস্থ ভাসমান তরঙ্গ-রঙ্গ মাত্র। 
এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উত্থান পতন দেখিয়া কেনই বা! ভীত ও 
বিষণ হইতেছ? কোথায় বা ভয় দেখিতেছ? কোথায় বা মৃত্যু 
দেখিতেছ? সবই সেই অনন্ত সুখময় চৈতন্য-সমুদ্রের রঙ্গময় 
তরঙ্গ-মালা। সকলেই সেই অভয়পদে অমৃত-ক্রীড়া করিতেছে। 
ডিম্বের মধ্যস্থ পক্ষিশাঁবক ভাবে যে, ভিম্বটি ভাঙ্গিয়া গেলে 
তাহার কতই সর্বনাশ হইবে! কিন্ধু ডিম্ব ফুটিলেই কত বড় 
বিশাল জগৎ ও অসীম আকাশ শাবকের চক্ষুগোচর হয়, বল 
দেখি!, সেইরূপ তোমরাও দেহ-ডিথবের মধ্যে রহিয়াছ। দেহ- 
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ডিম্ব তাঙ্গিলেই সর্বনাশ হইবে রি | কিন্ত তাহা নহে, 
দেহডিম্ব ফুটিলেই বিশাল দেবলোক ও অসীম ব্রহ্মলোৌক তোমার 
নেত্রগোচর হইবে। অগুস্থ পক্ষিশাবকের ন্যায় দেহস্থ, তুমি 
তাহার কিছুই বুঝিতেছ না। শাবকের চক্ষু ন। ফুটিলে, অসময়ে 
ষদদি ডিম্ব ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহার জগৎ দর্শন হয় না, আবার 
ঘুরিয়া ভিম্বের মধ্য দিয়া আসিতে হয়; সেইরূপ জ্ঞানচন্ষু না 
ফুটিতেই অসময়ে যদি দেহ-ডিম্ব ভগ্ন হয়, তবে মেইবার সেই 
মানব-শিশুর 'দেবলোক দর্শন ঘটে না, আবার ঘুরিয়া আসিতে 
হয়। তোমার জ্ঞানচক্ষু প্রন্ফুটিত হইলে দেহ-ডিম্ব মধ্য হইতেই 
সেই দেবঝোকেরু দিব্য আলোক তোমার জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিফলিত 
হইবে সন্দেহ নাই। তখন দেখিবে, দেবলোক প্রকাশ 
পাইতেছে! সাকার নিরাকার একাকাঁরই হইতেছে ! নিরাকার 
তব্বটি বুঝিয়া লইয়া, কেহ কেহ তাহারই সীম! না পাইয়া 
তাহাতেই মগ্ন হন।তাহার। আব্রন্গ স্তশ্ব পর্যন্ত পরিপূর্ণ “রসতত্বে” 
আর পৌছিতে পারেন না । কিন্তু ধাহার৷ নিরাকার দর্শন হইতে 
নিত্য রসতত্বের সন্ধান পান, তাহারা সেই “নিত্যরসেই” মগ্ন 
হন। উভয়েরই সৌভাগ্যের সীম। নাই। 

বৎসে, রামরূপে ও রামনামে তোমার রুচি হউক। তিনি 
আত্মারাম, সকল রসম্বরূপ। €সই নিত্যব্ূপে ও নিত্যরসে মগ্ন 
হইয়। দেখিবে, “অনিত্যের” আর চিহ্ক মাত্র নাই; সমস্তই 
নিত্য হইয় নিত্যানন্দে স্ফৃপ্তি পাইতেছে ! সেই চিন্ময় রামরূপই 
ত্রিলোকে “আমি, আমার” বলিয়া ক্ছুরিত হইতেছেন 

“আমার আমার*--স্থধার লহরী ! 
“উপরে স্থুধার ধারা 
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ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, 
স্থষ্ট বস্থৃন্ধর ! 
আমি আমি, আমি আমি--তরঙ্গ তাহার ! 
মম যম মম মম--লহরী সুধার ! 

বৎসে, সেই নিরাকার বিতর বপু ধারণ কতই স্বন্দর ! কতই 

মধুর ! 
“মধুরং মধুরং বপুরস্তয বিভোঃ 1৮ 

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া! যেন মানসীর সমাধি ভঙ্গ হইল। 
তিনি বলিলেন, --মা, আমি কৃতার্থ হইলাম । আমার জন্ম সফল 
হইল! আজ বাস্তবিকই আমার আনন্দের নীমা 'নাই। মা, 
আর একবার বলিয়! দিন, মহাচৈতন্যে আপনি কি ভাবে 
আছেন? আমরাই বা আপনাতে কি ভাবে থাকিব? 

সীতা বলিলেন,__বৎসে *“মহাচৈতন্যই* “পরম পুরুষ" রূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন। জ্যোতিঃ যেমন আনন্দদায়িনী হইয়া মণির 
অঙ্গে স্কতি পায়, সেইব্ধপ “মহা আহ্লাদিনী শক্তি” অত্যন্ত সুখ 
দায়িনী হইয়। এ “মহাচৈতন্ঠের* অঙ্গে ক্ফুর্তি পাইতেছেন। সেই 
'প্রেমরূপ1 আহলাদিনী শক্তিই* আমি । আমার অত্যন্ত নিকটস্থ 
"তটস্থ শক্তিই" জীবগণ। তন্মধ্যে ষে সকল জীব আমাকে দেখিতে 
পায়, তাহারা আমারই অংশ হইয়া, “পরম পুরুষ ও আমাকে” 
মধ্যস্থলে রাখিয়া, সখিভাবে চতুদ্দিক্‌ বেষ্ঠন করিয়া নৃত্য.করে, ও 
মধ্যস্থিত “যুগলরূপের” সেবা ও ব্াজন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া 
খাকে। * জগতের অনির্বচনীয় দাম্পত্য প্রেম আমাদেরই এই 
ঘুগলরূপের প্রতিবিষ্ব বলিয়া জানিবে। এইকপে যুগলরূপ বেষ্টন 
করিয়। আনন্দলীল! করিতে করিতে অংশরূপা সখীগণের মন প্রাণ 
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এ যুগলরূপে সম্পূর্ণ ডূবিয়! যায়। তখন, সেই জীবশক্তি, আমি ও 
পরম পুরুষ, তিনে এক হইয়া থাকি। 
এইরূপে আমরা “একে তিন, তিনে এক” হইয়া নিতাকাল 
নিতা প্রেমে শ্ফুত্তি পাইতেছি। আহা জীবের ভাগ্যে কত সখ! 
কত শাস্তি! কত আনন্দ ! 


, দ্বাদশ প্রবোধ। 


প্রেমাশ্রপূর্ণা প্রভাত-পন্মপত্রাক্ষী মানসী জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
মা, চৈতন্ত গ্রভ! (কিরূপ, ও দেবলোকই বা কিরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ 
করা যায় নাকি? 

সীতা! উত্তর করিলেন-অবোধ বালিকে,প্রবোধ দ্বার তোমাকে 
তাহা দেখাইয়া দিব । উৎকৃষ্ট অগ্রি-ক্রীড়া দেখিয়াছ ত? অগ্নি 
হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়! আকাশ ছাইয়া ফেলে, ও আকাশে 
চিত্র-বিচিজ্্র অসংখ্য উজ্জ্বল তারকামালা স্থজন করে। উহাকে 
বলে “তারা-বাজি”। সেদৃশ্য কতই হন্দর! এ অগ্রি-ক্রীড়াতে 
কত মানবাকৃতি, কত পণ্ড পক্ষীর আকৃতি, ও কত পুষ্প-বীথিকা 
আকাশ-পটে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে । সেই সমুদায় 
দৃশ্তই অগ্নির ক্রীড়া। উহ! অগ্নিরই প্রভা, শোভা, ও প্রতিভা! 
উহার প্রত্যেকটিই অগ্নি! | 

বসে, সেইরূপ উৎকৃষ্ট চৈতন্ত-ক্রীড়া ষদি দেখিতে চাঁও,তবে 
নয়ন মুদ্রিত কর, একবার মানস নেত্রে দেখ, জগতের রঙ্গমুঞ্চে কি 
হুন্দর দৃষ্ধ |! এ দেখ, মহাটৈতন্যের ক্ষুলিজ সকল আকাশ-পটে 
লক্ষ লক্ষ ব্রদ্মাণরূপে কিরূগ নুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে ! এ 


৪ অশোক-বন। 
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দেখ, , তাহার » মধ্যে আবার লক্ষ লক্ষ চি ক্ষণিক অগ্নি- 
ক্রীড়ার ন্যায় পশু-পক্ষিমানবাকতি, গিরি-প্রাস্তর- সাগর সরোবর, 
ও তরুলতার রূপ ধারণ করিয়া শূন্ত-আকাশে উদয় হইতেছে! এ 
দেখ,চিৎ কণাসকল অস্থি-মাংসের সঙ্জা করিয়া, প্রেমিক প্রেমিকা 
সাজিয়া পরম্পর কি সুন্দর আলিঙ্গন করিতেছে ! উহাদের অভ্যন্তর 
হইতে নয়নের মধ্যদিয়। বিদ্যুতের স্তায় কেমন জলস্ত চিৎপ্রভা 
ফুটিয়া বাহির হইতেছে ! এ দেখ, লক্ষ লক্ষ চিৎ-বিন্দু মাতৃরূপে 
সম্তান ক্রোড়ে লইয়া, যেন স্নেহের অমৃত-সথখে মত্ত হইয়া নৃত্য 
করিতেছে ! এ দেখ, কত শত চৈতন্ত-অংশ রাজ! হয়] হীরামণি- 
খচিত বত্ব-সিংহাসনে উপবিষ্ট) আর সমগপ্রভাশালিনী কত 
চিৎ-প্রভা ভিথারিণী হইয়। দ্বারে দাড়িয়ে আছে! এ দেখ, বিদ্যুৎ 
বরণী চিত্প্রভা-সকল কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে, ও নিঞ্ষলঙ্ক চন্দ্রমা- 
বদন রক্ত মাংসে আচ্ছাদন করিয় কেমন কৃত্রিম রোদন করিতেছে! 
কত চিত্প্রভা পতি-পুত্রশোকের ভান করিয়া হাহাকার করিতেছে! 
কি অপূর্ব রঙ্গই দেখাইতেছে ! এ দেখ, একটা চৈতন্যরেখা যেন 
কৃষ্ণদর্প হইয়া ফণ। তুলিয়া আসিতেছে; সবেগে আসিয়া এ 
রাজপুত্রকে দংশন করিল! কি অপূর্ব ক্রীড়া! কি বিচিত্র 
তামাস। ! এ দেখ, একট। চিৎ্-বিম্ব চশ্ম-থলীতে প্রবিষ্ট হইয়া 
পশুরাজ সিংহ হইয়াছে, ও গুহামধ্যে বনিয়! কেমন কেশর 
আস্ফালন করিতেছে ! কত শত চিৎ্-বিস্ব ভীষণ অস্ত্রধারী দস্থ্যদল 
সাজিয়৷ কত গৃহস্থের গৃহে লু্ঠন করিতেছে ; এ দেখ ধরিতেছে, 
মারিত্তেছে, এ শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল ! আবার এঁ দেখ,সাগর- 
তরঙ্গের ন্যায় কত শত চৈতন্-বিশ্ব চর্ম-পুত্তলিকারূপে দুই দলে 
বিভক্ত হইয়। পরস্পর কেমন ুদ্ধাতিনয় করিতেছে ! অসংখ্য 
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চিৎবিষ্বরূপ দেবতা-সকল নর বানররূপে সজ্জিত হইয়৷ একদিকে 
অন্ত্রধারণ করিয়াছেন, অন্ত চিৎ্বাবন্থ সকল অপর দিকে সশস্ত্র 
দণ্ডায়মান । কি ভয়াবহ যুদ্ধ হইতেছে। এ দেখ, অশ্নিক্রীড়ার 
তায় আগ্নেয় অগ্ত্রে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে !। অসংখ্য হয় হস্তী 
রথ-রথী ও টৈন্ত-সামস্ত রক্তনদীতে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে 
এ দেখ,কত শুদ্ধ চিৎ-বিন্ব উর্ধাবাহু হইয়। হাহাকার-রবে দিজ্মমণ্ডল 
পূর্ণ করিতেছে! এ দেখ,কত পতি-পুভ্র হতাহত হইতেছে, দেখিয়া 
কত বিছ্যুৎ-বরণী চিত-প্রভা হাহাকাররবে সমুদ্রে জীবন-বিসঞ্জন 
করিতে যাইতেছে! এ সমুদ্ায় দৃশ্তই জল-তরঙের ন্যায় শুদ্ধ 
চৈতন্ত-তরঙ্গ 'গাত্র , ঠচতন্ত-তরজগণই “আমি, তুমি” সাজিয়৷ রঙ্গ 
করিতেছে । উহা আকাশের তারা-বাজির নায় ক্ষণিক তামাসা 
মান্র। অগ্নির ক্রীড়া যেমন অগ্নি ভিন্ন কিছুই নহে, সমস্ত চৈতন্ত- 
কীড়াও চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নহে। সকলই অনস্ত আকাশের অনন্ত 
প্রাণ। এ দেখ, সমর-নিহত দেবভাব-প্রাপ্ত বীরগণ আকাশ-পথে 
কেমন বিষ্ুলোকে গমন করিতেছেন! এ দেখ, বিষুণলোকের দ্বার 

উদঘাটিত হইয়াছে, বীরগণ প্রবেশ করিতেছেন, 

ওই দেখ, আনিছেন করিতে বরণ, 
নৃত্যুপর। বিশ্বাধরা দেবকন্তা গণ ! 

মুনিকন্তা মানসী নয়ন মুদ্রত করিয়াছিলেন, ভ্রমে সমাধিস্থ 
হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন আকাশের স্থনীল চন্দ্রাতপখানি কে 
যেন টানিয়। লইয়া গেল। সেই স্থানে কি এক অসীম তেজঃপূর্ণ 
প্রাণময় মহাদেশ প্রকাশিত হইল। সে দেশের সমস্ত বস্তক্ই জড়ত্ব 
বিহীন। তন্মধ্যে এক জ্যোতির্ধয়ী অপূর্বব পুরী ! তাহার অনির্ববরচ- 
নীয় অত্যুজ্জল প্রভ। দর্শন 'করিয়া সকলের মনপ্রাণ নৃত্য করিয়া 
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উঠিতেছে। শত শত দেব-দেবীগণ আসিয়া যেন সমর-পতিত 
অমরগণকে হস্ত ধারণপূর্বক সেই জ্যোতির্বয়ী পুরীমধ্যে লইয় 
যাইতেছেন। দেব-দেবীগণের বেষ্টনমধ্যে সর্বশেষে যে বীরচুড়ামণি 
প্রবেশ করিতেছেন,তাহার শিরোদেশে যেন রবিকর-নিন্দিত মুকুট- 
ছটা বিকীর্ণ হইতেছে! তাহার গলদেশে বিছ্যুৎ্ময় বৈজয়স্তী মাল্য, 
নয়ন ও আনন-শোভায় যেন চন্ত্রস্থধা-নিন্দিত মধুরতা সিঞ্চন করি- 
তেছে! তাহার ললাট-পটে যেন ব্রহ্ধতেজঃ ফুটিয়। বাহির হইতেছে 
মানসী এ অমর পুরুষের বদনশোভা দ্দিবচক্ষে নীরিক্ষণ 
করিতে করিতে নিষ্পন্দ হইয়াছেন । তিনি দেখিলেন এ মহাপুরুষই 
তাহার প্রিয়তম পতিদেবতা তরণীসেন। « 
বহুক্ষণেও মানসীর সমাধি ভঙ্গ হইতেছে না, দেখিয়া! জনক- 
নন্দিনী তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন; অমনি প্রভাত-কমলের ন্যায় 
তাহার প্রফ্ুল্প নয়ন উন্মীলিত হইল। তিনি পদ্মালয়া৷ সীতার 
পাদপন্সে প্রণতা হইয়া স্তৃতি করিতে লাগিলেন,__- 
একি দেখিলাম দেবি, বিষ্ণবক্ষ-বিলাসিনি ! 
জয় জয় সর্বশক্তি, অব্দপ-রূপ-ধারাণ ! 
সর্ধরূপ-ময়ী দেবী সর্ধব-দেবী-মম়ং জগৎ, 
আতোহহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীং। 
সীতার মধুমাখা কথ শ্তনিতে শুনিতে নির্বাত-নিধম্প-প্রদীপের 
স্তা় সরমার মনও সমাধিস্থ হইয়। রহিয়াছে | তিনি বহুক্ষণ নিস্তব্ধ 
থাকিয়া ক্রমে সংজ্ঞ। লাভ করিলেন; তৎ্পরে বলিলেন, দেবি, 
মহারানী মন্দোদরী আপনাকে ষথার্থই জানিতে পারিয়াছেন । তিনি 
লঙ্কাপতিকে অনেক প্রবোধ দেওয়ার পুরে লক্ষেশ্বর বলিয়াছেন-- 
মন্দোদরি, আমি এতদ্দিনে বিলক্ষণ জানিলাম, রামচন্দ্র সেই পূর্থ 
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ব্দ্ষের অবতার ; একা আমি যুদ্ধে নিবৃত জর না। দেখ, বৃক্ষ 
ফলদান করে বটে,কিস্ত চাহিবামাত্রই সে ফলদান করে না। বৃক্ষতক 
আলোড়িত করিয়া পীন্ডুন করিলে তৎক্ষণেই স্ুপন্ক ফল প্রাপ্ত হওয়1 
যায়। ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা । মন্দোদরি,যতক্ষণ আমার এই পাপপূর্ণ 
রক্ষোদেহ সেই বিঞুহস্তে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ না করিবে,ততক্ষণ 
আমি কমলালয়! সতীকে কিছুতেই মুক্তি দিতে পারিব না । 
দেবি,মহারাণী আপনাকে বিশেষ জানেন । আমি লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর চরণপেবিকা সেই মহারাণী মন্দোদরীকে সঙ্গে করিয়া 
নিশখকালে আপনার চরণপ্রান্তে আসিব। পরম ভক্কিমতী 
মন্দোদরী আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃভার্থ হইবেন। 
সীতা বলিলেন--সরমে, রক্ষঃপত্ির কথাতেই বুঝা যাইতেছে 
এই যুদ্ধ অনিবার্য, এবার লঙ্বেশ্বরের মুক্তিলাভও অনিবার্য । 
তুমি সেই রক্ষঃকুল-রাজলক্্ী মন্দোদরীকে সঙ্গে লইয়া! আসিবে) 
আমি তোমাদিগকে বশিষ্ঠদেব ও মৃহষি অষ্টাবক্রের মহ উপদেশ, 
ও রামনাম শ্রবণ করাইব,তাহাতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে । 
সখি, এক্ষণে রাত্রি ঘি প্রহর অতীত হইল। এ দেখ চন্দ্রমাকিরণ 
মগ্ন হইয়াছে । আমি রামনাম-জপে নিবিষ্ট হই । তোমরা শয়নকর | 
তখন সেই নিশীথকালের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে, মহেশ- 
মন্দিরের সন্ুখে, অশোকতরু তলে বপিয়া ভগবতী সীতা- 
দেবী, মধুবর্ধী উচ্চকণ্ে অম্বতময় রামনাম উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন ও ক্রমে জপমগ্ন হইলেন । . | 
পতিরত৷ সরম! প্রাপসম! পুত্রবধূকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
সেই মৃতসঞ্জীবনী রামনাম শ্রবণ করিতে করিতে কমলার চরণ- 
্াস্তে তৃণশষ্যায় শয়ন করিয়৷ রহিলেন। 
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 অক্টাবন্-মধুচক্ 
মধুদা । 


শ্ীমদ্টাবক্রে, নিত্য মধুচক্রে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্টে শুধু 
অমরতা৷ দিতে, এই অবনীতে, প্রকৃষ্ট প্রবোধ-মধু ! 
বন্ধমান মাঝে, সাহিত্য-সরোজে, মধুপ রাজেন্দ্র জানি, 
অভিষেকে তারে, আস্বাদন তরে, এ মধু দিলাম আনি 


অধ্টাবক্রে-মধুচক্র | 
রাজ! জনক লিজ্ঞাস! করিলে ন__ 
কহ প্রভূ কপাময়, কি প্রকারে জ্ঞান হয়, 


মুক্তিলাভ করিব কেমনে? 
বিষয়ে বৈরাগ্য পাব কেমনে কহ তা প্রভো» 
গুরুদেব, মিনতি চরণে! 


মহষি অষ্টাবক্র কহিলেন,_ 
* বস, যাঁদ মুক্তি চাও, আসক্তি ছাড়িয়া দেও». 


বিষয়-বিষের পানে চাহিও না আর, 


ক্ষমা দয়া সরলতা সত্য আর সন্তইতা, 


অমৃতের তুল্য জানি স্বো৷ কর তার। 
প্রকরণ ১।১ শ্লোক 


স্থধাকর গ্রন্থাবলী । ৃ ও 


ঢা 


পৃথিবী সলিল আর; নহ কিছু তুমি তার, 
অনল অনিল তুমি নহ কদাচন, 
এ সবের সাক্ষীবূপ একমাত্র চিৎস্বরূপ 
পরমাত্মাকেই জান মুক্তির কারণ। প্র ১২ শ্লোক। 
দেহকে পৃথক্‌ ধরি চিত্তেই বিশ্রাম করি 
অবস্থান কর যদি স্থির করি মন, 
এখনি ঘুচিবে শ্রাস্তি, এখনি পাইৰে শাস্তি, 
্থখী হবে, দুরে যাবে এ ভব-বন্ধন ৷ ১1৩ 
জাতি বর্ণ নাহি তব, আশ্রমও অসম্ভব, 
.. চস্থুর গোচর তুমি কখনও নও 
' তুমি যে বাসনা-হীন নিরাকার চিরদিন__ 
_ সংসারের সাক্ষী হয়ে চিরন্থথী হও। ১.৪ 
সথথ দুঃখ ধর্খাধশ্ম,_ সকলি মনের কম্ম, 
এ সবের কিছুমাত্র তোমাতে-ত নাই, 
না তুমি কর্মের কর্তা, না তুমি সংসার-ভোক্তা, 
সকলের মাঝে মুক্ত নিলিধ সদ্ধাই । ১।; 


“আমি কর্তা” এই ভ্রম : মহা কাল-সর্প সম 
দংশেছে তোমায়! তার মহৌষধ লও, 


ংসারে হুখের বার্তা, “আমি কু নহে কর্তা" 
এ বিশ্বাস-স্থধা পানে চিরহ্খী হও । ১।৭ 
 শনিত্যপ্তদ্ধ ধোধ মাত্র . আমি ষে ইহ পরজ্্র 
এ নিশ্চয়-জঞানানল যত্বে জালি লও, 
| জানে আগুন দিয় জরা মৃত্যু পুড়াইয়। 
রে মানব চিরছুঃখী, চিরন্থৃথী হও । ১৮ 


৬ ূ অশোক-বন। 


নর 
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“আমি মু্ত'_অভিমানে মুক্তি জ জাগে জীব-প্রাণে, 
“বন্ধ' অভিমানে জীৰ থাকে বন্ধনেই, 
যাহার ঘেমন মতি, তাহার তেমন গতি,-_ 
অসার সংসার মাঝে সার সত্য এই 1 ১1১৯ 
সাক্ষীরূপ আত্মা বিভু পূর্ণ _বদ্ধ নহে কতু, 
এক মাত্র, চিতম্বরূপ, সর্ব ক্রিয়াতীত! . 
সঙ্গ নিস্পৃহ শাস্ত, হেন বিভু হয়ে ভ্রান্ত, 
সংসারে সংসারী সেজে, ভ্রমে উপনীত! ১1১১ 
হে পুক্র, সংসারে এসে দেহ- -অভিমান-পাশে, 
সদ। বন্ধ !_-মোহমুগ্ধ কেন আর.রও ? 
শুন্ধবোধ মাত্র আমি” !-_এই জ্ঞান-খড়েগ তুমি, 
দেহ-অভিমান কাটি চিরন্থখী হও। ১1১৩ 
। তোমাতেই বিশ্ব ব্যাপ্ত, তোমাতেই ওতপ্রোত, 
তোমাতেই স্নিহিত সমস্ত সংসার, 


তুমি যে প্রশুদ্ধ নিত্য, তুমি যে প্রবুদ্ধ সত্য, 
| ভব-ভীত ক্ষুদ্র চিত হওনারে আর ! ১1১৪ 
নিরপেক্ষ নির্তিকার '_ হওরে নির্ভয় আর, 


হও স্থশীতল-প্রাণ চির শাস্তিময়, . 

রোগ নাই শোক নাই লোভ নাই ক্ষোভ নাই, 
অবাধে অগাধ রি চিদানন্দময় ! ১1১৬ 

হায়রে আমি যে নিত্য-_? নিত্য যে ত্রিগুপাতীত, 
শুদ্ধ শান্ত সত্যবোধ বি নিত্য নিরঞ্জন ! 

এত কাল বিড়দ্িত মাযসুংয়োহে বিমো হিত ! 


অমানিশা-অন্ধকারে দেখেছি ত্বপন ! ২১ 


(খাকর-গস্থাবলী | ১ 


মস্তি ৭ ও এস ৮৮৮ ৭৯ পরম্পরা সরি পীর সি আপস 





হারে র শরীর : সহ. তি মহা বিশ্ব-মোহ 
শ্রাস্তি ক্লান্তি জীব-ভ্রান্তি করি পরিহার, 

এবে কন্-স্থকৌশলে আত্মযোগ-বুদ্ধিবলে 

দেখি মহাসত্বা--পরমাত্মা আপনার ! ২৩ 

তরঙ্গ বুদ্বুদ আর ফেনরাশি শ্তপাকার 
-্বাঁরি হ'তে বিনির্গত-_বারি ভিন্ন নয়, 

এই বিশ্বসেইমরততা আত্মা হ'তে বিনিরগত, 

আস্ত ছাড়ি নাই কিছু_আত্মা! বিশ্বময়! ২1৪ 


বন্্ মাত্রে এ ধরায় স্ত্র মাত্র আছে তায়, 
. খনে মাত্র তন্তবায় ইচ্ছা অন্থসারে, 
এই বিশ্ব সেই মত আত্মস্থত্রে বিনিশ্মিত, 
-.. গঠিছে বিকৃত মন প্রাকৃত আকারে ! ২1৫ 
ইক্ষুরসে মিষ্ট অতি '. শর্করার অবস্থিতি, 
অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত আবিচ্ছেদে রয়, 
সেরূপ হইয়। লিপ এ বিশ্ব আমাতে ব্যাপ্ত, 


নিখিল জগতে কিছু আমা ভিন্ন নয় । ২৬ 
অজ্ঞানের কুহেলিকা এ বিশ্ব সংসারে মাখা, 
অজ্ঞানে বিকৃত বিশ্ব আমাতেই ভাসে; 
বিছুকে রজত ধ্যান, রঙ্ছতে সর্পের জ্ঞান, 
মরীচিক। মাঝে যেন সরোবর হাসে । ২।৯ 
জলেতে তরঙ্গ ভাসে, জলে যথা মেশে শেষে, 
স্বর্ণ অলঙ্কার যথা দ্বর্ণে পরিণত, 
আমা হ'তে বিশ্ব যু, . আমাতেই হয় ল্য, 
মাটিতে মিশা বখা কুস্ত শত শত। ২১, . 


৬ 
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আশোক-বন । 


সা তি তাল পিসি তাস ৩ ৮ পাস সিটি শী লী শততাপিজর্রীস তিশা ও) পাটি ০ শি ২ সপ শ স্পা শিরাসিশি শিপন সঘ্পিস্ডি 


ব্রহ্মা আদি মারলেও কোটী বিশ্ব বিনাশেও 
যার বিনাশের কভু সম্ভব না হেরি, 

অহেো! কি কহিব আর !--কৃভূু ধ্বংস নাহি যার, 
এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি ।॥ ২।১১ 

হইয়াও দেহবান্‌ আমি এক মহাপ্রাণ, 
আত্মরূপে ব্যাপি আছি এ বিশ্ব সংসার ! 

কোথাও ত যাই নাই, কোথা হতে আসি নাই,-- 
এ হেন আমাকে আমি করি নমস্কার ! ২১২ 


আমার বলিতে আর কিছুমাত্র নাই যার, 
অথবা নয়ন মন বচনে যা ধুরি, ' 
যাহা কিছু এ সংসারে সবি ধার অধিকারে, 


এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি! ২১৪ 
'জানা” বা কি? জানিব কি? জানিবে কে বল দেখি? 
জানাক্জানি নাহি কিছু !--অজ্ঞান কারণ 
দেখায় যে জানাজানি, সেটি আমি নাহি জানি, 
বিশ্বূপে আমি সেথ। নিত্য নিরগ্রন ! ২। ১৫ 
এ দেহ ত আমি নয়, আমার কি দেহ হয়? 
জীব নই, শিব হই, চিন্ময় কেবল! 
“জীবনে মমতা মম” এইটি বিষম ভ্রম,-- 
গলায় দিয়াছি আটি কঠিন শৃঙ্খল ! ২২২ 
'আমার অন্তর হায়, অনন্ত জলধি প্রায়, 
চিত্তবাস্ু যোগে নিত্য হিল্লোলে হিল্লোলে, 
আন্দোলিত করি তারে, উঠিছে সে পারাবারে 
প্রবল ঝটিকাবর্ জগৎ-কল্লোলে ! ২২৩ 


সুধাকর-প্রস্থাৰলী ৷ ৬ 
জীবন-জলধি-জলে চিত্তবাযু স্থকৌশলে 
ক্ষান্ত হ*লে শাস্ত হয় অনস্ত-সাগর ; 
জীব ষে বাণিজ্য-কারী, ভাগ্যদোষে আহ। মরি, 


জগৎ বাণিজ্য-তরী নিতান্ত নশ্বর ! ২।২৪ 


আমার এ মহার্ণবে উঠিছে ভীষণ রবে 
_ অহো, কি আশ্চর্য্য জীব-তরঙ্গ প্রবল. 
স্বভাবতঃ আসি রঙ্গে পশিছে জলধি-অঙ্গে, 


উঠিছে খেলিছে, ঢলি পড়িছে কেবল । ২1২৫ 
অবিনাশী নিত্য আত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা, 
তত্বে তত্বে স্থধাময়--সত্য জানি অতি, 


সধীন্প, তোমার হেন আর বা! হইবে কেন 
ধন জন উপার্জনে বৃথা মৃতি গতি ! ৩1১ 
বিশ্তুদ্ধ চৈতন্য সতা পরম স্থন্দর আত্মা__ 
জানিয়৷ শুনিয়া জীব তথাপি কেমন 
কামনায় ক্ষিপীগ্রায়, কলুষিত করে হায় 
কালিমায়, নিষ্কলক্ক চন্দ্রমা-বদন ! ৩1৪ 
অদ্বৈত জ্ঞানেতে মন _. করিয়াও সংস্থাপন 
. োক্ষ অভিলাী জীব কেমন আবার, 
বিহ্বল কামের বশে, করে শেষে অনায়াসে 


অদম্য সে কাম্য ক্রীড়া--আশ্চর্যয ব্যাপার ! ৩/৩ 
বিশ্বব্যাপী নিজ আত্মা,-দেখিছেন যে মহাত্মা, 
গার কাধ্যাকার্ধের বা কে করে বিচার ? 
যে ইচ্ছা যখন আসে” করেন তা অনায়াসে, 
নিষেধ করিতে তারে সাধ্য আছে কার? ৪18 


৬৪ অশোক বন। 


ছু 
লে রা 
০ শ ি৩সিণ শাসক 


তেজঃ বায়ু ক্ষিতি জল মাঝে বস্ত যে সকল- 
আব্রহ্গ শুদ্ব পর্যন্ত, সর্বব বিষয়েতে 





এসির. ৯৩ 





ব্যোমল্প্রাণ জ্ঞানিগণ করিতে সমর্থ হন 
গ্রহণ ব! বিসম্জজন ইচ্ছা অনিচ্ছাতে ! ৪1৫ 
অহো৷ দেখিছ ন1 তুমি চিন্ময় পুরুষ আমি, 


মায়া-ইন্্রজালে বিশ্ব রয়েছে তুলিয়া॥ . 
কি আছে আমার হেয়! কি আছে বা উপাদেয় ! 
অদ্ধেরাই ছন্দ করে ভাল মন্দ নিয়া! ৭1৫ 
কেবল দুর্দিন কাল ত্বপ্রে দেখ ইন্দ্রজাল--- 
প্রবঞ্চক এ সংসার মিথ্যা ভাণ করে ! 
স্বজন বান্ধব মিত্র ধন ধান্য কৃষিক্ষেন্তঃ 
স্ত্রী পুত্র সম্পদ্‌ মাত্র মুহূর্তের তরে ! ১০২ 
অত্যন্ত বাসনা যেই ভবের বন্ধন সেই, 
_ বাসনা বিনাশ হ'লে মোক্ষ তার নাম ! 
আসক্তি ছাড়িলে সত্য অমনি ডুবিবে চিত্ত 
 সন্তোষ-ম্থধার সিন্ধু মাঝে অবিরাম! ১০৪ 
বৃথা অর্থ কামনায় কি ফল ফলিবে হায়? 
.. লোক-ধর্শে পুণ্য-কর্শে ঘুচিবে না শ্রাস্তি! 
এ ঘোর সংসারে তাই মনের বিশ্রাম নাই 1-- 
আত্মজ্ঞানে অনন্তের নিত্য স্থখশাস্তি ! ১০।৭ 
কায-মনো-বাক্যে আর জন্মে জন্মে কত বার 
ছখ হাহাকারপূর্ণ কর্মে রবে ভূলি! 
টি এখনো তাই তৃথ্থ্ছি, বিশ্রাম নাই, 
হো, নিত্য আত্মহুথে দিয়! জলাঞ্জলি ! ১৯1৮ 


স্থধাকর-্রন্থাবলী | 


2৯: 
মুক্তির তরেও নাই ভাবনার, লেশ! ১৪।৩ 


হট৫ 


শচন্তাই” ছে খের র হেতু, শনিশ্চস্তা” সখের সেতু, 
...... নিশ্চয়-__অন্তথা নয়, দৃঢ় জানি লও, 
ও তাই হঃয়ে চিস্তাহীন, ক্ষান্ত হও চিরদিন, 
শাস্ত হয়ে ভ্রান্ত জীব চিরস্থখী হও । ১১1 
দেহে হল কত ক্লেশ বাক্যে তর্ক নাহি শেষ, 
মনে চিন্তা অবশেষ --ক্লেশে তন্গ ক্ষয় ! 
পরে আত্মজ্ঞান পেয়ে, এবে দেখ আছি হয়ে, 
নিশ্চিন্ত নির্মল শুদ্ধ চিরানন্দ ময়! ১২১ 
আশ্রম বা অনাশ্রম সকলি মনের ভ্রম; 
| * এটি চাই, সেটি নাই, ওটি ছেড়ে বাচি-_ 
এ সব কল্পনা মাত্র! পেয়ে আত্মজ্ঞান-স্থন্ত্ 
চিদানন্দে চির স্থির ধীর হয়ে আছি! ৯২৫ 
কায়-ক্লেশে কভু ক্ষোভ, কু বাজিহবার লোভ, 
কভু হয় মনোছুঃখ--কহিতে সরম ! 
এ সকল পরিহরি পরম পুক্রষে ধরি, 
রয়েছি পরম সুখে স্থখের চরম । ১৩।২ 
কার বা বিষয় ধন? কার মিত্র শক্রগণ ? 
| কিব] শাস্ত্র, কি.বিজ্ঞান ? কিছুই না চাই! 
ওকি কথ কহ তুমি ?-- নিঞফাম নিস্পৃহ আমি, 
ৰ আমার বলিতে আর কিছুই ত নাই। ১৪।২ 
'করিয়। ঈশ্বর ধ্যান, লভি পরমাত্ম জ্ঞান, 
পরম পুরুষে, জানি, অশেষ বিশেষ ঃ 
কিব। বন্ধ কিবা! মোক্ষ, নৈরাশ্তেও নাহি লক্ষ, 


অশোক-্বন । 


া্পপীস্দিণা লা ৩ ০ ২০৩20 ৯ পাকা ১ পিস্মপাস্তিি্ল্সক্ পাতাল; 7০৯০৭ পাশপাশি টনি 


অন্তরে বাসনা শুন্ত, হা হয়েছি ধ্, 
সচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহিরে বিহার, 
এ ভাবে এ ভবে আসা, এ হেন বিচিত্র দশা 
যার হয় সেই জানে !-অপূর্বর ব্যাপার | ১৪1৪ 
যথা তা অনায়াসে, যে সে এক উপদেশে 
যথার্থ কৃতার্থ হন, সাত্বিক স্থজন ; 
সমস্ত পৃথিবী নিয়া, আজীবন জিজ্ঞাসিয়া, 
সন্দিপ্ধ বিষৃদ্ধ তবু সত্বহীন মন! ১1১ 
এ দেহ কল্পাস্ত থাক্‌, অথবা আজই ষাক্‌, 
 খাক্‌-_যাক্‌ ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কি তোঘার ? 
অজর অমর নিত্য তুমি যে চিন্ময় সত্য 1- 
লাভালাভ ক্ষতি বৃদ্ধি হবে বল কার? ১৫৮ 
এক মাত্র সে চৈতন্য রহ্বরূপে পরিপূর্ণ__ 
তাই ছিল, তাই আছে, থাকিবেও তাই ! 
ককভার্থ হইয়। তুমি সুখে দেখ ব্রক্মভূমি,__ 
কি আনন্দ! তোমার ত বন্ধ মোক্ষ নাই !' ১৫।১৭ 
মোক্ষ পাব বলিযার মনে অভিমান সার-- 
রয়েছে দেহের প্রতি মমতাও বেশ! 
কোথায় বা তার জ্ঞান? কোথায় বা যোগ ধ্যান? 
কেবল সে ছুঃখ ভাগী,স্প্ছুর্গতির শেষ! ১৬1১, 
ব্হ্ম। বিষুণ মহেশ্বর সাক্ষাতে দিলেও বর-- 
,  ৰসি বসি কহিলেও শত উপদেশ, 
না গেলে বাসনা.ত্রাস্তি ফু ঘুচিবে না শ্রাস্তি, 
কখনো পাবে ন। বস্তি--ইৎশাস্তি লেশ! ১৬1১১ 


সথধাকর-স্থাৰলী । | 


গুঞ, 


৯৯০ পস্সি পচন 


বিশ্ব ধং ধ্বংস হয়ে য় যাক্‌, য। আছে বা তাই থাক, 


বিনাশে বাসন। নাই, দ্বেষ নাই ভবে, 
যা আছে তাতেই হৃষ্ট,-_ থেয়ে প'রে পরিতুষ্ট, 
,  সচ্ছন্দে থাকেন স্থখে, ধন্য সাধু সবে। ১৭1৭ 
রম্ণীর রূপরাশি, অথব। সাক্ষাৎ আসি 
মুত্তিমান্‌ মৃত্যু ফি সম্মুখে দাড়ায়, 
বিহ্বল করিতে নারে __ টলাইতে নাহি পারে 
সদা স্বস্থ ব্রদ্ে যুক্ত, মোহমুক্ত তায়। ১৭1১৪ 
স্থথে দুঃখে সম নখী, নরনারী সম দেখি, 
বিপদে সুম্পদে সুস্থ ধীর সর্বদাই, 
ষাকিছু জগত-স্থষ্টি, সকলে সমান দৃষ্টি, 
উত্তমে অধমে তার ভিন্ন ভাব নাই ! ১৭1১৪ 
মায়া শূন্য চির-দ্বিন বিষয়ে বাসনা হীন, 
দারা স্থতে নাই আর স্বেহের বন্ধন ! 
শরীর-চিস্তাও নাই _. আশাশৃম্ত সর্বদাই, 
কিবা শোভা পান সাধু বিশ্ব-বিমোহন ! ১৮1৮৪ 
কিবা ধর্ম অর্থ কাম? কিবা সে মোক্ষের নাম ? 
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়ি নিশি দিবা, 
আপন মাহাত্ম্য জানি স্বপদে আছি যে আমি,| 
এ হেন আমার আর ঘ্বৈতাদৈত,কিবা1? ১৯২ 
কি হবে ত্রিবর্গ কথা ? যোগ কথা বলা বৃথা ! 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেবা আর চায়? 
আত্মায় বিশ্রাম যার ৪... .. এহেন আমার আর 


কি হবে রে বৃথা জান বিজ্ঞান কথায়? ১৯1৮: 


৮ টি 


শপ পাপা পাশ শস + শি তেন এস পি লা সত তা পা লাশ পাস পি পি ৪ স্র১০০, লস, 


য়া বাকি? কি সংসার ? প্রীতি বা বিরতি কার ? 
লভিয়াছি চিরশাস্তি--“"আনন্দ কেবল”। 

জীব বাকি?ব্রক্মবাকি? সকলি সমান দেখি, 
ন্বহীন হয়ে আমি সর্বদা নির্মল । ২1১১ 

কিবা! শান কিবা শিক্ষা, কিবা! গুরু কিবা দীক্ষা ? 
কারে বলে মোক্ষ মৃক্তি জীব-জগতের ?-_ 

আমার উপাধি যত, সকলি সমাধি-গত, 
পূর্ণানন্দে পূর্ণ শান্তি শিব ম্বরূপের ৷ ২১1১৩ 





শ্রীহস্তীমলক !. " 
শ্রহস্তামলক যোগী ছিলেন,পরে এক পৰিত্র ব্রাহ্মণের আশ্রমে 
জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্ত অনেকদিন পর্্যস্ত কথা বলিতে পারিতেন 
না। শঙ্করাচাধ্য এ আশ্রমে উপস্থিত হইয়1, শিশুর নাম ধাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন । শিশ্ত যে পরিচয় কহিলেন, তাহাই এই ক্ষুতর 
পুস্তকে লিখিত আছে। আমি যখন সংসারাশ্রমে মায়া-পন্কে 
পড়িয়া হাবুডুবু খাই, ও "ত্রাহি মধুস্থদন, আহি মধুস্দেন” করি, 
তখন এক দিন শ্রীহস্তামলক হস্তে পড়িলেন। উহ! পাঠ করিয়! 
মেঘের মধ্যে বিছাৎ যেমন দীপ্তিপায় সেইরূপ আমার 
মায়া-মেঘাচ্ছন্নচিদাকাশে একটি মহাস্থৃতির বিদ্যুৎ প্রজলিত হইল, 
তখনই দেখিলাম যে, সেই হস্তামলক শিশুই *আমি* ! 
থাক্‌ থাক্‌ এ বিদ্যুৎ দিবস যামিনী, 
* চিদ্াকাশে হয়ে থাক স্থির সৌদামিনী ! 
খযি-হন্তে মহাবন্ হয্টে-আমলক' 
« কার হস্তে দিব আমি এক্ুপ্র পুস্তক? 
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ডু 
১২২৯ পিসি ও লামপপীসিলী সপ শিলি টি পাতাটি 


কারন, তার শর মোক্ষ-ফল, 


কুড়ায় যা তপোবনে তপস্থিবালক, 
বর্ধমান-দিবাকর, বরাভয়-প্রদ কর, 
ধরুন এ স্বধাকর হস্ত-আমলক ।” 
বিমান-চারিণী দিয়া “চন্দরচুড়-চূড়া” নিয়া, 
অভিষেক-কবিতায় দি রাজ-শিরে, 
শ্তটাম-অজ বজ হুদে, বর্ধমান-কোকনদে, 
রাজ-সিংহাসন পাতি, বসাইন্থু ধীরে! 
দিলাম “মোহ-মুদ্দগরে* রাজদণ্ড রাজ করে, 


শাসিতে, নাশিতে ভব-ত্রিতাপের জালা, 
কৌস্বভ.মির ভাতি বৈজয়স্তী হার গাধি, 
দোলাইন্চ রাজগলে *“মপিরত্ব-মালা” | 


কি দিবে ব্রাহ্মণ দীন রাজ্যাভিষেকের দিন 
রাজাধিরাজের করে, নিবারিতে ক্ষুধা! ? 

খু'জি খুঁজি তপোবন, এনেছি অমূল্য ধন, 
অষ্টাবক্র-মধুচক্র স্থধাকর-ন্ৃধা। 

কুবের ভাপগ্ারে যাই, মনোমত ধন নাই ! 
“তপোবনে” বনফল সম্বল আমার ! 

হত্ত-আমলক'-ছলে ভবপার-স্থসন্বলে 


করতলে “মোক্ষফল' দিলাম রাজার ! 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, লাভালাভে নাই লক্ষ্য,-. 
লক্ষপতি-পক্ষ রাখা! উপলক্ষ শুধু; 

নিত্যা পরা প্রকৃতিন্তর হেরি ভাসি প্রেম-নীরে, 
অিতৃবন বৃজ্জাবন--মধু মধু মধু! ১ 


শ্রীহস্তামলক। 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা শ্রিজ্ঞাস। করিলেন,_ 
কে তুমি কহত শিশু, কাহার সন্তান? 
কিব। নাম? কোথা ধাম? কোথায় প্রস্থান? 
স্থম্পষ্ট উত্তরে কর সম্তষ্ঠ আমায়, 
বাড়িছে বড়ই প্রীতি নিরখি তোমায় । ১ 
হস্তামলক শিশু কহিগেন__ | 
আমি ত মনুষ্য নহি, কহি সত্য কথ; 
যক্ষ রক্ষ নহি আমি, নহি ত দেবতা। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ত না হই, 
গৃহস্থও নহি আমি, বনস্থও নই! 
ভিথারী কি ত্রদ্ষচারী ভাবিও না! তুমি, 
নিত্য সত্য অন্থুভব--"আত্মবোধ* আমি । ২ 
সংসার-কাধ্যেতে স্থ্য কারণ যেমন, 
মন-প্রবৃত্ির যিনি সেরূপ কারণ, 
সমাধি পাইল ধাতে উপাধি সকল 
গগনের ন্যায় যিনি চেতন! কেবল, 
আহা সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি নিত্য-বর্তমান 
জ্ঞানরূপী আত্মা আমি-_পূর্ণ মহাপ্রাণ। ৩ 
আগুনে উ্ণত প্রায় জ্ঞান থাকে ধাতে, 
' অদ্বিতীয় অবিচল সর্ব অবস্থাতে, 
ধার পদাশ্রয়ে জড় ইন্জিয় সকল 
তত নিরত থাকে স্বকার্যে কেবল, 


০ স৯শত লাপসিতলাতি সি পাশ ক 


স্থধাকর-গ্রস্থাবলী ৷ ই 


আমি সেই সত্যাবুদ্ধি শু জ্ঞানরাশ, 

“নিত্য উপলব্ধি” রূপ আত্মা অবিনাশী ! ৪ 
দর্পণে বদন-ছায়! স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, 

বদন ও ছায়া ছুটি ভিন্ন বস্ত নয়। 


, পড়িলে আত্মার ছায়া বুদ্ধির উপর; 
সেই ছায়া জীব নামে খ্যাত চরাচর। 


জীব য। তা ছায়! মাত্র_-জীব আমি নয়, 

আমি সেই নিত্য সত্য আত্মা জ্ঞানময় | ৫ 

'.. যেমন দর্পণ গেশে মুখ ছায়া যায়, 

মুখ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তথায়, 

সেই রূপ স'রে গেলে বুদ্ধির দর্পণ, 

জীব-রূপী প্রতিবিশ্ব করে পলায়ন ! 

যে জন আভাঙ্ হীন থাকেন কেবল, 

আমি সে “কেবল-জ্ঞান” আত্মা নিরমল ! * ৬ 
মন চক্ষু আদি হ'তে বিষমুক্ত যে জন, 

কিন্তু যে মনের মন, নেব্রের নয়ন, 





*যোগিগ্রণ পরমাত্মীকে জ্যোতিম্ময়্পে ধ্যান করেন, আপনাকেও জেযোতি- 
খু আত্মারপে ধ্যান করেন। এ্চৈতন্তদেবের বিষুক্ত ভক্তগণ শ্রীঞ্রীভগবানের 
জ্যোতির্্য় পরম সুন্দর স্থিরযৌবন-মাধুধ্য অন্তরে দর্শন করেন, এবং আপনাকেও 
জ্যেতির্ঘয়ী স্থিরযৌবন! পরমাহন্দরী ব্রজগে।পীরূপে ভাবনা করেন। শ্রীরাধিক 
আপনার স্থির যৌবনের সজ্জ| করিয়! কৃকদর্শনে যাইতেছেন,__ 


“পহিরলি হার, উজর করি উরে, 

চরণ হি সেয়ল রতন নৃপুরে ! 

পহিলহি চলহঁতে বাম পদাধাত, 

নাচত রতিপতি ফুল-ধনু হাত !”” (পর পৃষ্ট। )' 


ণৰ অশোক-ৰন। 


চক্ষু কণ নাস! চন্ম মনোধশ্ম আর 
বনু সাধনেও তত্ব নাহি পায় ষার, 
আমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধি__অন্বুধি কেবল, 
নিত্য উপলব্ধি কূপ সত্য স্থবিমল ! ৭ 
; একমাত্র ষে চৈতন্য শু্্দাকাশে আসি, 
। উঠিছেন যথা কালে আপন! আপনি ভাসি, 





গ্রীমতী উদ্ধণ হার পরিয়।. রত্ব নুপুর পায়ে দিয়া ষেমনই পূর্ণ উৎসাহে, সঞ্জোরে 
বামপদে চাপ দিয়! চলিয়াছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রতিপতি 'অনঙ্গ ফুলধনু লইয় 
নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কুঞ্জে গিয়াই সম্মুখস্থ দর্গণে মুখ 
দেখিতে দেখিতে যাহ। ঘটিয্লাছিল, তাহ মর্দ্-সখির নিকটে বলিতেছেন 


সথিরে,. “মুখের শিঙ্গার, করিতে আছিনু, শুকুর লইন্সা মুঠে, 
: টিটু কানাই, অঙ্গ নিরথয়ে, দাড়াঞ্া আমার পিঠে। 
; চিকণ কালিয়া, আধেক দেখিনু,। আধ মুকুরের পাশে, 
. শিম মোড়া দিয়া, ফিরিয়। চাহিতে' চুম্ব দিয় সে হাসে ।” 


* চমকি উঠিনু জন্ু জাগি,--এক তনু মন ভেল, হি হিয়ে লাগি ।” 


সখি, দর্পণে মুখ দেখিতে ছলাম। নিলজ্জ কানাই আমার পিঠের দিকে 
ছ্বাড়াইয়। আমার অঙ্গ দেঁখতেছিল। দর্পণ-পার্থে আমি তার আধখানি রূপ 
হঠীৎ দেখিলাম | ফিরিক্া' চাহিতেই সে আমাকে বক্ষে ধবিয়। চুম্বন করিয়া 
হাসিয়া উঠিল। আমি যেন চমকিয়। জাগিয়! উঠিলাম। তখন ছুটি প্রাণ 
মিশিয়!, যেন এক দ্বেহ-মন হইয়। গেল। 


অহং-বুদ্ধির দর্পণের মধ্যেই আত্মারপী ভগবান তাহার নিজ মুখ একটু 
দ্বেখান। “অহং হুইতে মুখ ফিরাইয়া, পশ্চাতে চাহিয়। দে(খলেই অমনি তিনি 
হাসিয়! আসিয়া, চুম্বন দিয়। বক্ষে তুলিয়৷ লন। তখন অহ্‌ং বুদ্ধি ডাহার সহিত 
এক হইয়া! বার । এই অদ্বৈত ভাব পার্থিব ভাবের মিলনে কতই সহজ-হুন্দর, 
কতই মিষ্ট হইয়াছে! বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ আর ব্রজলীলার অদ্বৈত ভাব 
পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, একটি আর একটিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে_ 
শ্রীমন্তার্গবতকার ইহাই দেখাইয় দিয়াছেন । বৈফব-কবি পাধিব রসতথ্ের 
। সহি অধ্যাত্ম-নিত্য-রসতত্তের কি অপূর্ব ভাব মিলাইর! মিশাইয়া। দেখাইয়া- 
ছেন। পার্থিব প্রেমই আধ্যাত্মিক প্রেমের ছায়া, এইটি দেখিক়াই যে সেইটি 
বা যাক তাহ! গুক্-জানিগণ বুঝিতে পারেন ন। ৷ 


হধাকর খছাৰলী । | ৭৩ 


২ শপাস্শিলাস্মিপাসটপি 
সম পি শাসিত ৯ পিপি পা সা পাটি | পি সিল উপ শি ০৩৩ শট ৩ প্রাটিক্থত ৩০ ৯৩৯ ল ৩০৩ শতিশ শট লী সপ ০০০ কিন 


নানা ₹ জলে স্থধ্যছায়া বিভিন্ত ৫ যেমন হয়, 
নান! বুদ্ধি যোগে যিনি সেরূপ ভিন্নত। ময়, 
আমি সেই মহাতত্ব-_নিত্য সত্য জ্ঞানরাশি, 
একমাত্র মহাসত।--পরমাত্মা আবনাশী ! ৮ 
যেমন একটি মাত্র সুধ্য হন সমুদ্দিত, 
করেন অনেক নেত্র এক কালে প্রকাশিত, 
ক্রমে নহে--সর্ব নেত্র একেবারে পরকাশ, 
সেরূপ হইয়া যিনি এক মাত্র স্বপ্রকাশ, 
করেন অনেক বুদ্ধি প্রস্ফটিত নিরস্তর, 
আমি 'সে স্থন্দর সত্ত। পরমাত্ম। পরাৎ্পর | ৯ 
আদিত্য আলোক পেয়ে আখির আলোক হয়, 
তাইতে নয়ন জ্যোতিঃ যেমন ভূলোকময়, 
সেই ব্ূপত্বদে পেয়ে মহা জ্যোতি: সদ! ধার, 
প্রকাশেন মহান্যষ্য জগজ্জ্যোতিঃ আপনার, 
আমি সে, স্থয্যের কুধ্য মিহির-তিমির-হারী, 
নিত্য সত্য আত্মজ্ঞান-_-আদিত্য প্রকাশকারী । ১* 
নান! জলাশয় জলে, নানারূপ অবস্থায়, 
সবিতৃমগ্ডল ছায়া নান। রূপ দেখা যায়, 
সেই বূপ ছায়। রূপে এককপী যেই জন, 
বিবিধ বুদ্ধিতে পড়ি বিবিধ প্রকার হন, 
আমি সেই এক মাত্র প্রাণ-স্ত্র বর্তমান, 
চির সত্য আত্মবোধ-_অবিরোধ মহাপ্রাণ । ১১ 
ঢাকিলে জলদ্বজাল জগতের দৃষ্টি-পথ, 
মুঢ় সবে ভাবে ভবে আবুত আদিত্য-রথ ! 
্ 


৭৪ 


অশোক-বন । 


স্পা রা সি পাশ ৯৮০ 





পা ৮ কিনি তাস তত শে সপ তা সিসি এসসি 


অজ্ঞ নরে জ্ঞান করে প্রভাকরে প্রভাহীন, 


সেই রূপ নিত্য মুক্ত হয়ে যিনি চির দিন 
দেখান বদ্ধের ন্যায়, মলিন বুদ্ধিতে আসি, 
আমি সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি--আত্মবোধ অবিনাশী | ১২ 
অণুতে অণুতে ধিনি অস্থবিদ্ধ এ সংসারে, 
এক মাত্র, ধার গাজ্স পরশিতে কেহ নারে, 
সর্বদাই সর্বব্যাপী বিমান সমান ষিনি, 
প্রশ্ুদ্ধ প্রকাশ মাত্র,আর কেহ নহে "তিনি, 
আমিউ সে শুদ্ধবুদ্ধি-_-উপলব্ি নিরমল, 
নিত্য আত্মজ্ঞান-বূপ শতদলে শত দল ।.১৩ 
কশুত্র স্বভাব-স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্খবল মণি 
ভিন্ন-বস্ত ছায়! লাগি ভিন্ন বর্ণ ধরে জানি, 
মলিন বুদ্ধির ছায়া লাগিয়া তোমার গায়, 
ক্শুত্র স্কটিক-অঙ্জগ মলিন করেছে হাম্ন। 
ভূতলে চঞ্চল জলে, চন্দ্র যান গড়াগড়ি !_ 
গড়াগড়ি যাও, বিষণ, বুদ্ধির চাঞ্চল্যে পড়ি । ১৪ 
শ্ীহস্তামলক সম্পূর্ণ । 


সণিরতৃ-মাঁল। । 


বাজালীর বঙ্গভাষা বেশ-ভূষ হীন, 
শ্রীহীনা বিলাতি বেশে নবীনা ছুদিন। 
বড় আশ মাতৃভাষা-_ভাষাকুল দেবি, 
দেব নাগরিক রত্বে পাদ্দপল্প সেবি। 


মণিরত্ব মালা । ৫ 


কি অমৃত স্তরে স্তরে সেই রত্বাকরে ! 
মৃতসগ্ীবনী সুধা অক্ষরে অক্ষরে । 
বঙ্গসর-ইন্দীবর বদ্ধমান-প্রভাকর 
স্বধশ্ম সাগর-প্রাতঃসাত, 
রাজাধিরাজের করে অকপট শ্রদ্ধাভরে 
অর্পিলাম শ্রমফল যত । 
ধরিত্রী-ক্ষত্তিয় কুল স্থপবিত্র কারী, 
অধ্যাত্ব-কমলবন পরিমল হা'রী, 
নিরমল স্থবীরত্ব স্থধীরত্ব ধারী, 
শ্রল শ্রীঘুক্ত সদ। শ্রীঅহ্ষ-বিহারী, 
শ্রী্ীবিজয় চাদ মহাতাব, শুর 
বর্ধমান-অধীশ্বর নৃপ বাহাছর ! 
অভিষেক-কালে তাঁর শুভযোগ জানি, 
উপহার দিতে তারে চয়নিয়া আনি, 
দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার বিনিন্দিত ধন, 
এই ম্ণিরত্ব-মালা করিয়। গ্রস্থন, 
রাজগলে পরাইয়া দিল মালাকর, 
অধ্যাত্স-মালঞ্চে যার কুক্থম-আকর । 


মণিরত্র-মাল। | 





ভবার্ণবে ডুবে মরি কহ গুরু কপ করি 
কিবাকরি? আশ্রয় কোথায় ? 
ধর বৎস দৃঢ় করি হরি-পাদপদ্ম-তরী, 


আর নাই তরিতে উপায় । ১ টু 


৭৬ অশোক-বন। 

বিষষ্ষ বন্ধন কাহারে বলি? অনুরাগ মাঝ! বাসন| গুলি ॥ ২ 
কহ গুরু হয় মৃক্কি কিসে? হইলে বিরক্কি বিষয়-বিষে ॥ ৩ 

কই সে নরক সংসার-বন্দীর ! ওই যে শরীর ব্যাপির মন্দির 
ত্ব্গ-ন্থখ আর কাহাকে কয়? বিষয় বাসন। বিষের ক্ষয় ॥ € 
হিতকারী কিবা? কিসে বা মোক্ষ? শুধু আত্মবোধে সদাই লক্ষা। 
কই ভয়ানক নরক দ্বার? ওই নারী, কাম বিলাস যার ॥ * 
শান্তিন্থখ কিসে পাইবে সবে? অহিংসা কেবল স্থখদা ভবে। 
স্থখের শয়ন হয়েছে কার? ধ্যান ধারণায় সমাধি যার । ৯ 
জীবন-যামিনী জাগিছে কে? হিতাহিত-বাতি জ্বেলেছে ষে॥ 
মহাশক্র কারা আপন গেহে ? অজিত ইন্দ্রিয় আপন দেহে ॥ 
মিত্র কারা ভবে করিবে ত্রাণ? বিজিত ইন্দ্রিয় বাঁচাবে প্রাণ ॥ 
যথার্থ দরিদ্র নামটি কার? বিশাল বিষয়-বাসন। যার ॥ ১৩ 
বড়ই সুন্দর স্থপ্ী কে? সদাই সস্ত্বোষ পেয়েছে যে ॥ ১৪ 
জীবনে মরণ হয়েছে কার? উৎসাহ উদ্ম গিয়াছে যার ॥ 
কিছুতেই নাই মরণ কার? ছুরাশা, সদাই বৃদ্ধি যার ॥ ১৬ 
কোন্টি সংসার-বন্ধন শুধু? মম মম--এই মমতা -মধু ॥ ১৭ 
অন্ধ হতে অন্ধ, কে ব! সে জন? কামে বিদ্ধযার নয়ন মন॥ 
জীবন থাকিতে মরণ কার ? সবে অপধশ ঘোষিছে যার ॥ 
কেব! গুরু ? যিনি হিতোপদেষ্টা। কেবা শিষ্ব ? যার গরুতে নিষ্ঠা ॥ 
মহা বিজ্ঞতম কহি বা কারে? মায়ার পিশাচী বঞ্চেনা যারে ॥ 
কিবা মহাব্যাধি ? সংসার-রোগ । কি ওষধ তার? বিচার-যোগ । 
ভূষণ' হতেও ভূষণ কার ? বিমল চরিত্র ভূষণ যার ॥ ২৩ 

সর্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ কই? শুদ্ধ শাস্ত মনটি ওই | ২৪ 

সাধুর,দ্বপিত কিবা, কামিনী-কাঞ্টঈন-ভোগ । 


মপিরত্ব-মাল। । ৭৭ 


জীবের বন্ধন কিবা,--রমণী-রগুন-যোগ ॥ ২৫ 

সদাই শুনিবে কিবা, মনে করি এঁক্য? 

অসার সংসার সার গুরু-বেদ-বাক্য ॥ ২৬ 

নরকের দ্বার কই ?-_মায়াবিনী-অঙ্গ | 

কোন সখ হেয় মানি ?--মায়াবিনী-সঙ্গ ॥ ২৭ 

মন্কপান কারে বলে? মায়াবিনী যুক্ত ॥ 

_ বিজ্ঞতম কোন্‌ জন? মায়াবিনী-ঘৃক্ত ॥ ২৮ 
ব্রহ্ষপদ লাভ হয় কিবা তার হেতু ? 
ংসার-সাগর মাঝে সাধুসঙ্গ-সেতৃ,_ 

নিষ্কাষ সাত্বিক দান সন্তোষ সকল, 

আর পূর্ণ রহ্ধজ্ঞান বিচার কেবল ॥ ২৯ 

এ সংসারে কারা হন সাধু নামে উক্ত? 

বীতরাগ গতমোহ ভগবদ্‌ ভক্ত । ৩০ 

যথাথ কাধ্য কি._-ইষ্ট দেবের ভজন । 

বথার্থ জীবন কিবা,_-পবিত্র জীবন | ৩৩ 

যথার্থ বিদ্যা কি,_যাহে পায় ব্রহ্মষধন, 

যথার্থ বোধ কি,--যাহা৷ মুক্তির কারণ? ৩২ 

যথার্থ লাভ কি,_যাতে আজ্মজ্ঞানোদয়, 

বিশ্বজয় কার,--যার মনোরাজ্য জয় । ৩৩ 
বিষম জ্বর কি? চিস্তা জর। কে মূর্খ ? বিচারবিহীন নর ॥ 
শৃর হতে শুর জগতে কেবা,--কাম বশীভূত হয় না যেব!। 
ধার শান্ত প্রাজ্জ কাহাকে কহে? যে নারী-কটাক্ষে মোহিত নহে। 
বিষের বিষ কি? বিষয়.রস॥ সদ] দুঃখী কেবা ? বিষয়-বশ। 
ধন্ত কেব। 1 যার পরহিত-ধ্যান। পৃজ্য কেবা1 ? যার আত্মতঘ্বে জ্ঞান 


৭৮ নর | 


শাসিত সিসি স্পিন সাতশ পাস স্ ভিপীসিত ইরা 


জ্ঞানার কি করা উচিত ন নয়? যাতে পাপ তাপ মমতা হয়। 
জ্ঞানীর কর্তব্য কিআছে আর? সদা শান্ত্র-পাঠ ধন্মাচার । 
কিবা সে অসার সংসার-মূল,--"আমার আমার” মায়ার তুল ॥৩৯ 
শৃঙ্খল কোথায়? কামিনী-গাত্র । মহাব্রত কিবা, _দীনতা মাত্র ॥ 
ঘরের মধ্যে পশুটা কই ? বিদ্কা-বিহীন লোকট। ওই ॥ 
ধাকিবে না কার সঙ্গে কহ? মূর্খ পাপী খল নীচের সহ 
: মুদ্ধি চাই _কি কর্তব্য সত্বর তখন? 

সাধুসঙ্গ হরিভক্তি মায়া-বিসর্জন | ৪৪ 

নীচতার মূল কোথা ?-পরমুখ চাওয়া । 

উচ্চতার মূল কোথা,-_ন্বাবলম্বী হওয়া । ৪৬ 

সত্য জন্ম কার?-_নাই পুনর্জন্ম যার। 

সত্য মৃত্যু কার,--যার মৃত্যু নাই আর । ৪৭ 
বোবা কেবা? যেবা বলে না কোথা, যোগ্যকালের যোগ্যকথা ॥ 
জগতে যথার্থ বধির কেব1? সত্য হিত কথা শুনে ন৷ যেবা। 
কাহাকে বিশ্বান করাই ভূল? অজিত-ইন্্রিয়া কামিনী কুল। 
এক তত্ব কিবা ?-_-অদ্বৈত বুদ্ধি। নরে কি উত্তম,-চরিজ্ শ্ুদ্ধি॥ 
কোন্‌ কর্শে কিছু শোচনা নাই? পরাৎপরের পুজাই তাই ॥ 
অতি বড় শক্র আছে ক' জনা? কাম ক্রোধ লোভ প্রবঞ্চনা ॥ 
বিষয়ে পূরণ হয় না কার? কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাচার ॥ 
কিবা সে নিখিল ছু:খের মূল? মম মম--এই মমতা-ভূল | 
মুখ শোভ! কি বা,-_শান্ত্-ভাষ। সত্য কিবা, জীব অশিব-নাশ | 
কি ত্যাগ করিলে ঘুচিবে দুখ ,__মায়ামোহ-খনি কামিনী-ৃখ ॥ 
দানের মধ্যে কি জেষ্ঠ দান.--ভব ভয়েচির অভয় দাঁন । 


মপিরক্র-মাবা ৮ ৭৪ 


৩২৩ তি শি শি ০ শিরিন 
রঃ লাস ৩৯৬০ ৭ শস্টপাজিল স ০ লস শা পিসি ৯ তি সলাত এটি ২6 পাস 
এপ তন 


হৃদে করি বাস, । কে করে র বিনাশ, _ আপন মনের মোহ । 
ভ্রিজগতে আর, ভয় নাই কার 1--মমতা মুক্ত দেহ, 
শোক-ছুঃখ-কারী সখ শান্তি-হাঁরী, সর্ববোপরি শল্য কিবা ? 
ম্খতা আপন, যাতে জীবগণ, ছুঃখ পায় নিশি দিবা ॥ 
কে কে মাননীয়, আর পৃজনীয়, ভক্তির স্থানীয় কারা? 
নিজ গুরুজন, সাধু বিপ্রগণ* আর হন বুদ্ধ যারা ॥ 
এসেছে কৃতাস্ত, হতেছে প্রাণাস্ত, নিতান্ত আর কি করি? 
শমন-দমন, শ্রীহরি-চরণ, ভাব প্রাণ-মন ভরি ॥ 
দস্থ্য কারা খ্যাত ? কুবাসন। যত ; সভাতে মরণ কার? 
ওই বিদ্যাহীন, শান চির দ্িন, সভায় মরণ তার! 
জননীর মৃত, জগতে কি খ্যাত? আত্মবিদ্ধা শাস্তিময়ী । 
দানে বৃদ্ধি কি বা, হয় 'নশি দিবা ? স্ুবিগ্াা জগৎ-জয়ী ॥ 
কোথায় কোথায় ভয় সতত করিতে হয়, 
লোক-অপবাদে আর সংরার-কাননে 3 
এ ভবে বান্ধব কেবা, - বিপদে সহায় ষেবা ; 
পিতা কে,_-পালন যিনি করেন যতনে ॥ ৬৫ 
কিজানিলে এ সংসারে জানা শেষ একবারে ? 
ক্প্রশাস্ত পরব্রহ্ম স্থখের নিধান; 
বিশেষ জানিলে কায়, সর্ধবিশ্ব জান। যায়,_-- 
সর্বময় পূর্ণব্রদ্ষ--আমাদের প্রাণ। 
ংলারে ছলভ কিবা,_- সাধুসঙ্গ নিশি দিবা, 
সদৃগুরু, আত্মবোধ, ত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান ; 
কাহাকে পারে না কেহ, জয় করিবারে কহ» 
কামিনী-কামন! যাহা! জীব-অনুধ্যান । ৬৭ 


| এ 


১ অল সস লা 


অশোক-বন । 


সি শ পাটি পাস পা সিসি পপর সিন্স ৯২ পা সি সি পাছি পন্ড পপ তত প্লিস পাস সি শা্িসসিলিস্স সপ পএসি ২৯ ০াযারিররালিছ 


পণ্ড ₹'তে পশু কেবা,--- স্থধম্ম করে না যেবা, 
সর্বশাস্ত্র পড়িয়া যে আত্মজ্ঞানহীন ; 

সুধা সম বিষ কই,__ কামবন্ধ নারী ওই, 
যাতে চির মুগ্ধ নর দগ্ধ নিশি দিন। ৬৮ 

হায় রে মিত্রের ভাবে মহাশক্র কার! ভবে ? 
মায়া বঞ্চনার খনি দার] পুত্র ধন; ৰ 

কিব! বিছাতের মত, নাম উচ্চারণে গত ? 
জগতের ধন জন, জীবন যৌবন ।৬৯ 

শ্রেষ্ঠ দান কাকে বলে? স্থপাজে প্রদত হলে; 
প্রাণান্তে কি করিবে না, ছাড়িবে না আর ? 

প্রাণপাস্তেও কোন জনা অধশ্মটি করিবে না, 
ছাঁড়িবে না প্রাণাস্তেও ধশ্ম আপনার । ৭০ 

কাহারে ব। বলে “কন্ধ' কহ গুরু তার মশ্ম ? 
যাতে হয় আদি নাথ ঈশ্বরের প্রীতি, 

কহ গুরু সর্বদাই কোথায় বিশ্বাস নাই ? 
স'সার-সমুদ্দে বস, পদে পদে ভীতি । ৭১ 

সংসার-সমুদ্রে ভাসি জীবকুল দিবানিশি, 
কি চিস্ত। করিবে গুরু--কোন্‌ চিন্তা সার? 

শুদ্ধ চিত্ত স্থির করি ভাব দিব! বিভাবরী 

ংসার-মিথ্যাত্ব, আত্মতত্ব আপনার | ৭২. 
পাঠ কি শ্রবণ করি প্রশ্নোত্তর ভাবধারী, 
* মণি-রত্ব-মাল। নাম গ্রন্থ নিরমল, 

ঘুচিবে জগত্-ভ্রম, « শ্হরিশ্কীর্থন সম 

,গু।নয়া নাচিবে হর্ষে পণ্ডিত সকল। ৭৩ 
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(১) 


ছাড় ছাড় ওরে মৃঢ়, ধনলাভ-তৃষ্কা, 
নির্বোধ, মানসে কর বিষয়-বিতৃষ্ণা! । 
সহঙ্গে স্বকর্্ম ফলে যাহা উপার্জন, 
তাহে কর নিত্য নিজ চিত্র-বিনোদন । 


(২) 
অর্থই অনর্থ-মূল-_ভাব মনে নিত্যা, 
নাই তাতে স্থখলেশ--এই সার সত্য ! 
ধনীদের সম্তানেও হয় ভয়-ক্লেশ, 
সর্বত্র আছে এই মহা উপদেশ। 


(৩) 
কেবা তব দারা আর কেবা তব পুত্র? 
সংসার মায়ার চিত্র, বড়ই বিচিত্র: 
কেবা৷ তুয়ি? কোথা হতে এসেছ হেথায় ? 
ভাব নিত্য সেই তত্ব অনিত্য ধরায়। 


৮২ ছি. 


অশোক-বন। 


(৪) 
নিত্য সত্য আত্মতত্ব ভাব অনিবার, 
অস্থায়ী ধনের চিন্তা বৃথা কেন আর? 
ওই দেখ সব্ব জন শোক -সম্তাপিত, 


জরা-মৃত্যু রোগ. ভোগ বিষে জঙ্রিত। 
(৫) 


ধন-জন-যৌবনের গর্বে কিবা ফল? 
নিমেষে নিঃশেষ কাল করিবে সকল! 


মানসে মায়ার বিশ্বে করিয়! নিঃশেষ, 


ব্রদ্ধপদ জানি শীঘ্র কররে প্রবেশ ! 
(৬) 


'কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার 
' কে আমি!?--কেবল ভবে ভাব অনিবার । 


মায়া-মত্ত ষত মুড আত্মতত্ব-হীন 


ভূলোকে নরকে পড়ি পচে চির দিন। 
(৭) 
ছেলে বেল! ধূলা-খেল!, পরে মায়৷'জাল, 


যৌৰনে যুবতি-সঙ্গে রঙ্গে কাটে কাল, 

বৃদ্ধ কাল যায় হায় চিন্তায় চিন্তায়, 

কে দেখে রে নিত্য ব্র্দে অনিত্য ধরায় ! 
(৮) 

দিবা-নিশি প্রাতঃ সন্ধ্যা! শিশির বসস্ত 

আসে যায় পুনঃ পুনঃ, নাহি তার অন্ত, _ 

কালের খেলায় পড়ি পরমায়ু যায়, 

তথাপি আশার নেশ। ছুটিছে না হায়! 


মোহ-মুদগর | 


রঃ | 
দেহ জর! জীর্ণশেষ, রঃ বর্ণ পন্ধ কেশ, 
দস্তহীন বিরুত বদন! 
কি শোভা ! শিথিল করে, যষ্টি কাপে থরথরে 
তবু তার ছুরাশা তখন! 
(১০) 
উপাজ্জনে শক্তি যার, বশে তার এ সংসার, 
অর্জনে অক্ষম হলে নবে, 
হেরি জীর্ণ দেহ-ভার, জিজ্ঞাসা না করে আর 
পরিবার আপনার ঘরে! 
(১১) 
পদ্মুপন্ত্রে জল যথা জীবের জীবন তথা, 
টলমল দিবস রজনী, 
ক্ষণকাল মনোরঙ্গে থাকি শুধু সাধুদজে, 
পাই ভব তরঙ্গে তরণী! 
(১২) 
জন্মিলে মরণ হয় তখনো নিষ্কৃতি নয়, 
যেতে হয় জননী জঠরে।-- 
সংসারে এ মহাদদোষ। মানব তব সন্তোষ 
ভবে আহা হবে কি প্রকারে ? 
(১৩) 
ওই শ্রেষ্ঠ অষ্টাচল সপ্ত সমুদ্রের জল 
্রন্ধা ইন্দ্র ূরধ্য রুদ্রগণ 
তুমি আমি এ সংদার মায়াময়, কি অসার! 
এর অন হুংখ কি কারণ? 


৮৩ 


৮৪ 


অশোক-বন। 


শপ স্টিল সি তাস্সি ০০০ 


(১৪) 
দেব গৃহে অবস্থান তরুতলে বাসস্থান 
ভূমি শষা, চশ্খবাস পরে, 
ভোগ বাঞ্ছা পরিহার--এহেন বৈরাগ্য আর 
চিরস্থুখী কাহারে না করে? 
(১৫) 
শক্র মিত্র পুত্র বরে সমরে বা সন্ধি তরে 
যত্বে কেন মমতা বাড়াও ? 


শিস শাসিত তত - গা ২ 


চেল সমভাবে সর্বত্র থাক এ ভবে, 


আহা ষদি বিষণ পদ চাও | 
(১৬) 
তোমাতে আমাতে ওই এক বিষ সর্ব, 
নিজে নিজে ক্রোধ কেন অত ? 
আপনিই অপনাতে বিশ্ব দেখ আনন্দেতে, 
ছাড় ছাড় ভেদ বুদ্ধি যত! 
(১৭) 
ষোড়শ কবিতাছন্দে কহিঙ্ছ পরমানন্দে 
শিক্ষার্থীর রত্ব-উপদেশ, 
পে অস্বত জ্ঞানোদয় এতেও ষ্দি না হয়, 
আর কিসে হবে রে বিশেষ! 


পারা পরার রা 


ইতি মোহমুদগর সমাপ্ত 


স্বধাকর গ্রন্থাবলী৷ 


এীওীন্নিভ্যব্্রল্ল্াান্বন্ন 


ও 


মধুবন। 
“মধু ! মধু! মধু! 


শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় । 


আনন্দাশ্রম | 
প্যারিটাদ মিত্রের লেন, বদ্ধমান। 


৩০নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি 
হইতে শ্ীযোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


বৈশাখ. ১৩২২। 


সর্ব স্বত্ব স্থরক্ষিত। মূল্য ।%০ ছয় আনা। 





প্রিপ্টার__-ঈক্কষ্টৈতন্ত দাস, 
মেটকাফ, প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌। 
৩৪নং মেঁছুয়াবাজার স্বীট্‌,_কলিকাতা৷ ৷ 





শী ীনিনভত্শ্্রল্ফান্যলন ? 


[ পরাপ্রকৃতির নিত্যলীল। ] 


কৃষ্ণ তব নররূপী সাকার বিগ্রহ, 
পুজি নাই কোনদিন করিয়া আগ্রহ ! 
নিরাকীর ভাবিয়াছি, বুঝি নাই সব-_ 
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব! 
নিত্য সত্য মৃত্তিতৰ ভাবি নাই কভু, 
৫বদান্তে দেখেছি মাত্র নির্বিকার বিভু! 
“অমুত্তির মাঝে মুত্তি” তুলেছিন্ু আমি, 
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি। 
অরূপের রূপরাশি তুলনা কি দিব, 
“মধুরং মধুরং বপুরম্ত বিভোঃ !” 

সাধক অবাক্ত ব্রঙ্দে বহু ক্লেশেপায়, 

বনু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।», (গীতা) 


কেহ ব্রহ্গভাবে র'ন নির্বিকার নিরঞ্জন__ 
সে ভাবের পরে কোন কথ! নাই আর; 
কেহ ব! প্রকৃতি সনে... .. - .. . পরক্রহ্গ সম্মিলন 
উভয্বেতে থাকি, করে নিষ্কাম সংলার। 
আগেই অবোধ যার! . ... এক ব্রহ্ম” ভাবে তারা, 
| জানে না অধৈত বর্ষ অচিত্ত্য এ ভবে,  , 
জীব যদি নাহি রর এ. “এক ব্রহ্ধ” তবে হয়, 


কিছুতে হবার নয় কিছু ঘদি রবে। ( অষ্টাবক্র ) 


সত ৭ ৮৯০০৯ ৩7৮ ০৯৮ ৮ মিলস এ ৯ 


সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


উক্ত মুক্তামালা-_প্রেমতন্ব । 
প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে, 
বেদান্ত মেরেছে তায় শিকড় ভুলে ! ১ 
জীবন্মক্ত হয়ে জীব সুস্ষ্ম দেহ লয়, 
ওই “দেবলোক” লক্ষা, মোক্ষ এখন নয়। ২ 
একটি প্রদীপ তার গৃহময় ভাতি, 
একটি স্্যযের কিবা জগন্ময় জ্যোতিঃ-! 
একটু অগির স্ফ,তি-- বিশ্বদাহী ধর্ম! 
কৃষ্ণ মু্ডির জোতিঃ মাত্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম ! ৩ 
অন্দরে রাজেন্দ্র ঠিক কুস্ুম'কোমল, 
সদরে সংগীর মুদ্তি প্রতাপ প্রবল ! 
ছটি সত্য, ছুটি তাই ঈশ্বরের ধ্যান,-.- 


অন্তরে মধুর কৃষ্ণ, বাইরে ত্রহ্ধ জ্ঞান! ৪ 


তার পক্ষে মৃত্তি ধরা অসম্ভব নয়, 

ধার বক্ষে কোটা মৃত্তি মুহূর্তে উদয় ; 
জমে যায় বাষ্প হয় উভয়ই জল, 

সাকার কি নিরাকার__ ব্রহ্ই কেবল। ৬ 
ফুল ফুটেছে ঘাসে, সেও যে দেখি হাঁসে ! 
শঁয়ার বাধ বাধি, আমিই শুধুকাদি ! ৭ 


জড়েতে ইন্দ্রিয় ভোগ-_- দুধ উ.লে পড়ে, 


অড়ে ইন্ড্িয় যোগ-__ ক্ষীরটি নাহি নড়ে! 

ইন্ত্রিয় নিধন জড়ের সনে; অস্নান যৌবন বুন্দাবনে! ৮ 
আসিনি করিতে ভোগ ত্র পুত্রের মধু. 

গোবিন্দের পদপ্রাস্তে লগে যেতে শুধু! ৯ 


, ০৯ লতি লী ক পাটি শা পাট পাঠ তি শাটল পিসি লা 


নিত্য বুন্দাবন। ৩ 


লাস এ লি পন পেস পি তি ৯ তো পস্সি তি তি তি ভন্ড জো সিটি স্উতি অপি সত ছি পাটি লস্ট ক স্টিল পাস তি তপাস্ি তা 





চিন্ময় চৈতন্য হরি_- নামটিই তীর দেহ, | 
নাম বস্ত ভিন্ন নয়, তবুবুঝে না কেহ! . 

আমি ধন্য 'আহা মরি! হরি বল্যেই ছু'লাঁম হরি! ১৭ 
ধন জন সুখ সবি সতত সুলভ, 

বেঁচে থেকে কুর্-সেবা, সে বড় ভুল্লভ ! ১১ 

কি বা সে বন্ধন, যার মুক্তিতেই ছখ? 

“ক প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে স্থথ ! ১২ 

যত জালা ঘটে শুধু কৃষ্ণ অদর্শনে, 


কৃষ্ণ বিরহের “ছৃখ” ভেবে সুখ মনে । ১৩ 
বয় হলে ফুরিয়ে যায় খুঁটিনাটি খেল।, 


ভক্তি হ লে যুক্তি কার্ণ . তেমনি যায় ফেলা ! ১৪ 
এই কি সে গোপীভাব? ভাবি নিশি দিন, 

ঠিক জগতের “কাম” জড়ত্ব বিহীন ! 

কাম ত জড়ত্ব নয়, জড়ে মিশলেই মরণ হয়। ১৫ 
তক্তির ব্যঞ্জন নিত্য, নিত্য হ্থুনে রাধা, 

প্রেম ভক্তি খাঁটি যা, তা ব্রন্ধ জ্ঞানে বীধা | ১৩ 


১ প্রেম বুঝবে কেবা? প্রেমের অর্থ সেবা ! 
_ পুজা ছেড়ে সেবা, কর্তে পারে কেবা ? ১৭. 


শাওজা জি সিরা উিভারিত ও 


“চন্ময় ভাবের হয় কত গাঢ় স্ফৃত্তি ? 

তান্সান্‌ দেখেছিল বাঁগিণীর মুক্তি ! ১৮ 

প্রাণ সহ শুক্র ক্ষয়_: দুশ্চরিত্র তাকেই কয়। 
অ।দৌ শুক্র ক্ষয় নাহয়, আদ্িরস সে দোষের নয়! ১৯ 


ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্‌, গীতা) 


এ ছুয়ের মধ্যে নাই বিন্দু বিরোধিতা | ২৯ 


স্ধাকর গ্রস্থাবলী ৷ 


৬ এসসি পি লস রি সিপিএল লন লাস পাত সিসি শাস্তি পোস্ট পাস বসি এলি পিপল ৬ পোকা লে সিল ৬ পি পোজ, লেখ ৮ 


যোগে বাগে আগে হয় বাসন। বিজয়, 
ভব-বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয় | ২১ 
ব্যোমে বৃন্দাবন আগে দেখ যোগে বসে, 
মাটিতে সে বৃন্দাবন দেখতে পাবে শেষে। 
চিন্ময় হ'লে আবিভূতি, মুন্ময় তার অন্তর্গত । ২২ 
বন্দাবনে রাঁধা-কৃষ্ণে সেবিবে যখন, 
অসম্পূর্ণ ইন্জ্রিয়ের পুর্ণতা তখন। ২৩ 
ইন্জ্িক্স অস্কুরগুলি পূর্ণতা না পেলে, 
নিত্য সত্য ধন সব কোথা যাবে ফেলে? ২৪ 
শরীরের সুখ “কাম” চিদানন্দ 'প্রেম” 
গিপ্টি সোণ। আর যেন অবিমিশ্র হেম। ২৫ 
.কি মিষ্ট করুণ-রস! অভিনয়ে হুখ চাই, 
সংসারে ছঃখই মিষ্ট, ছঃখের মত নখ নাই! 
ছুখের ছৰি সবাই গড়, আমীরী চাইতে ফকিরী বড়।২৬ 
যেমন ময়ুর-পুচ্ছ নাচে মেঘপাশে, 
সাধুর অন্তর স্বচ্ছ হুঃখ দেখে হাসে । ২৭ 
জ্ঞান-মুক্তি প্রেম-ভক্তি. একই তার.মূল, - 
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণকেলি ফুল! ২৮ 

ংসারেই দেখা যায় অমুতের নদী, 
: পবিত্র প্রেমের. উৎস. না.শুকায়. যদি! 
'অনস্ত যৌবন কৃষ্ণ প্রেম-সিদ্ধু তিনি, 
অনস্ত-যৌবনা মোরা প্রেম-ত্রঙ্সিণী ! 
চিরস্থির নে্রে দেখ ভবসিন্ধুপারে, 
“স্থির-যৌবনেরে, আর 'শাস্থর-যৌবনারে ।” ২৯ 


সি 


নিত্য বুন্দাবন। ৫ 


৯০ অসি সা ২৯৬৭২১০২১১০ ০২১০১ ১০০২০ ০১৩১ স্সাস স্ি সি স স স স্্ি্্সিস্স 


কৃষ্ণের নাম মদন কেন? “শুক্রধাতুঃ তবেৎ প্রাণঃ, 

“সো! বৈ সঃ» রসই তিনি, শুক্র ধাতুই রসের খনি ॥ 

শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন, শুক্রপাতই মদন-নিধন ॥ 

নবীন মদন” বুন্দাবনে, উদ্ধরেতা সব সেখানে ॥ ৩০ 

আনন্দে কামিনী-ফুল নিরখেন সাধুং 

তোলে পাড়ে ছেড়ে খোড়ে বালবুদ্ধি শুধু ।৩১ 

যে নব যৌবনে ব্রজে অমরতা স্থপ্রকাশ, 

সেনব যৌবনে এষে জড়ে গাথ! সর্বনাশ ।৩২ 

কৃষ্ণ-প্রেম পর্শে কাপি ছুটি হাত জুড়ি, 

তার চুম্বনে যেন কমলের কুঁড়ি !৩৩ 

দেহ নাশে কৃষ্ণ পাশে চির শাস্তি নিরমল, 

যতই কাট্চে দিন বাঁড়চে ভরসা! বল।৩৪ 

যৃথি জাতি বেল মালতি, কমল কুমুদ চন্দ্র তারা, 

নিশায় উষাম় উথ লে উঠে রূপের সাগর পাগল পারা। 

ছই দিকে নাই সুখের সীমা, ধন্য আমার ভবে আসা, 

স্তরে অমৃত দৃষ্টি, বাইরে জীবে ভালবাসা ।৩৫ 

হরিভক্ত, তক্তের হরি, . একের নাশে আরের নাশ, 

এদিকৃ মারলে ওদিক্‌ মরে, বাশের ঝাড় আর ঝাড়ের বাশ! 
ংসারব্র্গ উদ্ভানে ফুলের বাহার নানা, 

দেখেই জীরন.সফল কর, হাত দেওয়া! তায় মান! ! 

দেখ ভিন্ন ছু'য়োনা ওরে অবোধ ছেলে, | 
সারের ফুল দেখাই ভাল । ছু'লেই যাবে জেলে !৭ 

কৃষ্ণলীলায় ব্রহ্ম ঢাকা, যোগমায়ার সে আবরণ, 

এ মায়া নয়, স্থপ্ স্বচ্ছ : রঙ্গীন কাচের আচ্ছাদন । ৩৮ 


৬ 


স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 


০ 


'আমার পাপের রাশি, হাজার টাকার খড়ের গাদা, 


দালানের ভিতর কল্যাম বোঝাই কেউ পারেনি দিতে বাধ, 
কৃষ্ণ-তক্তির একটু বিন্দু, দেশলাইয়ের একটি কাঠি, 
আমার, আকাশ পাতাল খড়ের রাশি এক মুহূর্তে কল্যে মাটি! 
ওই ঈশ্বরের কাছে, পিতা মাতা সবে গেছে, 

আকাশে দেবত। আছে, কেন দেখ যায় না? 

এ ব্রহ্মাও-অণ্ডে থেক, হু-চার দিন ধৈর্য্য রেখ, 

ডিম ফুটলেই বেরিয়ে দেখ, আকাশ নয় সে' আয়ন! ! ৪০ 
ভেবনা যে গোয়ালিনী, জ্ঞানহীনা গোপী গণ, 

জেনে রেখ, শুদ্ধ ব্রহ্ম তেজের উপর বুন্দারন ! 

অভাগ্য জীবের অহো, হরি-বিরহ অহরহঃ ! 

কারে বা বিরহ কহ? মিলনের পর হয় বিরহ ! 

ছিল কি মিলন কোন স্থানে? নইলে কেন পড়বে মনে ? ৪২ 
ব্রহ্গ-জ্ঞানের জ্ঞান-শক্তি, রাধা-কষ্ণের প্রেম-ভক্তি, 
মিশালেই হয় মেশ! মিশি, সত্ব গুণের শেষাশেষি। ৪৩ 

এ সব মুত্তি কেবল নামে, মুর্তি চিদানন্দ ধামে ॥ 

সে সব মূর্তির রূপের ছটা দেখলে মানুষ বাচবে কট! ? 
দেখলে রে সে রূপের কণা, যোগেশখরের জ্ঞান থাকে না॥ 
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে, যেমন ঘর তার তেমন ধরে ॥ ৪৪ 
কাম ক্রোধে মরচি পুড়ে, মায়া'ময়লার আন্তাকুড়ে ॥ ৪৫ 
কিসে হরি করব তুষ্ট? আমার গায় ষে কামকুষ্ঠ ॥ 
ছি ছি, পারলে ন! পাওব-সথা নিতে ত তুমি, 

এই, কুরুক্ষেত্রে চিত্ত আমার সথচাগ্র তৃমি ! ৪৬ 

গুনচি এখন যথ! তথা, ক্ষণ থৃষ্টের পুরাণ কথা; 


নিত বুন্দাবন। 


বল্চেন অনেক আধুনিক সভা দেশের দার্শনিক-_ 
নরের পূর্ণতা আর কিছু নয়, নারীর নিঃস্বার্থ প্রেমের হৃদয় ! 
কব কি, ভবেকি, বুঝবে কেহ কতই আনন্দে ছাড়ব দেহ! 
জগতের লো'ক বুঝবে কটা? . মরণ নয়ত বিয়ের ঘট! ! 
বৃন্দাবন-ধাম, রাঁধা-কৃষ্ণ নাম, নবযৌবন যাগ, নব অন্রাগ !- 
পরা প্রক্কৃতির মাঠে ঘাটে, রসের চোটে দাড়িম ফাটে! 
্রহ্মজ্ঞানে পড়লে ভাটা, প্রেম-জোয়ারে দাড়িম ফাটা ! ৪৮ 
ধন্ত রে জীবুন, এ চির যৌবন, কৃষ্ণ-প্রেমরস উদ্দীপন, 
বিন্দুতে অমর হয়রে পামর, সিন্কৃতে আমার সম্ভরণ ! ৪৯ 
বৃত্য গীতই কর্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না, 
“নব যৌবন” ধর্ম মোদের, “বৃদ্ধ হওয়া, মানি না ! ৫০ 
পেন্সন না লন বাবু, যাবৎ না হয় প্রাণট! গত, 
বেশ্ত। হলে বৃদ্ধ কালে তবু হরির নামটা হ'ত ! ৫১ 
কষ সেব! কর্বে বলে, উপকরণ সব নিতে এল, 
মাছের গুধু কাটা পেয়ে, “বাঘের মাসী” ভূলে গেল ! ৫২ 
নর নয়_ সব পালে পালে সিংহ পড়েছে ব্যাধের জালে । ৫৩ 
অকৈতব ক্ৃষ্ণ-প্রেমা, জীবে ত৷ সম্ভবে না, 

বৃন্দাবনে শুধু সেই ব্রজাঙ্গন! জানে; 


গোগীদের যে কি ধর্ম, পৃথিবী না জানে মর্ম, 
ফুরায়েছে কর্ন্মাকর্্ম, ধর্মাধর্দ নাই সেখানে ! ৫৪ 
নব অন্ুরাগ-মধু নিত্যই সমান শুধু-_ 


তাই নহে চিন্ময় সে নিত্যধামে বিদ্তমান ] 
নিত্যই বাড়িছে রস সে নব-নবায়মান ॥ ৫৫ 
গ্রক্কৃতি পুরুষ ছুটি: পূর্ণ রসে উঠে ফুটি, 


সুধাকর গ্রস্থাবলি। 


ছুই অর্ধ এক হয়ে . নিগুণ সমাধি হবে; 
নিগুপ সমাধি শেষে আবার বিভিন্ন দুটা, 
“নব দম্পতির ভাব” তাবুক দেখিছে ভবে । ৫৬ 

ছুঃখ নাই, এ সংসার দেবতাদের থিয়েটার, 

বসেথাকৃলে দেখবে আবার, নিভৃতনিকুঞ্জ ফেয়ারি-বাওয়ার 
আমার পার্টশেষ, ঢ,লচি ঘুমে, যাচ্চি আমি “গ্রীণরুমে”” 
তোমরা কর থিয়েটার, দেব-দেবি সব নমস্কার ॥ ৫৭ 


দ্বিণীয় জ্যোতি | 


সৎ যাহা নিত্য সত্য, “চিৎ' সে. চেতন তত্ব, 
“আনন” সে নিত্য স্খ_্থখের পাথার, 

এই তিন একত্রেতে সৎ-চিৎআনন্দেতে 
গঠিত শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি, নহে নিরাকার। 

চিন্ময় শ্রী-অঙ্গে তাই রক্ত মাংস অস্থি নাই, 
কিন্ত অবনিতে আমি যোগমায়! ধরি, .. 

উনন্দ-নন্দন হয়ে বাহ্‌ ব্বপ দেখাইয়ে, 
দর্শন দিলেন হরি, অভিনয় করি! 

কিন্ত সে স্বরূপতন্ত তাতেই দেখেন ভক্ত, 
তিনিই ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টির কারণ $ 

টৈতনত -রূপিনী আর “আহলাদিনী শক্তি” ভার 


পরমা প্রকৃতি রাধা দিলা দূরশন। 


রা দদাবন | 


সিলসিলা লাস তত লস তিতা সি পাটি শা শাস্টপাসটিলাস্টি এটি তাপ শি লাশ কা পািল সকাল ২ ৯ পানি পি পাশ পি প সল্প অপ 


শ্রীকৃষ্ণ রি মায়া-শক্তি আছে আন, 


জগৎ সংসার তার ক্ষণস্থায়ী খেলা ; 

আলে৷ আচ্ছাদন করি, অন্ধকারে লুকোচুরী ! 
চিদানন্দ বৃন্ধাবনে চিরস্থায়ী লীল! ! 

একটা রয়েছে আর জীব-শক্তি নাম তার, 
এই জীব-প্রক্কতিই করি আরাধনা, 

শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্তে ধরি, অমৃত সঞ্চয় করি, 
রাধা-ক্বষ্ সেবা করে হয়ে কষ্ণ-প্রাণ৷ ! 

জীব-প্রন্কতিই ক্ষীণা, সে প্রক্কৃতি অসম্পূর্ণ, 
কর্ম বশে অনাগ়্াসে তুলে ক্কৃষ্ণ-ধন ) 

কর্মচক্রে ঘুরে ফিরে কাল পুর্ণ হ'লে পরে, 
অঙ্গে লাগে কৃষ্ণপাদ-পদ্দ-সমীরণ ! 

জীবে আছে চিতৎভাব, ; . জড়-দেহে চিৎঅভাব, 
জীবের হুইলে জড়ে মমতা উদয়, 

“মায়ার বন্ধন”, সেই/ ক।ল পূর্ণ হইলেই 

জুড়ে তুচ্ছ করি চিৎ জ্ঞান স্বচ্ছ হয়। 

চিদানন্দ-কৃষ্ণ ধনে সহসাই পড়ে মনে, 

!! ব্যাকুলতা৷ গার হ'লে বলে অন্রাগ, 

পরিক্গতমে আকর্ষণ” তার নাম '“প্রমধন+, 
চতুর্বর্ণ ফলাতীত “পঞ্চম বিভাগ !” 

এ পঞ্চ পুকুষার্থ লভি ভক্ত চরিতার্থ, 
“অজর! অমরা মুক্তি” ছায়া! মাত্র তার, 

“জীব” চিদানন্দ-অংশ জড়-মায়। করি ধৰ 


নিঃশেষে প্রবেশে প্রেম-রাঁজ্য আপনার ৃ 


১৬ 'নুধাকর গ্রন্থাবলী। 


সিসি সস্তা তি লা এসি সসিলি পলিসি পাটি শালি পি পাল স্িলাস্ছি লাসিশিসটসছ লাস্ট স্উ্সটি শাসিত পি পি লাস পা্িপানস পাসিতীস৯ পাপ সি পাটি শি পি পাস লিপি পা পাত 





তৃতীয় জ্যোতিঃ। 


বাহিরের খোল! খানি, “বিশ্ব বলি তারে জানি, 
বাহ তাৰ জড় মাত্র, ; 'সতত্‌ সমল ! 

মহাশক্তি তার মাঝে, িন্ম্ী গ্রন্কতি সাজে, 
বিশ্বের সব্বন্ব' আর উপান্ত কেবল! 

বিশ্বের অন্তরে যিন __ অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি, 
তাহারি অন্তরে মাত চিদানন্দ-স্থান; 

শুধু তারে সৎ জানি পরিতুষ্ট ব্রহ্ধজ্ঞানী, 
আমর! প্রকৃতি মানি, জগতের প্রাণ ! 

সৎস্বরপের সনে পরম। প্রকৃতি ধনে 

7"... একাসনে হেরি করি চরণ সেবন; 
ব্রহ্মেতে সুযুন্তি পাই, কচিৎ ঘুমাই তাই, 


পরা প্রকৃতিতে সদা করি জাগরণ ! 


চতুর্থ জ্যোতি । 

বাহিরে রয়েছে বিশ্ব তার মাঝে অপ্রকাশ 
অদৃষ্ত অরূপ, রূপ প্রক্কৃতে তোমার, 

ধশ্বধ্য বেতেছে দেখা, _. কোথাও শ্রশ্থরধ্য ঢাকা, 
কেবল মাধুর্য্য মাখা, আমিয় ভাণ্ডার! 

অভিন্ন পুরুষ সনে. . .........ব্ষি রাজ সিংহাসনে, 
বিশ্ব- প্রাণে সংগোপনে ঢালিতেছ সুধা, 

বাহ নেত্রে ধাধা লাগে, | দেখিতে না পায় আগে, 


অন্তচক্ষু নাশে শেষে " অন্তরের ক্ষুধা ! 


পন ববন্দাবন | 


». ৯ লিন কাত তি ০৯ পািভন্খ ০৯ 


সন্তানের চন্দ্র-মুখে, দাম্পত্য স্ব সুখে 


কি ঢেলেছ, শত মুখে কহিতে না পারি! 
তব চিত্র কি বিচিত্র ! হেরিলে জুড়ায় নেত্র! 
আপনি অপাঙ্গে আমি বহে প্রেমবারি ! 
তোমাক দেখে নাযারা .. . অন্ধকুপে মরে তারা, 
জরা মৃত্যু হেরি ভাসে নয়নের নীরে, | 
“মরি মরি” সবে করে, দিনে দশ বার মরে, 
দেখে না অজরামরা পরা প্রক্কৃতিরে ! 
বয়স অধিক হল, জড় নেত্রে দৃষ্টি গেল, 
ন্তচর্ষি খুলি দেও অন্তর-বাসিনি, 
বিশ্বের অন্তরে স্থিত  মহাশক্তি সঞ্চারিত 
করিছ যা, দেখাও তা, অযৃত-রূপিণি ! মা 
ভাই বন্ধু যত মম | ছাড়ে না মায়ার ভ্রম, 
মরণের উপক্রম করিছে কেবল! 
চির হুঃখ যাহাদের, দেখাও গো তাহাদের 


স্থির যৌবনের চির প্রেম নিরমল! 





পঞ্চম জ্যে।তিঃ। 
অনস্তের পানে সখি ] নিরখিয়। দেখ রে 
০. পরব্যোম হতে, 
কোন শক্তি চ আছে বকি: . আসিতে ধরায় রে 
"চেতনার পথে? 7.7 | 





আছি পাস ত্ঠতিক্ড লাজ পক লাখ ভাটি পি তো পাস পাট বড পান, পাস ০৯ রস পি তি  ০ প্ি 


ঠা সুধাকর গ্রস্থাবলী । 


সস উরসস্স্ 





শি সস ৯ শিপ ৯৩ 


যত মা শক্তি দোলে প্রকৃতির পদ্-তলে 
মানবের মনোরাজ্যে প্রি না তার এসেছে ? 
পরা ্রন্কৃতির কাছে অভাবে পূরণ আছে, 


মানব অভাব সথি, যত কিছু রয়েছে! 
ব্যাধির ওঁষধ আছে, পিপাসার জল, 
মরণে অমৃত আছে, হুূর্বলের বল! 
পর! প্ররূতিরে সথি অন্তরেতে দেখি রে 
প্রাণ ছুটে যায়, 
ইচ্ছা! করে ছুটে গিয়ে, সবে মিলি পড়ি রে, 
সি 
সপ পথে হের হের, নয়ন সার্থক কর, 
7 বিশ্বের অন্তরে ওই অস্তর-বাঁদিনী, 
আমাদের প্রতি তার সীমা নাই করুণার, 
পরম। প্রর্কৃতি সেই পরত্রহ্ম-ঘরণী ! 
অনল অনিল আর, চন্দ্রমা তপন 
সেবিতেছে তার দেব হছুলভ চরণ! 
জগতের জীব যত জরা মৃত্যু দেখে রে, 
. দুর্বলতা হেত, 
দেখে না অন্তরে তার 7 জ্ঞানে প্রেমে গাথা রে 
. অমৃতের সেতু! | 
অস্থি মাংসে আরজিয্র্বী ব্রহ্ষভ্ঞানে সমাপিয়া 
দেহ মন আত্ম দিয় নিরমিয়! মানবে, 
তার বত গুণ কর্খ, রর তৃণ হ'তে পরব, 


শিট নিসা এছ ৫: 


নর-করতলে দেন ঝ্যরে স্তরে নীরবে ! 


গালা 


নিত্য বুন্দাবন। ১৩ 


যখন মানব-মন মুকুল কেবল, 
কে জানে ফুটিবে পঙ্কে ব্রহ্গ-নিলোৎপল ! 
কত যে সয়েছি সথি, রোগ শোক তাপ বে, 
কহিব কেমনে ? 
অস্থিগুলি পুড়ে গেছে শুফ কাঠ সমরে, 
বিষম আগুনে! 
এ অন্তরে পশি গুরু দেখিল! সাহারা মরু ! 
কল্পতরু লতা-বীজ তাই আনি সুদদিনে, 
রোপিয়া! ঢাঁলিল' ঝারি-- অপার করুণ! বারি, 
,মকুভূমে বৃন্ীবন সাজা ইল! ছুদিনে ! 
ধন্ত গুরু! যে রোপিল মরু ছিল যথা, 
কফ-করতরু আর রাখা-কল্পলতা ! 


আরব্য সহ তা 


ষষ্ঠ জ্যোতিঃ। 
প্রক্কতিরে বক্ষে লয়ে,  .অচ্ছেম্ত অভেম্ত, হয়ে, .. 
ূ পরব্যোমে পর্ণবন্ধা, সর্বব্যাপী হয়েছ! 
যে জন দেখিতে নারে. সহজে দেখাতে তারে, 
চিনমরী প্রকৃতি সনে,  ,হিধা হয়ে রয়েছ! 
চিদনিন্দনরী সতী বামে লয়ে বিশ্বপতি, 
মিলাইয়া প্রকৃতি, 


ঘিভাগ হয়েছ একা, 
পুর্ব বন্দে আক্কৃতি 1 





১৪ সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


বস সি জি সস পি আসা ৩ সস ১২৩ সস ২১১ ২১৩ সস সস সই উনি সিন্স 


যে জন দেখিতে নারে, 


সহজে দেখাতে তারে 


নরু.নারায়ণরূপে. ধরাধামে এসেছ, 
জন্মান্ধ হয়েছি আমি দেখিনা কোথায় তুমি, 
তাই আজ অস্তর্যামী বুকে চেপে বসেছ! 
অমুত্তির মাঝে মৃত্তি,, ... নিগুণে গুণের স্ফুতি, 
নভঃ বাঁরিবরফবা  বাশ্পলয় যেমতি, 
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, ছুই ভাই নির্বিবাদ, : 
সাকারত্ড নিরাকার  গলাগলি তেমতি ! 
- পা ক্ষণস্থায়ী র্ভূমি কিছু না জানিয়! আমি, 
সংসার-শৈশবের রাঙাকাঠী চুষেছি ) 
পেয়েছে যথার্থ ক্ষুধা, দাও তৰ প্রেম সুধা, 
সারের চুষিকাঠি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি ৃ 
সপ্তম জ্যোতিঃ। 
তমোনিশি অবসান, প্রা. প্রক্কতির প্রাণ 
পরম পুরুষ স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিল, 
অংশশরূপা সত্বজ্যোতিঃ_ বিভাবতী উষা সতী 
প্রক্ৃতি-পুরুষ পাশে প্রেমভিক্ষা মাগিল ! 
.... চৈতত্ত পুরুষে ধরি . প্রগাঢ় চুম্বন করি, 
পরা প্রক্কৃতির রূপ | পরব্যোমে ছুটিল ! | 


“প্রকাশ” «প্রকাশ মাত্র! জড় জগতের গান্র 
বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শে. শিহরিয়া উঠিল! 
ক্ষিতিতল সলিলেতে, তেজঃ ব্যোম অনিলেতে, 


০ রস পিন ৯ পস্স পপ ্পপ হত লস্ট সর অপসমিশপাসি পা পিসি লালা লিস্ট ও স্পিলিসিশ স শািলাসটি পাপা শাসিত পা লীন পি ৮ সত লাক পাস তি? 


নিত্য বারন | ১৫ 


তি সনি লি ও পপ ৭ পাসটিপাসটি পান লস ১ পানি 


কৌশলে পশিল যত অচেতনে চেতনা, 
অজড়ে জড়েতে.খেল1 নখ ছুঃখ নিত্যলীলা, 
ফুটে উঠে প্রেম সুখ. . কভু প্রেম-যাতন! ! 


হাসে রবি নভঃস্কলে নলিনী নাচিছে জলে, 
বিষাদে মুদিত আখি কুমুদিনী কাদিছে ! 


ফুটিল কুসুম কলি সৌরভে ছুটিল অলি, 
পর! প্রকৃতির পদে প্রেমযোগ সাধিছে ! 
আদিত্য আকাশে আসি নলিনীরে কহে হাসি, 
লো পদ্মিনি, মখশশী হেরি তব হরষে, 
সব দুঃখ যায় দূরে জাগি উঠে ধীরে ধীরে, 
পরা প্রকৃতির মুখ সহসা এ মানসে ! 
শ্রীবিশ্ব চৈতন্ঠসনে ; শ্রীবিশ্ব- প্রক্কতি ধনে, 
পরব্যোম-সিংহাসনে বসাইয়ে যতনে, 
বিশ্ব-প্রকৃতিরে সখি, অন্তরেতে দেখি দেখি, 
আমর! যে কত জ্বী _ প্রকাশি তা কেমনে ! 
_চৈতন্তেরে বক্ষে ধরি পরা প্রকৃতি সুন্দরী 
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব-স্াষ্ট এক শ্যত্রে গাথিয়া, 


যোগে আছে নিমগন, শুদ্ধ প্রেম বিতরণ, 
তুমি আমি সোঁব তারে সই প্রেমে মাতিয়া। 
: কমলে যাহারা বলে মহা! ছুঃখ ক্ষিতিতলে, 
সেই অর্ধাচীন দলে হেরি তুমি ভুলনা ! 
শুনিলে সকলে হাসে-_ মানবেরা ভালবাসে 
হখ,ছুঃখ__পাপপুতা .. . মরীচিকা ছলনা ! 
প্রকৃতি পুরুষে আহা নিত্যলীল! হয় যাহা, 
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'জগতে কে দেখে তাহা! ? তুমি যদি দেখিতে, . 
আমার বিরহে তবে, মুদিত না হ'তে ভবে, 


পর! প্রক্কৃতির সুখে চিরানন্দে ভাসিতে ! 
পণ্ড পক্ষী জীব কুল তরুলতা ফল ফুল, 
জড় হতে জড়াতীত ধরি নানা! আকৃতি, 
নাচে পরম্পরে ধরি, দেখ যোগ-নেত্র ভরি, 
রত 
পরম পুরুষ সনে, নাচে পরা প্রকৃতি ! 


অষ্টম জ্যতিঃ। 


সদ! ভাসি প্রেম নীরে, হেরি পরা প্রকৃতিরে, 
নিগুণ চৈতন্তে ধ'রে চিদ্ানন্দে ভাসা'ল 


করিল চিন্ময় স্ষটি তাহে দিয়া যোগ- দৃষ্টি, 
সত্বগুণ| সীদলে  খল্খল্হাসা”ল! 
প্রক্কতই ভালবাসি, প্রকৃতি সুন্দরী আসি 
ব্রঙ্গে দিল রূপরাশি হেরি আখি জুড়া”ল ! 


অল্নান-যৌবন! সতী স্থির যৌবনের জ্যোতিঃ, 
প্রদানি সচ্চিদানন্দে পাশে তার দাড়াল! 
এক অর্ধ কেহ মানে, ্ .. অন্ত. অর্ধ নাহি জানে, 
'অর্থভাগ অনর্শনে ...... পুর্ণ দেখি কেমনে ! 
অর্ধ পাশে অর্ধাঙ্গিনী, নাচেন সহ্ধর্শিনী, 
অংশরূপ! সত্বগুণ। শত সখী বেষ্টনে! 
প্রত্যেক প্রকৃতি-সখী অন্তরে চৈতন্তে দেখি, 
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শপ পাশ শার্পাস্পী ১াসিশাস পাস্পশী 


আনন্দে অবীর হ'ল স্বরগে কি মরতে ! 
পরম পুরুষ সনে প্রকৃতির সন্মিলনে, 
নাচে কোটা গ্রহতাঁর কোটা সৌর জগতে ! 


নবম জ্যোতিঃ | 


পতিরতা দতী, প্রকৃতির গতি, পুরুষেতে থাকে মিশিয়া, 
পুরুষ প্রকৃতি, এক মতি গতি, অভিন্ন হৃদয়ে বসিয়া ! 
বাঠিরে বিরহ রহে অহরহঃ ; বুঝাতে জগতে, ধরে ছুই দেহ, 
ছুটী দিক ভাল ন1,বুঝালে বল কে বুঝাবে আর আসিয়া ? 
সতী পতি মিলে, শর্কর! সণিলে, অনুবিদ্ধ ভাল বাসির়া ! 
কামনা-বিীনা, নিয়ত-নবীনা, গ্রিগুণারে যদি দেখিত, 
তবে কি বেদান্ত, খিগুণের অন্ত, সব সর্বস্বান্ত, করিত? 
নিষন্মীর। বসে, নিন্ম; পুকষে, ক হই বাখানে, €ভক্তে শুনি হাসে 
ভাবে যে মানসে, নিপুণ পুরুষে, প্রকৃতিরে যদি, জানিত। | 
রাজরাজেশ্বরী, দরশন কর্মিঙ্গিনত্য। প্রক্কতিরে পুঁজিত! : 
সতীর সতীত্বে, পুরুষ অস্তিত্ব. মিশিয়া গিয়াছে, সমূলে ! 
ত্রিগুণার খণে, বিকার “নিশুণে+ খণসাক্ষী মোরা, সকলে ! 
ভাগ্যে সে ্রন্কৃতি, বক্ষ দিল ডাকি,নিগুণে ব!চিল;বক্ষস্থলে থাকি, 
নাস্তিকের! নাকি, কহে সবি ফ (কি, প্রকৃতিতে থাকি অগত্যা 
শিমক হারাম, তশর। অবিরাম, প্রকতিরে কহে অনিত্য। ! 
অসৎ পুরুষ, তার কি পৌরুষ? অসতের খ্যাতি, রবে ফি? 
হয়ে নিরুপায়, প্রকৃতির পায়, বিক্রীত ন! হয়ে, হবেকি? 
নিপুণ পুরুষ, কোঁথ। তার বাড়ী,থাক্‌ দেখি পর! প্রক্কতিরে,ছাড়ি, 
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নিজের নির্বাণ, নিজে রবে পড়ি, কেবা যাবে তারে, খুঁজিতে 
নিজে গুণ হীন, ত্রিগুণার খণ, চির দিন যাবে, শোধিতে ! 

না না, থাক বধু সুখে, প্রকৃতির বুকে, পাদপত্পে তার নমিও, 
যা আসিল মুখে, বলিন্থ তোমাকে, দাসী বোলে তৃমি, ক্ষমিও। 
শুদ্ধ অনুরাগে, করেছি এ রোষ, ক্ষম প্রিয়তম, এ দাসীর দোষ, 
পর! প্রকৃতিরে, জানিও নির্দোষ, চন্দ্রমুখ তার চুমিও, 

“যুগল মিলন” পূর্ণতা কেমন! গ্রাণাধিক ধন তুমিও ! 








দশম জ্যোতি? | 


চুপে চুপে ভালবাসি “জগতের পতি,” 
ফল্তুনদী হৃদে বহে, “একি তব লীল৷ ! 
খড়গহস্ত ওই কত "“আয়ান”। ছুম্মতি ! 
স্তম্ভিত করেছে শত “জটিল! কুটিল”. ! 
আশী লক্ষ যোনী আমি করিনু ভ্রমণ 
এখনো! মলিন ঘরে হীন পরিধান, 


লাজে না কহিতে পারি বোঁবার স্বপন, 
ভাল হই আগে শেষে এস ভগবান । 


: ছুপে চুপে ভালবাস প্জগতের সতি”+, 
তব প্রেম ফন্তনদী, কেহ না জানিলা, 
কহিতেছে কিন্ত তব “জগতের পতি”*-__ 
শুনিলে স্তস্ভিত হবে “জটিল! কুটিলা;” 
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আমার এ নিনজা ডুবিবে সংসার, 
স্ব্রমাত্র এই প্রেম-তটিনী তোমার। 
কলঙ্কের ভয় সতি কেন কর আর? 
কেন কাপ জটিল! ব! কুটিলার ডরে ? 
ংসারের যমোপম “আযান” ছর্ববার 
আসিলেও বাঁশী ত্যজে অসি নিব করে। 
কি লাজ "একলি ঘরে হীন পরিধান” ! 
আমিই সাজাব সাজ, ধরিয়! বয়ান । 
আনী লক্ষ যোনী এক! ভ্রমিয়াছ তৃমি, 
কখনো আমাতে দৃষ্টি পড়েনি তোমার ! 
পশ্চাতে পশ্চাতে কিন্তু ঘুরিয়াছি আমি; 
এ দেখা “মাহেন্তর ক্ষণে” ঘটিল আমার । 
সম্ভব তোমার প্রেম জানে বন্ধুগণ, 
অসম্ভব মম প্রেম-বোবার স্বপন ! 
কি লাজ তোমার বল? আমিই তোমায় 
সরমে মরম কথ। কহিতে যে নাগর! 
“তামার ত সহিষ্তা বিখ্যাত ধরায় ! 
আমার অধীর. প্রাণ সৃহিছে. না. দেরি. 
অঙ্কে নিতে আজ্ঞা দেও “জগতের সতি,” 
'ধন্ত হোক আজ তব “জগতের পতি*। 
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একাদশ জ্যোতিঃ 


দেখিলাম ব্রিজগতে, জগন্ময়ী সু প্রকৃতে 
তোমারি স্বভাব মাখ। জীব সমুদয়, 

নিয়া তব ভালবাসা, জগতে জীবের আদ।, 
প্রেমাণুর যোগাযোগে স্বষ্টিস্থিতি লয় ! 

দুর্বল জীবের কাছে, অপাথিব প্রেম আছে, 
সে প্রেমের বেগ তার! সহিবারে নারে ! 

দার! পুক্র পরিবারে, ঢালি দেয় অকাতরে, 
তোমার স্বভাব তার! ভূলিতে কি পারে? 

কিনস্তকি করিবে কহ? রক্তমাংস জড় দেহ ! 
সেহ প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গের ঘায়, 

তটস্থ যে অস্থি মেদ, ভাজি পড়ে এই থেদ, 
পড়ে মরে তবু ধরে প্রক্কতে তোমায় ! 

জানিয়! বা ন। জানিয়া, তোমারি প্রক্কৃতি নিয়া, 
ছুটিছে তোমারি অংশ তব অংশ পানে, 

লোঞ্ষে বলে জীব অন্ধ ও সকল মান্না বন্ধ, 

কেহ কহে ঘোর পীঁপ!_মর্্ম নাহি জানে ! 

তব অংশ জীবগণ, অজ্ঞানেই দেহ মন, 
তব অংশে সপি করে মায়! অভিনয়! 

গেল গেল তুচ্ছ দেহ, কি ছঃখ তাহাতে কন, 

«* বারেক আস্বাদে তব প্রেম বিশ্বময় ! 
তব ছায়া এই কাযা, মায়া মায়া মধু-মায়া, 
॥ আমি আমি আমি আমি--তরঙ্গ তোমার, 
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মমতা-সুধার, গা ......,. ছুটিছে. অমৃত-বিন্দু, 


মম মম, মম মম__লহরী ম্ধার ! 
সত্য করি সুপ্রকতে। কহ দেখি ত্রিজগতে, 
অগুতে অঞুতে কে বা উচ্চারিছে “আমি”, 
মামি কিন্তু শুনি ভবে, দিবানিশি উচ্চ রবে, 
ংশে অংশে “আমি.-আমি” উচ্চারিছ তুমি ! 
দেহ য়ন প্রাণ মাঝে, দেখি যবে কি বিরাজে, 
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরথি বিভাগ ! 
নাহি হয় পুরাতন, . .. নিত্য নব বৃন্দাবন, 
নিত্য নৰ যৌবনের নব অনুরাগ । | 
এই বিশ্বে নিত্য স্ফুর্তি, পেতেছে যুগল মুক্তি, 
পরম পুরুষ পাশে প্রকৃতির শোভা ! 
হেরি হেরি ভাবি মনে, নিরজনে তপৌৰনে, 
আকি.বসি.প্রক্কৃতির চিত্র মনোলোভ! ! 
দ্বৈপায়ন-পাদপদ্ধে, দিয়া মন-কোকনদে, 
“লক্ষ ইঞ্চি করিলাম “অর্ধ ইঞ্চি” স্থির, 
“রাধা-ক্কষ্চ” দিয়া শাম» .. . প্রতিচ্ছবি আকিলাম, 


পরম পুরুষ বামে পরা ্রক্কৃতির ৃ 


ও পরার রি রাজারা 


দ্বাদশ জ্োতিঃ। 


তক্ত বাঞ্ছ! মনে করি, পর! প্রকৃতি সন্দরী, 
ব্রহ্ম-কর্পতরু হরি করিয়া সহায়, 





স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 


৯ ২৯ বি ২২৬০২৩০২২২৬ ০২০১০২১৬৭২০ ৭২৩ ০২ ২১ ০১০১১ ৭৯০ ১০ সস সস বি সস সি 


বাসন! করিলা মনে, . আসিবেন ছুই জনে, 
সচ্চিং-আনন্দ পে এ মর ধরার । 
বিশ্বরূপে অহরহঃ, কে দেখিতে পারে কহ? 
আসম্বাদিতে নারে কেহ বিশ্ব-প্রেম স্থধা, 
জীবের আকাঙ্ষা। আছে, অথচ কাহারো! কাছে, 
| প্রকাশিতে নারে সেই অমৃতের ক্ষুধা 
বিশ্ব-প্রাণ-প্রেম-সথত্র,। ধরি কেহ আঁকে-চিত্র, 
ঈষৎ আভাস মাত্র করিতে প্রকাশ , 
নিরজনে দিবানিশি, কত যোগী মুনি খষি, 
তপোবনে থাকি বসি, হইল হতাশ ! , 
তপন্তার যে মহিমা, . .. আছে পেজ্ঞানের সীমা, 
অক্ষরে অক্ষরে লেখা ষড় দর্শনের,_ 
বাক্য মনে নাহি পারের.  ধরিবারে কতু তারে, 
“অবাউআনস-গোচর* মানবগণের |. 
তাই আনি দেখা দিলা, করিতে মানব লীলা, 
ভক্তবাগ।-কল্পতরু প্রেম-অবতার, | 
জীবাকাজ্ষা ভালবাসি, .  প্রক্কৃতির সঙ্গে আমি, 
ঢাঁকিলেন মায়াষোগে অঙ্গ আপনার ! 
উঠি পরব্যোম হতে, _ সচ্চিৎ-আনন্দ-রথে, 
মান্ব লীলার পথে পশিলা উভয়, 
ধন্ত করি ধরাধাম, ধন্ত করি ভক্ত নাম, 
বৃন্দাবন ধামে আসি হইল! উদয় | 
ব্যোমের চিন্ময় লীলা, ধরাতলে দেখাইল!, 


বৃন্দাবন ভূমি করি বিশ্ব প্রেম-থনি ! 


এ.০৭৯ পি পিসি তাস লালা স্টিকি সিসি তাস পাসপিতানছ লা্টিতিতা লামিন সরা সত »পাস্ট তা 


নিত্য বুন্দাবন। 





প্রাণাধিক ভক্তগণ, করিলরে দরশন, * 
রাধারুষ্ণ-পদে বিশ্ব প্রেম-চিত্রখানি ! | 

| জগতের নিত্য সত্য, এই “অবতার-তত্ব,” 
শুদ্ধসত্ব ভক্তগণ বুঝিল কেবল, | 

চিন্ময় প্রেমের গতি, বুঝাইতে রাধা সতী, 
অবতীর্ণা বুন্দাবনে নিয়া সী দল! 

জড় দেহে হলে মত্ত, কে বুঝে চিন্ময় তত্ব ! 

জড়ে প্রেম গড়ে মাত্র “প্রাকৃতিক কাম” ! 

তাহে নিত্য অধোগ্রতি, ক্ষয় নাশ নিতি নিতি__ 
মি সে জড়ীক্ মায়া, গিল্টি তার নাম! 

অপ্রারত বুন্দাবনে, “অপ্রাককৃত শ্রীমদনে* 
প্রেম দানে নাহি হয় বিনাশ বিরাগ,_ 

নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন, 


নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ ! 


ত্রয়োদশ জ্যেতিঃ। 
প্রার্থনা । 
ব্রজেশ্বর, মম ছুঃখ আর কিবা কব? 
তঁলেছি তোমায় হায়, ... এবে দেখি স্বপ্র প্রায়, 
পড়ে কিন! পড়ে মনে মুখ চন্দ্র তব! 
কত জন্ম চলি গেল, এখনে না দেখা হল, 
আর কতকাল বল তোমা ভুলে রব? 





টি আপনি শা স্পট লতি অপরটি উপল এলি ওল কেসি তাসমিতি তে সিল অপি এসির পস্জ 
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স্থধাকর গ্রন্থাবলী। 
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কোথায় জীব্তি নাথ, এস গো এখন, 


দেখ গো! হৃদয় স্বামী, দেখ কি হয়েছি আমি, 
পড়েছে সোণার অঙ্গে কালিমা! কেমন ? 
ধন জন গৃহ কর্ণ, , গেছে জাতি কুল ধর্, 


তব দরশন আশে রয়েছে জীবন ! 


তোমার বিরহে যদি, বাঁচি দেখ! হবে ! 


আমার হতেছে ভয়, হয় যদি বন্ধে লয়, 
হা নাথ, আর কি দালী ব্রজধামে রবে ? 
শ্রীপদ সেবার মত, | পেয়েছি ইত্জিয় যত, 


ঃ নঅম্ধকুপ-হত্যা” তার অস্কুরেই” হবে! 


রাধানাথ, তা হলেষে হারাৰ তোমায় ! 


কোথ। বা রবে এ দাসী, কে মুছাবে মুখশশী, 
সমাধি রাক্ষসী আসি গ্রাসিলে আমায় ! 
পাদ পদ্ম শিরে নিয়া, কে মুছাবে কেশ দিয়া, 


মালতীর মাল গাি কে দিবে গলায় ? 


ব্রজনাথ, শুনেছি ত ব্রজের কাহিনী !__ 


দোলাইয়ে ব্রক্ষজ্ঞানে, . . পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে, 
নাচিত, তোমার সনে ব্রজ বিলাসিনী! 
কে গুনাবে থা তথা, আর সে অমৃত কথা, 


প্রাণের গৌরাঙ্গ কোথা, ডাকে কাঙ্গালিনী। 


নিত্য বৃন্দাবন । ২৫ 


সি নি বউ হই ৬ ৬ এ ৯ ৯ সর ১৩ উস পি 


দ্বিতীয় প্রার্থন] ৷ 
লুকা”ও না ব্রজনাথ ব্রজের জীবন ! 


টসিশিতিস্সিসিস্ি শিস সিসি 


মিনতি ও রাঙ্গা পায়, তুমি লুকাইলে হায়, 
আমায় করিবে লয় বেদান্ত দর্শন ! 
গোগীঞ্জন মনোলোভা।, কোটা চন্দ্র মুখ-শোভা, 


, হবেনা তনিতাধামে নিত্য দরশন ! 
সুখের ইন্দ্রিয় মোর শুকাবে সকল! 


প্রেম পরিমল সহ, ক্ণ বিলাসের দেহ, 
নিরাকারে নিয়ে যাবে বেদান্ত প্রবল ! 
আর কি পাইব গিগা, নিত্য ধামে নিতা কায, 


পোর্ণমাসী যোগমারা ভরস। কেবল ! 
আলোক সে জ্যোতিঃ মাত্র, গোলকের পতি! 
ভুলোক আলোক চায়, ছাড়ি দেব সবিতায়, 
জ্ঞানের আলোক লোক ভালবাসে অতি! 
হ্ীপদে ঝুরিছে মালো !-- বেদ।স্ত জানে ন1 ভাল, 
আলোকের কেন্ত্রস্থল-_“যুগল পীরিতি !” 


তৃতীয় প্রার্থন। | 
শ্তাম-নব জলধর, দেখ! দাও তুমি, 
ছাড়ি সিন্ধু, যাচি বিন্দু চাতকিনী আমি! 
নবঘন, চির স্থির করি রাখ সুখে, 
ভয়াকুল! চপলারে চাপি ধর বুকে ! 
শ্তাম-তরুবর, হায় রহিলে কোথায় ! 
অনাশ্রিতা শ্তামলতা৷ ধুলায় লুটায় | 


২৬ স্থধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 


লুটাইছে মায়াপন্ষে মৃণাল সুন্দর, 
তুলি লও করে কৃষ্ণ, মত্ত করিবর ! 
হের কাণুববালভান্ু, কীদে কমলিনী, 
মায়ামোহ-মহাপঞ্ধে পড়ি কলঙ্কিনী ! 
তরুণ অরুণ শ্তাম, কর তারে সুখী, 
অনিমেষে চেয়ে আছে শ্ঠাম সূর্যমুখী ! 
প্রেম-মধু-গন্ধে ধায় মন-অন্ধ অলি, 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ- কাট! বন দলি! 
সে পঞ্চম পুরুষার্থ পাদপন্ন-মধু 
পাবে কি এ অন্ধকূপে অন্ধ! গোপবধূ? 


শ্রীমধুবন । 


প্রীলীনবদীপ ধাম । 


সখি রে,__ 


কেন যাই নবন্ধীপে, বৃন্দাবন ছাড়িরে, কহি সে কাহিনী__ 
ইচ্ছা করে সেখ! গিয়া, তোমা লয়ে খাঁকিরে, দিবস যামিনী ! 


এ সুখ পেলাম কোথা 1__ কই সে নিগৃঢ় কথা, 
শোন্‌ সখি, যাহ দেখি, জুড়ায় জীবন রে, 
বন্বাবনে মুকুলিত .. নবন্বীপে প্রস্ফুটিত 


প্রেমের পূর্ণতা সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ধন রে! 
শোন্‌ সখি মন দিক্কা, সে নিগুঢ় তরে, নবদ্বীপ ধামে, 
ভূলি গিয়! বৃন্দাবন, ভক্তগণ নিমগন, 'প্রীগৌরা্গ নামে! 


মধুবন। ২৭ 
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সে যে তত্ব আহামরি, কি বুঝাব সহচরি, 
আগে হয় মুক্তি তাহে সর্ব বন্ধ নাশ রে, 
.বিমুক্ত- জীবন হ হয়ে নিত্যসিদ্ধ দেহ লয়ে, 


তবে সে হইতে পারে শ্রীগৌয়াঙ্গ-দাস রে ৃ 
দাশ্তভাবে আতিক, প্রেমশিক্ষা নিয়! রে, প্রেমিকের পাশে, 
হেরি গোরা রসরাজ, রাঁধা প্রেম-সিন্ধু মাঝে, ভক্তগণ ভাসে ! 


শ্রীরাধারে আহামরি, রাখে কৃষ্ণ বন্ধ করি, 
রি বৃন্দীবন্বে জনশুন্ত নিকুঞ্জ মাঝারে রে, 
'কে বুঝে ক্ষ্ণের খেলা !_ নবন্ধীপে দেখাইল। 


শ্রীরাধার নিত্যলীলা ছুয়ারে ছুয়ারে রে ! 
চারিশত বর্ষ পরে, কলিকাত! ধামে রে, গোর! নাশে তমঃ! 
উথলিল গৌর প্রেমে “শিশিরের” বিন্দু রে, নুধাপিদ্ধু সম ! 


গৌরাঙ্গ-কিরণ সখি অনন্তের পথে দেখি, 
অপ।র সমুদ্র-পারে পাতে প্রেম ফাদ রে, 
হদূর মার্কিণ দেশে, শ্রীরাধার প্রেমাবেশে, 


জ্ঞানের গরিম! নাশে নদিয়ার চাদরে ! 
ভ্রিজগতে প্রেমধর্, বৃন্দাবনে পাতা! ফীদ,__ 
পাতিছে জগৎ-গুরু অতুল্য নদিয়া-চাদ ! 


শচী মাতার প্রতি শ্রীমতী বিকুপ্রিয়া । 
গৌর গুণ গার,.করি-রাখ এ্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া, 
তুমি নু. রাখিলে» আহুবী-জীরনে, জীবন. যাইত ভাপিয়। 
রি মাগে। যাহা, করেছ দর্শন, আমিও যে তাই দেখি গো এখন, 
ভারিবেন তিনি, নিখিল ভূবন, আমাকেই ভাল বাসিয়া, 


২৮ , সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


সিপিসত পা উপ লিন স্৯ সপ পাস তো পোস্ট না সানা উস সিল 





সস আট সিসি সিপিএ সিডি এ সিএ তি স্পট খত ১ তিপাস্পিকাস্মিপি সলিল ০ পাস সম 


আজ, গৌরপ্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক পাটি 
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগে! জননি, ঘরের বাহির যাব না 

দিনমণি মুখ, দেখিব না 'আর, গৌরমুখ করি ভাবনা ! 

কারে! সাথে মাগে! কহিব না কথা, নদিয়া নগরে, যাইব না কোথা, 
ধূলার সংসারে, খুঁজিব না বৃথা, বাহিরে ত তারে পাব ন। ! 

মাগো, গৌর মন্ত্র জপি, আনন্দে ভাসিব, ভ্রিজগতে কিছু চাব না! 
তুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া, 
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, শিখিবে জগৎ আসিয়। ! 

কবি কৃহে ওই দেবী প্রকাশিত, নদিয়ায় পরা-প্রক্কাতি উদ্দিত, 
ভক্তিসরে ওই আছে প্রস্ফুটিত, ফুল-কুলেশ্বরী ভাপিয়া, 

আজ, নবদ্বীপেশ্বরী, রাঁজরাজেশ্বরী, বেদাস্তের অস্তে বসিয়া ! 


জ্ীনাম। 


শ্রীনাম কি ধন, জানে তা ক'জন, নাম-জপে কিবা হয় ?-_ 
সেই বিবরণ শুন দিয়া মন, হবে পাপ-তাপ ক্ষয় ! 

যে বস্তুটি সত্য ধে বস্তুটি নিত্য, অনিত্য সংসার-মাঝে, 
সে বস্তর গুণ, নিত্য সত্য বলি, মানে সবে কাজে কাজে । 
সে বস্তর নাম, নিত্য সত্য সদ1, নামটি গুণ বিশেষ, ৃ 
চিৎস্বরূপ বস্ত, আর তার গুণে, ভেদ নাই এক লেশ ৃ 
দ্রব্য সহ যথ।, দ্রব্যগুণ তার, অভিন্ন হইয়! রয়, 

নিত্য দ্রব্য সহ, নাম গুণ তার, কোন কালে ভিন্ন নয়। 
নামের সহিত, ফেরেন গ্রীহরি, এ প্রবাদ সত্য তাই, 

যেই নাম সেই, শ্রীহরি আপনি, বস্ত নামে ভিন্ন নাই ! 
হরিঅঙ সেবা, করিবারে যেবা, বাঞ্চা করে কার মনে, 


মধুবন । ১৯ 


এ সস সস এস পক সস পা অভ শসা প্র অপর উপ টি ৬১ অপ অজ ক ৬১ 


করে ও অন্তরে “হরে কৃষ্ণ হরে” জপুক সে রাত্রিদিনে !. 
দ্রব্য গুণ সম, বিবক্রিয় ম্যায়, ফলিবে নামের ফল, 


যে রূপেই কর, | “হেলয়া শ্রদ্ধয়।” 
মরিবেই, খায় যদি, না জেনে গরল ! 
শরীস্রীফাল্তনী পুর্ণিমা । 


ওই আসে হাপি ভাসি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি 
পলাপ-প্রস্থনরাশি কত শোভা ধরিল ! 
অন্দর মন্দার দাম আলে করে ধরাধাম, 
কণঞ্চন কুসুম ফুটে দিক্‌ আলো করিল! 
এসেছে কুস্থমাকর, ,  উল্লাসিত নারী-নর 
ভ্রমরী ভ্রমর সুখে পদ্মবনে ছুটিল! 
ফুলে ফুলে মনোহর, আজ ধরা স্ুথে ভরা, 
বসন্তের বিশ্বপ্রেম উথলিয়া৷ উঠিল ! 
ফাস্তনী পৃণিমা! ভাই ! তোদের কি মনে নাই 
বিশ্বপ্রেম-প্রশ্রবণ শ্ত্রীগৌরাঙ্গ টাঁদ রে, 
ভক্তপাশে শুনে থাকি, বসন্ত পুণিমা নাকি 
চির বসস্তের পাখী ধরিবার ফাদ রে! 
আয় আর বঙ্গবাসী মায়ামোহ তম নাশি, 
'পরম্পরে ভালবাসি, ভাসি প্রেম-সাগরে ; 
চির বসন্তের তরে করজোড়ে ডাকি তারে, 
জগতের প্রেমগুরু নবদ্বীপ নগরে ! 


পাটি শন কা 


* হেলায় নাম করিলেও হাঁহার অব্যর্থ শক্তি কত দূর, তাহার সন্দর বৈজ্ঞ! 
নিক সত মেহার-মাহা্ময পুস্তকে দেখুন । 


০ 


০০ 


_ হরিনাম নিয়া নিয়া 


স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 





সস জিউস বি উরি আট 


দুয়ারে দুয়ারে গিয়া, 


যাঁচিয়া যে আচগালে হরিনাম দিল রে, 


গলিত কুষ্ঠীরে'ধরি 


গাঢ় আলিঙ্গন করি, 


আমাদের মন প্রাণ হরিয়! যে নিল রে,-_ 


শোধিতে তাহার খণ 


আহ! আজিকার দিন, 


আয় যত দীনহীন, পতিত রে পতিতা, 


জন্ম দিনে ভুলি তারে 


কেমনে ঘুমাবি ঘরে'? 


আম্ন আয় ছুটে আয় বালবুদ্ধ-বনিন্তা । 


যাক ও সংসার পুড়ে, 


ফেলে দে মমতা ছুঁড়ে, 


হরি ব'লে ছুটে আয় মুক্ত বায়ু-প্রাস্তরে, 


চির-প্রেম ভালবাস, 


চির বসস্তের আশা-_ 


নিত্য নব বুন্বাবন জাগাইয়া অন্তরে ! 


হরি ব'লে বাহ তুলে 
নাম-সংকীর্তন ভূলে 
ংগোপনে ভেবেছিলে 
«এস আজ প্রাণ খুলে 
পাঁপ তাপ বিনাশিতে, 
কত রাঁজ। মহ। রাজ। 
দীনহীন ছুঃখী যত 
নন্দয়া চাদের মেলা 
নাই মান অভিমান, 


, অকাতরে প্রেম দান 


ব্রাঙ্মণে যবনে মিলি 


, নদিয়া-াদের মেল। 


এস ভাই হেলে ছুলে, 
গৃহে আজ থেক না! 
নাচিবেরে হরি বলে, 
মনে ক্ষোভ রেখ না। 
আজ মহা নগরীতে 
প্রজাগণ এসেছে, 

ষষ্টি ভরে যায় কত) 
আজ নাকি বসেছে! 
রাজ প্রজা এক প্রাণ! 
আজ নাকি হবে রে ঃ 


করিবেরে কোলাকুলি, 


কে দেখিতে যাবে বে! 


মধুবন। ৩১ 


পল্লি সে অপ উট উপ উপ সা ৬ টিঠ অতটা ভি তা পভ এ 


গৌরলীলা-অভ্তিনয় 
মহানগরীতে আজ 
ঘুচিবে জগৎভার 
হরিনামামূত ধারা 
নিতে নামামৃত ধার! 
তরুলতা মাতোয়ার। 
গৌর-হরি ধবনি করি, 
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি 
পদে দলি অহমিক] 
নাচিকে লুটাবে আজ 
মাতিবেরে শ্রেচ্ছ হিন্দু, 
. ধন্তরে “শিশির-বিন্ব” 
হবে আজ দ্রিবারাতি 
আসিবে নদিয়া-পতি 
হরি বল হরি বল, 
হরিনামে বাঁধা সেই 


মন প্রাণ বিনিময় ! | 
মহাব্রত পালিবে! 
অসার সংসার-সার 
ধরাপৃষ্ঠে ঢালিবে ! 
আকাশে থসিবে তার! 
গৌর নামে নাচিবে, 
বঙ্গবাসী নর নারী 
হরিনাম যাঁচিবে ! 
ভারত ও আমেরিকা, 
শ্রীগোরাঙ্গ-চরণে, 
উথলিবে স্বুধাসিন্ধু ! 
গৌর-ইন্দু-কিরণে ! 


নাম-ষজ্ঞে পৃর্ণাহুতি ! 

নিয় প্রেম-ফণাদ রে! 
হরি বল হরি বল'__ 
নদিয়ার টাদ রে! 


কীর্তন। 


একবার শ্রীচৈতন্ত শ্রীচৈতন্ত চিন্তা কর ন! ! 
শ্ীচৈতন্ত বিনা অন্ত লোকের কথান্ন মন ভূল ন1। 
আমরা, কাঙ্গাল বেশে এসেছি সবাই, 

এস, শ্রীগৌরাঙ্গ বলে অঙ্গ, শীতল করি ভাই, 
যার! ব্ষিয় মত্ত, তাদের চিত্ত, গৌরতত্ব শোনে ন!। 
গৌর,--তোমার নামটি ফুখন মনে হয়, 


৩২ 
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স্থধাকর গ্রন্থাবলী। 


ব”লে, জয় শ্রীহরি, নৃত্য করি, ত্যজি লঙ্জা! ভয়, 
তোমার উদ্ধ বাহু মনে প'লে আমার বানু স্থির থাকে না; 
গৌর, মহামন্ত্র__হরিবোল বলে, 
আমার, প্রাণ গৌরাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ভাসে নয়নজলে, 
ছাড়ি, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে, গৌরচ রণ কর ভাবনা! 
প্রাণ খুলে সব কর সংকীর্তন, 
ধনের কথা মানের কথা হওরে বিন্মরণ, 
ও ভাই, তোমর! থাক, আপন মানে রে: 
আমার, গৌরাঁদের মান ছিল না। 
বারোয়া, ঠুংরী। 
যোগে আগে বাসনা বিজয় ) 
ভৰ বন্ধ নাশে শেষে 'রাসের উদয়! 


: শাস্ততাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম,__ 


ক্রমে যে দেখালে ব্রজ মাধুর্য আমায় ! 
ভাগবতে ব্যাস-বাণী যোগ কথা বনু শুনি, 
দশমে দেখিনু এসে লীলা মধুময় ! 
তরুলতা৷ পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি, 
এই বৃন্দাবন নাক্কি, কৃষ্ণলীলাময় ! 
কিছু নাহলবিনাশ সর্বেন্তিয় স্প্রকাশ, 
হৃদয়ে করেন বাস কৃষ্ণ রসময় ! 
ললিত-_আড়া। 
তুমি ঘত ভালবাস, আমি কি তা পারিব? 
ংসারের সেবা করি. . তবে হরি আসিব । 
আসিয়াছ নিজ গুণে , ভালবাস সর্বাক্ষণে, 


মধুবন, | ৩৩ 
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ৃ আঁমি সিটির পলে মনে তবে বারি | 
_ এই ভাবে ভালবাস, এস যাও, যাও এস 
কনে! ছুদণ্ড বস, প্রাণ কথ! কব-__ 
আবার যাইব ভুলে, তুমি কিন্তু তাই বলে, 
যেও না যেন হে চলে, না দেখিলে মার! বাব। 
ংসারের সেবা করি আসিব যখন ফিরি, 
তব চন্দ্রানন হেরি প্রাণ জুড়াব ; 
অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে বসে 
নয়নের জলে ভেসে, মন প্রাণ ঢেলে দিব। 
বাউল স্থুর। 
সখিরে, ভাব না জেনে, প্রেমনদীতে,ঝণাপ দিও ন|। 
সে নদী অকুল পাথার, দিস না সাতার, 
সাতার দিলে প্রাণ বাঁচে না। 
নদীর তরঙ্গ ভারি ডুবেছে গোকুল,পুরী, 
..... মজেছে নর নারী গোপাজন।, 
পোরে স্বার্থ বসন, কুলের ভূষণ, ছি ছি সখি, জল ছুঁও না। 
আট্কতব কষ্খপ্রেমা, . জীবে তা সম্ভবে না, 
নিফামী নির্ব্িকারী ব্রজাঙগন।, 
সেই, সথির. কর্ণ, পুর্ণ ধর্শ, মর্ম জেনে,.কর সাধনা । 
পুরবি- _খেমট|। 
আর চলতে নারি, প্রাণের হরি, চিরস্থির যৌবনের ভরে, 
অমরত্ব ম্ধাপানে. সদা প্রাণ প্রমত্ত করে। 
এ চির স্থির যৌবন, করব তোমায় সমর্পণ, 
। প্রেম-সমরে ভূবনমোহন, আর বিদ্ধ ন1 পুষ্পশরে। 


৩৪  জখাকর ্স্থাবলী | 


পচ লট তি শি পট লাস শপ সদ সি ২ পি তষ্চ কি পা এস্ছি কন লাস্ট পট পট ৯ সস লেক কিন পি পাটি পি শরম পাপ পা লন পাসটি পিষ্ট ৮ ৯ কক পট কমি কিস পি তি পন পি পি পি 


. খদ তন্ ভাসে, প্রাণ তোমারে ভালবাসে, 
তরঙ্গিণী রঙ্গে আসে, প্রাণ জুড়াতে প্রেম-সাগরে । 


্রীশ্রীনবষৌবন। 


শ্রীমদভাগবতে আছে-_ 
নিজ ছায়া হেরি, ছাঁয়৷ ধরি ধরি, ছেলেখেল৷ বথ! বালকবেল!, 
শ্রীপতি তেমনি, ছায়াম্বরূপিণী, ব্রজবালাসনে» করেন খেলা । 
ব্রজবালাগণ শ্রীহরির ছায়া । বস্তুতঃ জীবাত্মা মাত্রেই পরমাত্মার 
ছায়া ৰা আভাস | 
মানুষের তিনটি অবস্থা, জীবভাব, আত্মা-ভাব, আর পরমাস্মা- 
ভাব) বাল্য, যৌবন ও পূর্ণতা । ম!নুষ বাল্যভাব বা জীবভাব 
যতই ভূলিতে পারে, ততই আত্মভাব, যৌবনভাব বা চিরযৌবন 
অন্থভব করে। তুমি যখন এ যৌবনভাব অনুভব করিতে 
পারিবে তখন এ ক্ষুদ্র ক্ষীণ অহংকে বা শিশু-ভাবকে একবারে 
নষ্ট করিতে পার, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না। মানুষ 
আত্মাকে জানিয়া শেষে পূর্ণতা পাইলে পরমাত্মায় মিশিয়! 
যান্ন। মিথ্যা ছায়ারূপ মানুর্য যখন ভবনদীর তরঙ্গে পড়িয়া 
ক্ষণকাল কাপিতে থাকে, তখন অবোধ বালকের ন্তায় তাহার 
রঙ্গ দেখিয়া! দেবতার! হান্ত করেন। ূ 
“ ভূতলে চঞ্চল জলে চন্দ্র যান গড়াগড়ি, .. 
, গড়াগড়ি যান বিষুঃ বুদ্ধির চাঞ্চল্য পড়ি” (হস্তামলক) 
আত্মার নবযৌবন বুঝিতে ও ধরিতে পারিলেই. পাথিৰ অহং 
“[শসণ্তর+ অন্তিত্ব লোপ হইবে, ইহাই পরম নুখ। উদ্ধাতম শুদ্ধ 


মধুবন। | ৩৫ 


সত স্পা সপ সত শিপ সী সী স্পট ৯ সপ তশ পিপা লি সা স্পা সি স্পিত পি পি সি সি শি ৯ সি সপ তত সিসি ৬ পাস 


০ চির , আকাশ। তাহার অধোদেশে প্রাণ- জী 
আছেন, তিনি যেন কুর্য্য। তাহার অধোদেশে মন-চেতনা আছে, 
সে যেন উষ্!' । তাহার অধোদেশে দেহ আছে, সে যেন ক্ষণস্থায়ী 
পদ্মফুল। উষা জানে, সে পদ্ম ফুটায়, ভ্রমর জুঠায়, লোকজন 
উঠায় । স্ু্যাকে ভুলিয়৷ সে পদ্মে ভ্রমরে ও লৌকজনে আসক্ত হুইয়া, 
তাহার জগৎটিকেই সর্বস্ব মনে করে। তাই সে অহংসর্বন্ব হয়। 

মন-চেতনাও এ উধার হ্যায় জগৎ-সর্ধন্ম হইয়া, সংসারে আসক্ত 
ও অহং সর্বন্ব হয়, প্রাণ-চৈতন্তকে ভুলিয়! যায়। কিন্তু অবশেষে 
উষ! দেখিতে পায় ষে, কৃর্যাই পদ্ম ফুটান, অলি জুঠান, উষা 
নিজে কিছুই নছে। সে হুর্য্যেরই ঈষৎ আভাস মাত্র । | 

মনও মেইন্ধপ অবশেষে স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, প্রাণ-চৈতন্ই 
সব করেন, মলিন মন নিজে কিছুই নহে, গ্রাণ-চৈতন্যের ঈষৎ 
আভাস মাত্র। 

“সব প্রাণ এক শ্বাসে,-সব বাড়ী চিদাকাশে।”৮ সুর্যের - 
ধিরণ যেমন অখণ্ড অব্যয়, তেমনি পরমাযআ্সার কিরণরূপ আমিও 
অখণ্ড অবায়। জীবাত্মা ও পরমাত্বাতে অথণ্ড সন্বন্ধ। সবই 
পরমাত্মার, ভাবনা শুধু আমার! সবই তিনি, দেখতে পাই, আমি 
বল্‌তে কিছুই নাই! বুঝতে দেন না আগে, যদ্দি কীচা ঘুমে 
জাগে, পাছে ছেলে ভাগে! 

সূর্য্য প্রতি অণুকে তেজ দান করেন। রাত্রিতে অন্ধকারেও 

তেজ দান করেন, তেজ না থাকিলে কিছুই থাকে না। সেইরূপ 
্ “পরাবুদ্ধি” প্র স্র্য্ের অস্তরে থাকিয়াই, জগতের প্রতি জীবে 
বুদ্ধিকিরণ প্রেরণ করেন (গায়ত্রী )। জলমধ্যস্থ ঝ৷ গৃহকো ণস্থ 
অস্ফুট আলোকও নুর্য্যের কিরণাভাস। সেইরূপ দেহবদ্ধ যে বুদ্ধি 


এ শত শত শট সি রি সত সি তত সি শপ সত আকা সপা 


এসসি পচ বাটি প্রা পিসি পদটি পান্টি তাস শি শি পাছি তাস ৩ 


৩৬ স্ধাকর গ্র্থাবলী ৃ 


শা শাশি লা ১৮ পাশ শি শী শী পাটি ক শীষ লস পপ শর্ট তি পি লিন এসি ও 


বা মন, সেটা কারার হিট | বডি ঈখর-বিমুখী 
হইয়া থাকে, আপনাকে আপনি দেখে না, জানে না, তাই তাহার 
এত ছর্দশ| ও চুঃখ বোধ হয়। নতুবা হুরযাকিরণ জলের মধ্যে গিয়া 
কম্পিত হইবে কেন? পরাবুদ্ধিই বা! দেহ মধ্যে গিয়া ভীত হইৰে. 
কেন? তখন তাহার কেবল বহিদ্ধ্টি'কোথায় কাহার ধান শুকাইবে 
কোথায় ফুল ফুটাইবে, কাহার মুখ-সৌন্দর্ধ্য ফুটাইয়। স্নেহ-চক্ষে 
বসিয়া নিরীক্ষণ করিবে, কেবল এই ভাবিয়। ভাবিয়া সারা হয । 

অতএব হে কিরণ সকল, তোমার! ধানে, ফুলবাগানে, মুখ-: 
পদে মজিয়! না থাকিয়া, কুরধ্যমুখী ফুলের ন্যায় হুর্য্যাভিমুখী হইয়া 
থাক। জীবগণ, তোমরাও আগে অন্তরে সু্্যকে দেখ,তাহার অন্তরে, 
পরাবুদ্ধিকে দেখ, তাহার অন্তরে পরমাম্মা। “ববুদ্ধেঃ পরতস্ত নঃ। 
বুদ্ধির পরে থাকিয়! যিনি বুদ্ধি প্রেরণ করেন, তিনিই পরমাম্মা ৷ 

এই জন্ত হর্য্ের ধানই ব্রহ্মধ্যান। ইহাই গায়ত্রী । গাম্রত্রীতে 
আছে, “যিনি বুদ্ধি দকল প্রেরণ করিতেছেন” কোন বুদ্ধি? “যেন 
মামুপযাস্তি তে” (গীতা) যে বুদ্ধির দ্বারা তাহারা আমাকে! 
প্রাপ্ত হইবে। 

যেমন স্থক্ম গোলাপ গন্ধকে জলের সহিত মিশাইয়। রাখিতে হয়, 
সেইন্মপ সমস্ত সুক্ষ পাার্থকেই এই জগতে জড়ের গায়ে জড়াইয়া 
রাখা হুইয্নাছে। সেইরূপ “দই স্থক্ মহাটচতন্তকে ধরিয়। রাখিতে 
হইলে, জগৎকারণ সেই হৃর্ধ্য মণ্ডলের গায়ে জড়াইয়া রাধিতে হয়; 
নতুব! সেই হুমম মহাচৈতন্ত আকাশে অনৃণ্ত হইয়! যান। তিলরাশির 
উপরে চমেলিফুল চাপিয়া রাধিলে, সেই তিল-তৈলে চামেলীগন্ক 
আটকান যায়; সেইরূপ সেই মহাচৈতন্তকে জীবদেছে মিশাইয়। 
.দ্রেহুটাকে চৈতন্ত-ভাবাপন্ন করা হুইয়াছে। হুক্সতম জিনিষটা 


ধুর 


দড়দ্রব্যের রহিত আটকাইলে, তব আমর! সহজে খাহাকে 
ধরিতে পারি। গোলাপ জলে গোলাপগন্ধ আটকাইয়া রাখা 
যেমন সকলেরই সুবিধাজনক, সেইরূপ সেই বিশ্ববীজ মহাহৃর্ষে/র 
মধ্যে ব্রহ্গচৈতন্তদ্বক আটকাইয়া৷ রাখা ও দর্শন করা! সকলেরই 
সুবিধাজনক | বস্ততঃই হ্ধ্যের প্রতিঅণুতে মহাচৈতন্য বর্তমান 
আছেন। ূ 

স্ধ্যদেব হইতে কিরণ বহির্গত হয়, সেই কিরণের গোড়াট। স্থর্ষ্যে 
সম্পূর্ণ এক হইয়াই আছে। কিরণের ডগাগুলি যতই দূরে আসিয়া 
পড়িতেছে, ততই কুর্ষে/র কথ! ভুলিতেছে । তাহার! থে সুর্য বই 
আর কিছুই নছে, তাহ! ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভূলিয়। গিয়া, কোথায় 
কাহার ধান শুকাইতে হইবে, তাহাই খজিয়! বেড়াইতেছে, 
পদ্মফুল ফুটাইয়া, বনফুলে মধু [দিয়া তাহার মুখ চুন্বনে কৃতার্থ 
হইতেছে । হৃর্য্য যদি পদ্মিনীকে ছাঁড়িতে কাদে, তবে তাহা যেমন 
হাম্তজনক, মানুষও সেইরূপ স্ত্রীপুত্র ছাড়িতে কীদিয়া উঠিলে, 
তাহাও সেইরূপ সাধুগণের ও দেবতাগণের হান্তোদ্দীপক হয়। 

সুর্যের নিকটতম কিরণ-সকল অখগ্ডভাবে স্ুর্যন্্থী হইয়া 
থাকে। তাহার! যে নুর্ধ্য, তাহ।ই দিবারাত্রি ধ্যান ও জ্ঞান করিয়া 
থাকে। তাহার! নিযন়তই আপনাদের অংশ অধোগামী করিয়া 
ছড়াইতেছে, কিন্তু সমস্ত অংশ-কিরণই অখগ্ভাবে রহিয়াছে। প্র 
মকল অধোগামী.কিরণ যদি একটিবার যোগে-যাগে পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দেখিবার শক্তি পার, তবেই দেখিয়া ফেলিবে যে তাহারাই মহা ্য্য। 
তাই পল্মিনী এরূপ রূপ দেখার যে, নিকটস্থ র্যাকিরণ- -গুলিকে 
ধরিয়। একবারে মেষের স্যার করিয়া ফেলে। স্্্য-কিরণগুলি, 
মানুষের বহি টিতে শত সহ কিরণরূপে দুষ্ট হইয়া, থাকে। 

চ. 
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মানুনের অসম্পূর্ণ অতি ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যই প্রূপ দেখা যায় বস্তুতঃ 
সের সহিত কিরণ। রৌদ্র ও গৃহকোণের অস্ফুট আলো, সমুদায়ই 
এক অখগ্ভাবে চির-অবপ্থিত। সেইরূপ মহাচৈতন্য, পরা বুদ্ধি 
জীববুদ্ধি সস্তই এক অখগণ্ডভাবে চির-অবস্থিত। জীবের কাছে 
ক্রমে ব্রহ্মা বিষুণ শিব, ক্রমে ক্রমে শত সহত্র, পরে তেত্রিশ 
কোটা রূপে দৃষ্ট হন। সেই জন্য দেবতা ও মানুষের বিন্দুবিসর্গও 


মিথা। নহে। সবই ব্রহ্মসন্বন্ধ ঝা ব্রহ্ম । 
সেই মুল চৈতন্য হইতে অনন্ত জীব-চৈতন্ত বহির্গত! সেই 


মহা চৈতন্তের পরিচয় জীবের চোখে মুখেই ফুটিয়া উঠিতেছে! 
তাহার। যে চৈতন্ত ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা তাহাদের চক্ষুর জেতিঃ 
দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা! যাক়। চক্ষে চক্ষে চেতনভাব ঝকৃমক্‌ 
করিতেছে। 

জীব-চৈতন্তগুলি মহাটৈতন্ত হইতে দুরে আ'সিয়৷ কামিনী- 
কাঞ্চনের আঠায় জড়াইগনা যাইতেছে! কিন্তু মহাচৈতন্তের 
নিকটতম কিরণরূপ মুক্ত।আ-স কল অখণ্ভাবে মহাচৈতন্তেই 
অবস্থিতি করেন। তাহারা আপন অংশ অধোগামী করিয়া 
ছড়াইতেছেন, কিন্তু সমস্তই অখণ্ডভাবে আছে। 

সূর্য্য হইতে বহুদূরে আসিয়৷ উষা জগদভিমুখী হয়, তাই 
পদ্ম ফুটানো, ভ্রমর উড়ানো, লোক জাগানো এই সকল কাজের 
শেষ হয় না। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে কুর্ধ্যালোক আসিয়া 
পড়ে, তখন উধ! যায় যায় হয়, ভয়ে কাপিতে থাকে ! কালপুর্ণ 
হইলেই উষ্! দেখে, একখান! থালার স্তায় উজ্জল ছবি পূর্ব্বাকাশে 
রক্তরাগ ছড়াইতেছে ! তথন সুর্যের কথ! আভাসরূপে উধাঁর মনে 
পড়িতে লাগিল ! সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল-_সুর্য্য কোথায়? 


মধুবন। ৩৯ 
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প্রাণম্বরূপ €কাথায়? প্রাণ যে যায়! কি করিয়া আমি "এখন 
এই সব ফুলকুল ননীর পুতুল ফেলিয়া যাই! আমি এত যত্বে 
জগৎ সাজা ইতেছি, এখন কার উপর ফেলিয়া যাই ! 
অহো, দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ-সূর্য্য আসিয়।৷ উষাকে বক্ষে 
টানিয়া লইলেন। উষ! তাহার প্রাণস্বরূপ, হর্যের বক্ষে গিয়া 
বলিতে লাগিল--সোহহং ! সোহহং ! | 
উষার বুগ! মৃত্যু-ভয়ের ন্যায় মানুষেরও বুথ! মৃত্যু-ভয় হইয়া 
থাকে। মাহ তগবান্কে পুতুলের স্থাঁ়, ছবির স্তায়, থাল! 
খানার ন্যায় ক্রমে দেখে, পরে তিনি আসিয়া যখন আপন বক্ষে 
ধারণ করেন,,তথন জীব আনন্দে সোহহং! সোহ্হং! বলিয়া 
উঠে। উষা ও স্থধ্য অভিন্ন, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এক 
ভাবিলেই এক, ছুই ভাঁবিলেই ছুই। : “যেটি আমি. সেইটিই ত 
তুই! এক আর এক, লোকে বলে ছুই!” 
স্যোর মধ্যে উ1! মিশিয়! গেলে জগতের ফুল ফুটাঁন, অলি 
উড়ান বন্ধ হয় না। কৃুর্ধাই ফুল ফুটান, অলি উড়ান! হৃর্ধ্য 
থাকিলেই উধা থাকে, উধ! কেবল হুর্যোর অবস্থা-বিশেষ। 
জ্ঞানিগণ দেখিয়াছেন যে__মান্ুষ ত চৈতন্ত মাত, হাড় মাস 
গায় গু জিপ! বালকের ন্তায় জগতে “কানা-কাণ।”” খেলা করিতে 
আসিয়াছে । | 
চৈতন্তের গায়ে গু'ঞ্জেছি বেশ, হস্ত পদ চক্ষু কেশ! 
মাথায় গু'জি ফুল,_ গোঁফ দাড়ী চুল! 
সেজে ওঁজে আসা-_অভিনয়টি খাস! ! 
হানতে হাসতে ম'রে গেছি, 
চৈতন্তের গায় চোখ গু'জেছি ! 
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সেজে গুনে শ্লেছি...এরই "বই-ন্ত বয় 
জলে আগুণে দিব ঝাঁপ, এ যে অভিনয়! 
। সে.জ গু'জে নাচা গাওয়া__এটা ভুল না, 
(নাচতে নাচতে ভূলে যেন কেঁদে ফেলো না! 
"কিছুই যায় না__সবই রক্ষে! 
?গেল | গেল । কেবল বাহ চক্ষে । 
গোপা প-ক্গলকে “জল” বলা ও মিছরির সরবৎকে “জল” বলা 
যেমন নিব্বোধের কাজ, বিশ্ব-বীজ স্থ্ধাকে “ভিড়-পিগ” বলাও 
০মণি নির্বোধের কাজ । সৌরভেই বুঝ! যায় যে, এটি গোলাপ. 
সার; যে গন্ধ পায় না, সে জল বই আর কি বলিবে? 
জলবিশ্বেও ব্রহ্ষচৈতন্ত অন্থুপ্রবিষ্ট, কিন্তু, রাঁজাঁকে বৃক্ষতলে 
দেখা অপেক্ষা রাঞ্জপ্রাসাঁদে দেখিলেই সহজে শীঘ্র জানা যায়; 
সেইরূপ জলবিস্ব অপেক্ষ! সৃর্য্যমগ্লে ব্রহ্ষচৈতন্তকে স্বভাবতঃ 
সহজে অনুভব কর! যায়। নারিকেল বলিলে বুদ্ধিমান পোঁক 
অন্তরগ্থ নারিকেল-শধ্যকেই বুঝিনা থাকেন ; যাহারা নারিকেল 
জানে ন!, তাহার! নারিকেল দেখিলে 'ছোবড়াই” বুঝিয়৷ থাকে। 
হে নুধ্যত্রঙ্গ, আমরা তোমার চিরযৌবন-সম্পন্ন রশ্মি বই 
আর কিছুই নছে। ও 
তুমি ডাবের জল, আমর। খোসা, তুমি রা আমর! উফ । 
| আমরা রবির অংশ__রবিকর-বংশ | 
ক্লামরা তোমার করাঙ্গুলি__ ফুটাই সং ংসার ১ 
ৃ নৃত্যগীতই কর্ম মোদের, ভাবনা চিস্ত জানি না! 
ট: প্নবযৌবন” ধর্ম মোদের, বৃদ্ধ হওয়া] মানি না! 
যোগিগণ পরমাআ্ীকে জ্যোতির্য় রূপে ধ্যান করেন, নিজে. 
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কেও জ্যোতির্শয় আম্মারূপে ধ্যান করেন। উভয়ে এক জাতীয় 
হওয়ায় মেশামিশিট! বড় ভাল হয়। শ্রীপ্রীমহা প্রভুর বিমুক্ত ভক্ত- 
গণ প্রী্রীভগবানের জ্যোতিন্মর পরম লুন্দর স্থিরযৌবন মাধুর্য 
ভাবনা করেন, নিজেকেও জ্যোতির্মী চির স্থির-যৌবন! পরমা- 
নুরী ব্রজগোপী রূপে ভাবনা করেন; তাই এক জাতীয় হওয়ায় 
মেশ মিশিটা খুব গাঁ, সুন্দর ও নুমিষ্ট হয়। সারানিশি কুন্ম- 
মঙ্জায় সজ্জিত হইয়া, মানস-সেবার দ্বারা কৃষ্চবিলাসিনীগণ সেই 
চিত্ঘন-মূরতি গ্রীরকঞচমন্দরকে বক্ষে ধারণপুর্র্বক, নিতাস্থখ, সম্ভোগ 
করেন, ও রাত্রিশেষে একটু নিদ্রা যান; অমনি সাংসারিক 
ননদিনীর! আসিয়া ডাঁকিতে থাকে, ও নানারূপ উপহাস করে। 
তাই কৃঞ্চবিলাপিনী'নিজ লখীর নিকটে সংগোঁপনে বলেন__ 
সথি রে, 
“পিয়ার পরশে জাগি ঘুমাইন্ু, না জা বিহান নিশি ! 
পিগার সঙ্গের অঙ্গের মৌরভ, ননদী পাওল আপি !_ 
বলে, কেন তোর তন্, এমন মলিন, মলিন চাদের কলা ? 
যেন, মত্ত মাতঙ্গ, মথিয়ে থুয়েছে, শিরিষ কুসুম মল! ! 
কে তোরে দিয়েছে ফুলের নূপুর, কে 'দল ফুলের হার? 
তাড়িৎ জিনিয়ে, গীত বপন, চোরারে নিলি কার 1” 
সাধুগণ এই অভিপাধে, পরমাত্মা -ও জীবাত্মর সঙ্গমে 
রাত্রি জাগরণ করেন। *পূর্ণের” সহিত অংশের যখন মিলন হয়, 
তখন কতদূর সুখ সম্তেগ হয়, তাহাই আন্বাদন করিবার জঙ্গ 
“পূর্ণ” নিজ অংশকে দৃরস্থ ক'রয়া আবার ক্রোড়স্থ করিতেছেন। 
এই পনিজ মুখ আস্মদনই” দ্বৈত লীলার বা! ভগবানের শ্থষ্টি 
করিবার অমৃতময় কারণ। অতএব নিত্যস্ুদ্ধ ভক্তগণ, তোনরা 
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নিশিথ কালে সেবার উপকরণ সেই “চিরস্থির যৌন” লইয়া 
[পয়তমের সেব! আরস্ত কর, কৃতার্থ হইবে । -- 

“সে যে, প্রাণসম প্রিয়তম, নিকটতম নিজ জন» 


আনন্দাশ্রম-আবাহন। 


অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয়-ভেরী, 
তারতের নরনারী দেখ সবে উঠিয়া, 
কিব। কার্ধ্য আপনার, সংসারের কিবা সার, 
' উরসেতে ষশোহার রাখ রাখ ধরিয়া । , 
মিথ্যা জীব কায়া, মিথ্য। ভব মার,“ 
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই-_: 
ংসার ছুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ 
মুখর গেহ, কহিও ন1 কেহ ভাই ! 
মুত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন করে, 
পহ্বজে পক্ষিল সরে, পরিমল [নিহিত, 
মধুমত ভূঙ্গ গণে, সে মধুর তন্ব জানে, 
হারে সে সুধাপানে, বায়সের! বঞ্চিত। 
বিগ্যা1 বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জ্ঞানে, 
মমত। পাঁন-ভোজনে, কি আনন্দ জীন না, 
সবপস্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে, 
তুলন! তাড়িৎ সনে, দিওনা রে দিওনা ।. 
ক্ষীণ জীবী প্রাণী, সতা বলি মানি, 
চন্দ্র হু্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে, 
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“অপাধিব ধন, মানব-জীবন, 
: পেয়েছ যখন, ব'ল ন। তখন মিছে। 
ংসার-সমুদ্র তীরে, বসিয়৷ তরঙ্গ হেরে, 
হায় ভুলি আপনাঁরে, ক্ষুদ্র 'বলি ভেব না 
যারা অতি নীচমতি, তাদের নরকে গতি, 
; “সহায় জগৎপতি,* এ কথাটি ভূল না। 

, কর মিথা। পরিহার, ধর সত্য-তরবার, 
্যায়-যুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিও না, 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি, 

 যাঁও প্রাণপণ করি, কিছু শঙ্কা কর না। 
সাঁধিধারে কর্ন, রাখিবারে ধর্ম, 
পর জ্ঞান-বর্ম, আছে কোন কর্ম আর? 
পাপ-চিস্তা ছাড়ি, পাহাড় উপড়ি, 
চন্ত্র নূর্য পাড়ি, ' সাধ কাধ্য আপনার । 
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্ম। মনে জানি, 
_পরমাত্মরূপ ধিনি, তারে কভু ভুল না, 
এ. ভব বৈভব তব, অপাথিব রত্ব সব, 
: সুথ-বার্তা কারে কৰ | দুঃখ দেখা গেল না। 
বিমানে বালুক! তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি, 
আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে, 
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহঃ, 
য কদিন থাকে দে, অবহেলি শমনে। 
তক্ষণ প্রাণে সে, শরীরে শোঁণিত বহে, 
ক্ষণ শ্বাস রহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া, 


স্ধাকর গ্রন্থাবলী। 


পনি সম্পাত শত, হয় হোক ক্রমাগত, 

৬ বিরত হ+ 'লে, কি হইবে বীচিয়া ? 

পর্রহ্ধ নাম্‌ ্মরি, বাল বৃদ্ধ সঙ্গে করি, 

সারি সারি নরনারী,** সুমঙ্গল সাধনে, 

সদা রত মন সুখে, উৎসাহ-বচন মুখে, 

দেখুক নিব্বোধ লোকে, স্থরপুরি এখানে । 

আনন্দের কথ!, যে জন কহিবে, চরণে নোয়াৰ তার, 
মাথায় আমার আনন্দ-মুকুট, গল'য় আনন্দ-হার। 
আনন্দ-বসনে আনন্ব'ভূষণে, আনন্দে চলছি ভাই, 
উঠিতে আনন্দ, বগিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই। 
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর, 
ংসারের আত, বহিছে উজান ছি'ড়িছে মায়ার ডোর। 
আমাদের শুভ, আনন্দ জগতে, আনন্দ-? ভাত কালে, 
আনন্দ-কাননে, গ ইছে কোকিল, আনন্দ-গাছের ডালে । 
আনন্দে পাপিয়া, প্রভাতি ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী, 
উঠিছে অরুণ হাসিতে হাসিতে, আনন্দ বরণ মাথি। 
বিষাদের রেখা, যদ্দি যায় দেখ!, কাহারো নয়ন কোণে, 
'জানিৰ তখন, মরেছে সে জন, গঠেছ নরক মনে। 
ছিন্ন ভিন্ন করি মায়ার সংসার, আবার বেঁধেছি তায় 

. আনন্দের ডোরেঃ আনন্দ অন্তরে, আনন্দে পাগল প্রায়। 
অর অমর, আত্মা নিরন্তর. আনন্দে ৫কাথায় যাই! 
আনন্দ আনন্দে আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই। 
আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায়ে পড়িছে মোর, 
আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুলে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর । 


এ সপ শক সিন সি নচ ৯৯৩ ৯ সি উট হি ৯. 
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পাপীতাগী যারা, সং নার মরুতে, ভাবিয়। হতেছ সারা, 
অমূল্য রতন, সোনার পূতলি, বাছ হলে আয় তোরা । 
যোগের বিজ্ঞান, জলোছ আগুন, মায়ার সংসার মাঝে, 

চির অভিমানী, যত ধনী মানী, মাথা! নোয়াইছে লাজে । 
চির আনন্দের, ধীর বজ-ধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়; 
তাঁকিক-পাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি. করিতেছে দিখ্িজয় । 
বাল-কৃদ্ধ আম, নেচে আদ শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে, 
দীন দুঃখী চাষ], বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে। 


আয়রে হুঃখিনী বালা ছাঁড়িয়ে সংসার জালা, 
. অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে, 
আমার তোদের সনে, কি সম্বন্ধ মনে মনে, 


 কুঠারে চিরিয়। বক্ষ দেখাইব শেষে । 


খা 





কবিতা-কুঞজ। 
পাখী । 


বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহি্না, কেন গাও পাখী? 
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া! তোমার স্বর, 

কি গাঁন শুনালে পাখী, ফিরে গাঁও দেখি? 

মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কৌশলে ! 

বড় ছঃখী আমি পার্খী. সংসার মরুতে থাকি, 
আশা-সৃগতৃঞ্িকার, কুহকেতে ভূলে! 

কি এক প্রণয়-বাযু,সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল! 


ছা এ. সুধাকর গ্রন্থ'বলী। 
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' আগুনের শিখ প্রা, পরশি আমার গায়, 
হায় হায় দেখ দগ্ধ, করেছে সকল! 
মিটিল ন! মহ! তৃষ্ণ!, বিন্দু বিন্দু প্রায়, সম্পদ-সলিলে ! 
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে, 
পিনে সুধা নান করি নয়নের জলে! 
7. বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অন্ত সাধ! হাদে দেখ পাখী 
জর জর কলেবর, হুতাশে দহে অস্তর, 
- এবে মাত্র প্রাণ-বায়ু বাহিরিতে বাকি ! ' 
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে যা”স চলে, পাখা ছুটি তুলি, 
_ মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে, 
চড়াৎ করিয়। চিত্ত উঠে যেন জলি! 
দূর অন্বর-পথে, বিহ্যতের গতি, পাগলের প্রায় 
. ঢাঁলি সুধা ডাঁকি ডাকি, বল, দেখি বল পাখী, 
* আমাদের দিয়। ফাকি, যান্রে কোথায়? 
আজ এ কানন মাঝে; সেই খোজে খোজে; আদিয়াছি আমি 
মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভূঞ্জিবারে, 
ফাঁকি দিয় যার তরে, উড়ে এস তুমি ! 
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিরে, জনমের মত 
মুগ্ধ হ'য়ে তে'র রবে, ছাঁড়িয়। এসেছি সবে, 
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত! 
করিতেছে প্রাণাকুল. বকুল-মুক্ল-কুল, ফল ফুল মাঝে, 
পাধী-কুল চির আশ! বাঁধিতে স্থথের বাস।, 
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে ! 
মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে, ছুঃখ দুরে যায়, 


২৬ 
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হ/য়ে তুমি প্রতিবাসী। ডাক যদি কাছে বসি, 
ভব-ধামে স্বর্গস্থথ অনুভব তায়! 


হু অসশ অহ অর্্ান৮ত বচ হগ্স্ড গন্য হা স্যরি থর খে 


বুলবুল । (ভাবানুবাধ ) 


বুলবুল রে কত সুখী তুই! 
বসি ঝোপের পরে, গান গাও মধুস্বরে, 
চারি ধারে ফুটে কত জাতি যূথি যু'ই ! 


মণি মুক্ত! রতন ভাগার 
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত সখের স্তুখী, 


তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বারবার ! 
নাই তোর হল শশ্ত ভূমি ! 

কোন কাজে হিংল! দ্বেষং নাই তোর এক লেশ, 
শাস্তি-নুখে মধুধরে গান কর তুমি ! 
মন-নুখে সঙ্গিনীর সনে, 

না ভাবিয়। ভবিষ্যৎ, অজর অমর বত, 
নিত্য সুখে সুখী পাবী, মত্ত সদা গানে! 

_.. প্রতি দিন কি কর আহার ? 

(জিজ্ঞাসিলে বল তুমি, “তীর যত্বে বাঁচি আমি, 
নিয়ত বাচান ধিনি, নিখিল সংসার 1 
সাবিত্রীর তপোবন দর্শন | 


ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে | 
আমোদিয়৷ অন্তঃপুরি ! শোভে চারি ধারে 
কমল. সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি । 


$৮ স্ধাকর রসথাবলী। | 


শশা তকহ 2৩ ই হতাহত সিশিপিশাসপতিসাশিাশাপিতাীিসি শি? পিপিপি 
সাঁজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি 
মহেশ মন্দির হতে দেবার্চন। পরে, 

_ চন্দন চচ্চিত চার চম্পক চামেলি, 
কামিনীকৃল-কামন!! স্থখে তমাপিনী 
করিছে অলক্তে রাঙ্গা চরণ অঙ্গুলি! 

চুষিয়! শ্তামল দল নীরব অরণো, 
সর্‌ সর্-স্বনে মন্দ মলয় যেমতি, 
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্তভাষি সাদরে 
মধুন্বরে_ বিধুমুখি ! রম্য তপোবনে 
কহ লো আছেত ভাল, খধি-কুলবাল! ? 
তরলিক! তিলোত্তমা নলিনী-নয়না 
তাপস-নন্দিনী সথি কেন না সম্তাষে 
আমায়? তারা যে বলে “রাজকন্ত1৮ আমি ! 
লো সংখ তাপসকুলে “মুনিকন্তা” তারা ! 
এ কেমন কথা দেবী? ভাগ্যবতী তুমি, 
রাজবালা-_তমাঁলিনী কহিল হাসিয়া 
মৃছু হাসি। স্থরবালা শোভে স্থরপুরি, 
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর-বন্ধন ! 
গন্ধর্বব কিন্নর কন্া কর্ণ-মূল শোভা 
কুটজ কুসুম গন্ধে, নগেক্দরের দেখ 
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্ম আপনায় 
অকারণ) রাজগেছে বাঞ্জলক্্মী তুমি, 
বিধির লেখা আলেখ্য ! লক্ষপতি পিতা, 
যক্ষপতি যথা! অলকায়! বনে সুখী 
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'“বনবাসী ! কিন্তু দাসী, শশিমুখি, কভু 
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি, 
তাল তমালেতে পুর্ণ হেন তপোবন ! 

স্ধাইলা সথবদনি সে দিনের কথা, 
গিয়াছিন্থ যবে মোরা করিতে ভ্রমণ 
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি 
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে। 
তপে]ুবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয় 
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি! 
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে ষথ! 
সন্ধ্যার সক্ষত্রোদয় ; ফুলডাল! করে 
কুন্ুম চয়ন করে মুনি কন্তা যত। 
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন 
খধিকুল, কুলকুলে নুধা ঢালি যথা 
চুষ্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী-বারি ! 
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়, 
পাখারু বিচিত্র চিত্র, চিত্রভান্থ হেরি 
- মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর 
ছুটিছে শাবক সঙ্গে শ্রীফলের পাতা 
মরমরি | হ মনে কৃষ্ণসাঁর যত 

হর্যে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে ! 
যে দিকে ফিরাই আখি নিরখি কেবল 
অপরূপ ব্রহ্ম ছবি! ক্রীড়া করে যত 
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মুলে বসি। 


শি এই পিসি সস পল্ল 
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কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাঁধা 
পল্লব, বাকল, চর্ম; ধর্ম কর্মে রত 
সতত ! সতত বনে নিরথি নিরথি 
হরীতকী আমলকী বয়ড়া বকুল 
তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মানে 
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে ! 
পরিহরি রাজপুরি- পরিপুর্ণ যায় 
পাপ রাশি, গ্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর 
দ্বেষ হিংস! অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা, 
ইচ্ছি বাস তপোবনে,--গুনি গায় পিক ; 
নাচে শিখী ; শাখী সখ ; প্রতিবাঁসী যত 
বিহঙ্গ কুরজ মরি; সুখাসন কুশা; 
অশন স্ুপক ফল, বসন বাকল, 
বাসনা! কেবল দেই অমৃতের ধারা 
কামধেন্থ পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে 
প্রবাহিনী পুত পানি পাতি পাণিষুগ 
পর্ণ শষ্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান ) 
ব্যজনে চন্দন শাখা! $ শয়নে স্বপনে 
ব্রহ্মানন্দ ! এ আনন্দ. মন্দমতি যারা 
সন্ধান না পায়, মগ্ন সংসাবৰ-নাগরে ! 
ংসারের যত স্থখ তাদ্দের কপালে 
থেলে যথা সৌদামিনী কাদশ্িনী কোলে! 
সারাদিন নিরথিন্ধ নন্দন*নিন্দিত - 
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা) হেনকালে হেরি 
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তরলিক1 তিলোত্তমা তমালের তলে 
নমিছে আদিত্য দেবে-_ প্রায় অন্তমিত, 
অচল ভর! কুন্থম। অদূরে নেহারি 
তেজন্বী তপন্বী কত, উর্ধজট! কেহ, 
কেহন্উর্ধাবানু, শিরে জটাজুট ভার, 
উদ্ধরেত। যতানিল ঈশান যেমতি ! 
 ভন্মভূষা ভালে, তারা আ্রোতস্থিনী-তীরে 
কমগুলু করে করি করিছে গমন ! 
নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে 
দেখিতে দেখিতে, দেখ! দিল গোধুলির 
ধুসর বরণ! কত যে কুসুমদাম 
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন ! 
হেন কালে আমাদের সম্ভাষিল। আসি 
খধিস্থৃতা যত, মুখে মৃহ্মন্ন হাঁসি, 
চন্দনের রেখ। ভালে মন্দ মন্দ গতি! 
তাদের দেখিয়! বনে, মনে যে কি বলে, 
বলে কি জানাব আর! ছার গৃহবাস 
ইচ্ছ। করে ত্যঞজি যাই, পুজি ইষ্ট দেবে, 
হষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ 
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি, 
রক্তচন্দনের ফেঁ?টা পরি ললাটেতে 
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন 
অঙ্গে) মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের 
সঙ্গীত; কুরঙগ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে। 
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কিন্ত কহি চন্দ্রাননে, ইন্ত্রালয়ে যথা 
ইন্্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী মকল, 
আমরা কাটাই কাল চরণ-ছায্ায়, 
সুখসিষ্কু! নাহি জানি ছুঃখের বারতা । 
শুন কহি স্ুলোচনে, শুন নাই-তুমি 
আর কথা! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা 
গিয়াছিনু সেইদিন! তোমার প্রসাদে . 
ভাগ্যবতী মোর! দেবী; অপরূপ ছ্বৰি 
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে, 
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমস্তিনি ,-_ 
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে 
আইন্থ কাননপ্রান্তে, তুলিতে তুলিতে 
কুসুম, সুষমা এক সহস! সুন্দরি ' 
সম্মুথেতে সমুদিত ) হেম-কুট-শিরে 
যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝাঁরে 
সাধু এক নেহারিনু গ্রশাস্ত মূরতি ! 
সে সম্বাদ, প্রিয়স্বদে, ক"য়ে কি জানাব! 
বচন-অতীত কথা! নলিনী নয়ন. 
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে। 
পরম সুন্দর কান্তি! নীলাম্বরে যথ৷ 
কাদদ্দিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা 
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত 
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈম ছটা! 
কি স্থঠাম, আহা! দেবি, কি দিব তুলনা ? 
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দিবাভাব বিদ্ধমান!। ত্রিদিব ত্যজিয়া 
আইলা বা অনস্তের অর্চনার আশে, 
আননেতে তপোবনে,' নন্দন-নিন্দিত, 
কন্দর্প? গন্ধর্ব কিংবা বুঝিতে না পারি ! 
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি 
বৈরাগী ! কেন বা! অঙ্গে মলিন বসন, 
_ বনবাসী তপম্বীর বেশ ? সে সুজন, 
নর যদি, জ্ঞান হক নরেন্দ্র নিশ্চয় ! 
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন 
মেঘে কি লুকার়? হ'ত কি সুখের দিন, 
কেন বনফুল বিধি ফুটাইল যদি 
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে ! 
অথবা আবার ভাবি দূর হু্য করে 
ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী? 
একি রঙ্গ? ব্যঙ্গ করু ছি ছি লে! তরলে, 
খবিবরে ?-_ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী 
ত্রিদিব অপ সরা-কণে। স্ুখ-কমালা 
গাঁথে সথি ( শুনিয়াছি মুনি-কন্তামুখে ) 
রমনী-প্রণয়-স্াত্রে সংসারী $ সুন্দরি, 
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন 
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে ! 
_কহিব কি, কেহ কেহ (কহিগ্নাছে -মোরে 
তিলোত্তম! ) রত্বোত্তম! রাম! মনোরমা . _ 
হেলায় ঠেলিয়! পায় হয় বনবাসী, 
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ভন্মরাশি মাথে গায়, খায় ফল মূল; 
পিয়ে রস, বাস মাত্র বন্ধল কৌপিন ! 
থাকে কি পিঞগ্ররমাঝে কুঞ্জর ত্বজনি, 
দিবস রজনীযার বন পানে মন? 
ধন্ত সে তাপন সথি দেখিয়াছ যারে 
রূপবান; এ পরাণ কাদে লো সতত 
দেখিতে তপস্বীকুলে, দেব-আত্মা তার! | - 
চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন 
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরথি নয়নে ! 

প্রভাতিল বিভাবরী। প্রভাকর আভা 
দাবানল-প্রভা নিভ দূর শৈলেশ্বরে 
দেখা! দিল পূর্ধব ভাগে ডগমগ রাগে। 
আহা মরি রত্বগিরি স্থমেরুর শিরে 
শোভে যেন সারি সারি কনকের চুড়া। 

এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আদি পাখী 
বর্ঝরে ঝাড়িছে পাখা ) মহাস্থখে বর্স 
শাখিশাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি 
রবির নবীন ছটা আখি বিনোদন । 

রাজ অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর 
শারি শুক পোষাপাখী, পিঞ্রর-রঞ্জন, 
কুমারী-কর পালিত! রাজকন্ত৷ স্থুথে 
চন্দন পালহ্ক পরে পুষ্প উপাধানে 
আনন্দে মেলিল! ছুটি নাঁলনী-নয়ন। 
চমকি নাগরীকুল (সুখ সহবাসে, 
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বাসর আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল 
শৃন্ত বক্ষে । চক্ষে হাত, হুর্গাহুর্গা বলি 
বিকট তান্থুল ফেলি উঠে লজ্জাবতী । 
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় তমালিনী, 
গরবে করভগতি ! নিতন্বেতে দোলে 
্রসুল্প কদম্বফুল বেণীমুখে বাধ! 
দোলে ছটি কুরুবক কর্ণমূল যুগে, 
কোমল কপোল প্রান্তে ম্লান দরশন ! 
প্রলম্িত স্ুুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল 
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তাড়িৎ্গমনে 
উড়িছে“মলয় ভরে, আভায উজলি 
চারিদিক । আচন্বিতে লাবণ্য ছটা় 
চমকে সকল লোক ; যায় ইন্দুমুখী, 
থল খল হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে ! 
উতরিলা তমালিনা চপল! যেমতি, 
রাজবালা পদ প্রান্তে। রাজার নন্দিনী 
মধুরে কহিল! তবে “মুখী সেই সখি, 
আশৈশব সহচরী তোমা সম! যার! 
যখন তাপিত মন রাজ অন্তঃপুর 
ছাড়ি যায় অবহছেলি রাজার ভাণ্ডার, 
অমূল্য রতনরাজি, বিধুমুখি, তব 
সখ সম্তাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ! 
ত্বরায় চল লো! এবে যাই সবে মিলি, 
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন !” 


স্তল সত শপ সক পতল পি শা লি সি 
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শা পাটি জপতে 


শসি সত তি 


সধাকর গ্স্থাবলা | 


শন ত সস শস্টিপাস্পিপাস্িত উপ স্পস্িশি স্পস্ট পানি পট পাস্নি স্পিন িপরসপসসিপস পা সি পসি লো সপ পতি পর সপ স্লো পাস্তা ছে 


মাতলিনীবুখ যথা ছানার 
মন্দ হেলনে, মাঝে রাজকন্ত। করি, 
করে যত সহচরী রথ আরোহণ । 
ফুলে ফুলে অঙ্গ সঙ্জ। ; স্থুকোমল করে 
প্রফুল কমল-খেল। ! মুগমদ সহ 
স্থগন্ধী কস্তরি-গন্ধে মলয় হিল্লোলে 
আমোদিত চারিদিক । রঙ্গিণী সকল 
মনোরঙ্গে করে যাত্র। ! আনর্লে বিহ্বল, 
খল খল হাসি রাশি মধুর অধরে ! 

মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে, « 
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি । 
ঘর্থরে ঘুরিল চক্র । দিগঙ্গনাগণ 
ধরিল অপূর্ব শোভা! অলকের দাম 
তুলিয়া অপ.সর! যত শৃঙ্গধর শিরে, 
চঞ্চল ভ্রভঙ্গী স্থির_-নেহারে কেবল 
স্তব্ূভাবে রথগতি- আহা কি সুন্দর ! 
তপোরন প্রান্তে রধ চক্ষুর নিমেষে 
উতরিল আমি, ষেনে নৰ সৃর্যোদয় 
হইল কানন-প্রান্তে, উল্লাসে নাচিগ়া 
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে! 
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেশে 
ঝখকে ঝাঁকে বসে আমি ফড়জ গায়ক 
ময়ুর, প্রমত্ত মন রত্ব বিভা হেরি, 
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন! 


শি তসটি 


কবিতাকুগ্জ। ৫৭ 
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নামিলা আনন্মময়ী সখীদল সনে 
ভূতলে। অমনি যত মুনি-কন্তাগণ 
সুলাছলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে! 


ব্সিয় তপস্বী কত, হেরিলা সুন্বরী, 
তরুতলে যোগে মগ্র, কৈলাস ভূধরে 
ধূর্জটার ধ্যান ধথা কঠোর। কোথাও 
বিরলে কেহ বা বমি হুর্ণম গহুবরে 
শৈলতলে ; পালে পালে হিংস্র জন্ত কত 
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্খদেশে 
ঘর্ষে তাস অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গনিকর 
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃতকল্প যেন, 
সহস্র বন্সিকপুর্ণত জটারাশি মাঁঝে 
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি 
নিশ্বাস! বহে নাবাধু ভয়েসে কন্দরে! 


খেলিছে অদূরে কত তগন্বী-কুমীর, 
শৈশব-মাধুরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ, 
শিরিষ কুনুম সম সুকুমার বেশ, 
শিরে বান্ধা পঞ্চ কুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধা 
বন্ধল? থেলার দ্রব্য, বনু মুল্য জ্ঞান, 
লতাপাত। গুল্সরাঁজি । বিরাজে যে কত, 
দেখিলা রাজনন্দিনী বন-বিহঙ্গিনী, 
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া 
নর অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে ন! পারি। 


৫৮ সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


কোথাও কোন ব! তরু, হেরি জ্ঞান হয়, 
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা উর্ধ শিরে সদা 
কঠোর সাধনে রত। শ্ঠামল লতিক। 
কোথাও তপস্থিকুলে করে বিতরণ 
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি 
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললন৷ 
যতনে গাঁখিতে মালা, সাধু শত শত 
তুলিতে পুজার ফুল. নাচিতে নাচিতে 
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে 
চলিল অঙ্গনাকুল খধি-কুল পাশে |, 
একে একে প্রণমিয়। লভি আশীর্বাদ 
ভ্রমিলা সকলে যত তপন্থি-কুটার, 
খধি-পত্বীগণে করি সুখসন্তীষণ 
বরষি অমৃত ধারা . তুধিল1! সকলে ! 

বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া 
আমলকী হরীতকী যায় গড়াগড়ী 
তলায়, কুড়ায় কভু মুনিপুত্র গণ, 
কভু ব। চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে 
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়েযায়। 
খষি-পত্রী-যত্ব-জাত রামরস্তা কত 
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রতা 
কদলী! কুরঙ্গপাল ছুটিছে উল্লাসে 
হেরি পাশে দ্রাক্ষালত। । উপাদের ফল 
কত সে কানন মাঝেঃ কহিতে ন! পারি! 





কবিতাকুগ্জ। ৫৯ 


" কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার 
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি 
আমরি কানন ভরা কুহু কুছ ধ্বনি! 
আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী 
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দেশে 
স্থন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী,__ 
দেখ দেখ স্থবদনি স্রোতস্থিনী তীরে, 
ধীরে ধীরে ফেরে থ! সারস সারসী 
খঞ্জন বলাক-বধু ক্রৌঞ্চ সহ সুখে, 
নেহারি স্থনীল বারি ছুটে উর্ধমুখে 
তরঙ্গ-ভাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত 
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন 
মীন কত কুলে কুলে, দেখ লো নেহারি 
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে। 
পল্মবনে হষ্ট মনে করি বিচরণ 
সমীরণ, ধীরে ধীরে উতরিষ্কা তীরে 
আন্দোলিয়! তরুরাজি, চুস্বিয্। আনন্দে 
ফুলকুল, দেখদেখি দেব-অঙ্গ সম 
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন, 
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে। 
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি, 
কার ন! বিদরে হিয়া, কাদে না পরাণ? 
চল চল চন্্রাননে পশি ও কাননে 
ছুড়াই নয়ন! আহা, নিলোৎপল নিভ্‌ 


১৩ 


০ 
সো লা পিট পিস্টি পোস্ট লি শী পি পাস শা পাশ পন পা 


_স্থুধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 


নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে 
হত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগাবতি, 
পথ ছাড়ি মগপাল পলাইত দূরে, 
নয়ন ভরিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া ! 
লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মুলে, 
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল 
নব-দূর্বাদল'লোভী, রাজার নন্দিনী 
দাড়াইয়। সথী সনে, হেরিলা অদুরে 
ভূবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে 
মধ্যাহ্ন তপন-তেজ ; তমোরাশি নাশি 
প্রদদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা । 
আলিঙ্গিয়া তরুবরে মলয়ের ভরে 
ব্রততী বিনভ্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা 
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়্া শির 
আন্দে'লি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে 
মধুশ্বরে বিধুমুখী স্থধাইল৷ এবে 
যোগীবরে, যোগে মগ্পধ বিজন বিপিনে-_ 
কি যোগে যোগীন্ত্র আজ বিজন জঙ্গলে 
মগ্নদেব? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে! 
বিজ্ঞ ভুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী 
স্থখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী, 
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা। 
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে 
কহে নিরজনে তিতি শিশিরাশ্র নীরে ; 


তা শলত লাম্তপাপিসতাসপসসি 


কবিতাকুগ্। 


ও তব মনের কথা, কি কথা না! জানি? 

কি কথা কহ তা মোরে দানী মনে করি ! 
কি আর তোমায় কব- যেরূপ সংসারে 

আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব 

তেমতি। ত্যজিয়৷ দেশ ত্যজি রাজ্যনুখ, 

সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় বদ্দি তব 

অন্জমতি, সদ্দাগতি ইচ্ছে তৰ সনে 

এ দায়ী ; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে, 

তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে 

দুজনে দেখিব দেব, আবিদ্বয় যথ। 

অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে 

মানব ললাট পটে, কাননের শোভা 

মনোপোভ', পদ্মবন নদী নিঝরিণী 

ফলফুল বনরত্ব, বনজন্ত কৃত, 

মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর ! 

বন্ধপ বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি 

নিশাস্তে, বসস্ত বাস নিত্য এ কাননে, 

ফুল সাজি করে করি তুলিব কুম্থম 

বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি 

প্রতি দিন, গ্রীতি দানে তুষ গুণমণি। 
এত বলি সুলোচন! নিরবিল! যদি, 

ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী।- 

হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্ভাধরী বালা 

গায় যথ! প্রেমগান, সুরের লহরী 


৬১ 





৬২ গ্ুধাকর গ্রন্থাবলী। 


বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে। 
অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে 
ফুটিল বঞ্ুল-ফুল ; ফুলকুল মাঝে 
গুন্‌ গুন্‌ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ 
ভূঙ্গ বধু; নিরবিল বসন্ত সমীর 
ক্ষণ কাল; প্রতিবিশ্ব প্রতি তরু মূলে 
দাড়াইল স্তব্ধ ভাবে গুনিতে সঙ্গীত 

সুধাময়,_শুনিবারে রাজার আলম 
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা ! 
দূর হ'তে করিষুথ শুনিয়া সঙ্গীত 
দাড়াল কদ্দলীবনে ; আইল ছুটির 
দূরবন ছাড়ি কত উদ্ধকর্ণ করি 
হরিণ, হরষে শির তুপিল অমনি 

' দোলাইয়! ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে, 
লকৃলকি বিষ-জিহ্বা, ভন্মরাশি মাথা 
যোগিকুল জটাজ্‌ট সানন্দে আন্দোলি, 
ভাঙ্গিয়া বল্সীক বাসা-_শস্ভুশিরে যথা 
হেলে দোলে কাঁলফণী জটার মাঝারে, 
জগন্ময়ী জাহবীর কুল কুন্ধ গানে ! 

ভাসায়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত 

কামিনী কোমল কে) গিরি গুহ! ছাড়ি 
তুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ 
স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি দ্াড়াইল সবে, 
মরি যথা মন্দাকি নী-তরঙ্গ নিকর 
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'ধ্াড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী 
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙগে 
দেবেক্দর মন্দার বনে ! নীরব ধরণী, 
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে । 
দাড়ইল! খষিবাল! ফুলডাল। করে ) 
দাড়াইল দূরে পান্থ; কোষাকোষী করে 
নিরবিল মন্ত্রপাঠ জাহৃবীর জলে 
যোগী,যত ; ঘোর বনে চমকি অমনি 
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান! কহে সত্যবান-_ . 
তপোবন দরশনে মর্ত্যতৃমে বুঝি 
পরিহার সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী, 
দেব-কন্যাগণ সনে অবতীর্ণ আজ 
এ কাননে ? ও মাধুরি নেহারি নয়নে 
বিস্ময় মানিল মন: পুর্ণ বনস্থলী 
স্বর্গীয় সৌরভে যেন! আইল কি ছলে 
গন্ধর্ব কিন্নর কন্তা, রূপের কুহুকে 
টলাতে মুনির মন? এ হেন সঙ্গীত 
কোথায় শুনিন আহা ? এখনে শ্রবণ 
শুনিছে সে গীতশ্ধবনি চিত্ত-বিনোদিনী। 
কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা, 
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই, 
পশিলি নির্ভয়ে আসি খধি-তপোঁবনে 
মায়াৰিনি? কহ কিংবা বিশ্বাধরে তুমি, 
হও যদি স্থুরবালা, অপ-সরী কিন্নরী, 


১৪ 
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কিংবা! লক্ষপতি যক্ষ-রক্ষ সহচরী ? 
কহ শীত্ব কোথা ধাম? কি নামে বিদ্িত? 
কি কারণে তপোবনে ? কেন বা আইলা, 
কি মানসে ষোড়শিনি খষিকুল পাশে? 
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে ততীহ্থারা, 
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই, 
মুহুর্তে হইবে ভন্ম তপস্বীর শাপে। 

নহি মোর! বিদ্যাধরী অগ্দরী কিন্নরী 
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল । 
কর যোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে 
মধুত্বরে, দেখ দেব না! জানি কুঁহক, 
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী । 
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন 
দাসী মুখে, দাসী মোরা খধি-পদান্ুজে । 
ধূর্জটার ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে 
ধীরবর, গুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথ 
জটাঅ.ট ভন্ম ভূষাঁ, বাঘাম্বরবন্ধ 
কটিতট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ; 
গুনিয়াছি বূপবান্‌ এ তিন ভূবনে 
পার্বতী অঞ্চল নিধি শুর কারিকেয় 
মদনমোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে 
ষড়জ গায়ক শিখী,--কিস্ত নাহি শুনি 
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে! 
ষণ্ড শৃল হাড় মাল! কোথ। শুলপাঁণি? 
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'কোথা শিখী কহ কিংবা! ? কি বিরাগ জানি 
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময় ! 
শুনিয়াছি স্থুরবনে পর মর্মভেদী 
খরতর ফুল-শর রতিপতি করে। 
হে স্থরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি, 
কোথা রথ মীনধবজ ? কোথা ফুল-ধন্ছ? 
কোথ। পতিও্াণা রতি অভিন্ন হৃদয়! 
কগাশ্লেষ-প্রণপ্িনী ? কহ এদাসীরে। 
নাহি জানি কোথায় বাস, নিন্দ অবলায় 
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আগি 
পশিল। সাধুর বেশে গহন কাননে? 
সহজে অবল! মোর!, কহ দয় করি । 
দেখিল! সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ 
ব্হুক্ষণ সত্যবানে । ক্রমে নিরখিলা, 
সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি 
রুদ্রতেজ-ভম্মীভূত অনঙ্গ আপনি 
লয়েছে আশ্রয় আহা ! শুদ্ধ প্রেমময়, 
প্রেমাবেশে রপসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে । 
অঙ্লীন রয়েছে পড়ি পার্খ দেশে, যেন 
কুরজ ত্যজিল অঙ্গ আখি ভঙ্গিমায়! 
সর্বদাই প্রেম-মন্ত্র জপে কর-মূলে ! 
ৃচ্ছ্ণন্বিতা রাজবাল! নিরখি সে রূপ। 
কতক্ষণে মুচ্ছ? ভাঙ্গি সাত্বনিল তায় 
সখীকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন 
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দেহ-লতা! রম্য বনে, স্থরবনে মরি 

জীবে যথা ম্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি 

সিঞ্চে যবে সবতনে বিস্ভাধরী বাল] । 
গেল দিন, এল সন্ধ্যা, বলা অবসান, 

ছের গো আসিছে ওই খধি-কুলবাল! 

মুনি-পত্বীগণ সনে প্রবাহিনী-কুলে, 

খষি-কুল সায়াহ্ছের সন্ধ্যা সমাপনে, 

করে করি কমগুলু, কেহ কোষাকোী, 

খড়িগ-খড়গ-বিনিম্মিত ! রাজহংস ওই 

বিচ্ছিন্ন মৃণাল অাশ ঝোলে চঞ্চুপুটে, 

পল্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন !»» 

চল আজ গৃহে যাই, আমিব আবার ।-_ 

এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে 

তুলি রাজনন্দিনীরে, আনন্দের ধৰনি 

করিল রজনী-যোগে নিতন্থিনীকুল, 

থল. খল, হাসি রাশি বিকাশি কাননে । 


বর্ধমান রাজকলেজে গীতা শিক্ষাদিবার 
প্রার্থনা । 
প্রভাতিল বিভাবরী, -.. ই্রহরি স্মরণ করি, 
রাজন্‌, আনন্দে উঠি দেখ একবার-__ 
জ্রিদিব ছুহিতা! উষা, করি দিব্য বেশ তৃষা, 
খুলিতেছে ন্বরগের স্বর্ণের দ্বার, ! 
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রস এসএস, 


রাজ্যের রক্ষক তুমি, ব্রহ্মণ কুমার আমি, 
দূর হ'তে আদিয়াছি আশীর্বাদ 'দতে, 
কর পদ্মে নরনাথ, ধর করি প্রণিপাত-_ 
আছে রীতি শিরপাতি আশীর্বাদ নিতে। 
রত্ব মণি বিনন্দিতা, শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌গীতা __ 
কৃষ্ণ বাক্য, বলেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, 
সেই গ্রন্থ এক খানি, আনিয়াছি নরমণি, 
ত্বোমার শ্ীকরপন্মে করিতে অর্পণ । 
' রাজন্‌ এ অবনী'ত অজ্জুনের ধমনীতে 
কুরুক্ষেত্রে যে শোণিত ছিল প্রবাহিত 
সে শোণিত, তায় হায় ! নাহি এই বাঙ্ালার, 
তোমা!র শিরায় সেই রক্ত বিরাজিত ! 
“সর্ব ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য,র মামেকং শরণং ব্রজ |” 
অজ্জুনেরে বলেছেন নিজে নারায়ণ, 
সেই রাজনীতি ধর্মী, অগ্ঠে কি বুঝিবে মন্মর? 
তাই তাহ! তব করে করি সমর্পণ। 
গীতার * মাহাত্য্ে” তিনি বলেছেন, নরমণি,__ 
“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরম! গতিঃ !” 


এ. লাশ লা লি লালা পাটি পাখি লা শিসমপসটিসসিপসস্ছি পি পরি 








তাই তব করে ধরি, আমর! মিনতি করি,_- 
মহাযত্বে গীতা রত্বে রাখ মহামতি । 
যাবৎ গগনে, শশাঙ্ক তপনে, দেখিবে নয়নে, মানব চয়, 


তাবৎ জগতে, বিদ্যাদান দিতে, রবে বর্ধমানে রাজবিদ্যালন্ন ! 
ছাত্ডে নাহি দীক্ষা, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, ধর্ম নীতি-রক্ষা, কিরূপে হবে ? 
শুন মহামতি, গীতা ধর্শনীতি, শিখাও সংগ্রতি, বালক সবে। 


৬৮ স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 
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রাজন্‌ তোমার দায়িত্ব অপার, পর্ন অবতার” ধরেছ নাম, 

গুরুপদ লও, শিক্ষা গুরু হও) ধর্ম শিক্ষা দাও, থাকুক নাম। 
কল্পনা! ত নয়-__রাজ বিদ্যালয়, ধর্মের মালয়, যখন হবে, 

গীতা হাতে করি, তোমাকেই ঘেরি, গ'বে “জয় জয় !” যুবক সবে। 
স্মরি কৃষ্ণনাম, উঠ গুণধাম, হইও ন! বাম__বিষম কাল! 

গেল বঙ্গদেশ ! কিবা হবে শেষ !__পাদ্‌রি পেতেছে বিষম জাল ! 
“হিন্দু ছাত্র" গেছে, নাম মাত্র আছে ! সহরে যাদের দেখিতে পাই, 
ধন্ম হীন তারা, প্রায় দিশাহারা, ঘোরে যেন কারে ম-বাপ নাই! 
কৃষ্ণ নাম ম্মরি, বীরেন্ত্র কেশরী, উঠ একবার, দ্েখিব আমি, 

সুবর্ণ উফীষ, বামেতে হেলায়ে, কটি-বন্ধ আটি দাড়াও তুমি! 
কোষ-বদ্ধ অসি, দোলাইস্জ। পার্খে, অশ্বরশ্মি ধর- একটি করে, 

আর করে ধর, ভগবদগীতা।, মুখে “কৃষ্ণ নাম” গাও উচ্চ স্বরে ! 
ভূবন বিজগ্নী, নেপোলিয়ানের, রয়েছে বিখ্যাত, একটি কথা, 
“বাইবেল সাথে, তরবারি হাতে, হইব বিজন্নী, যাইব যথা !” 
তুমিও তেমি, উঠ মহামতি, রাঞ্জ ধর্ম নীতি, পালন কর-_ 
“ছষ্টের দমন, শিষ্টের পাণন”” গীতার আশ্রয়ে, ব্রিতাপ হর ! 

রক্ষ হে নরেশ, রক্ষ বঙ্গদেশ ! গীত ধর্ম নীতি শিখাঁও ভবে,__ 
এ সংসার রণে, রিপুগণ সনে, সমর করুক যুবক স;ব। 


ভ্ী্ীবিজয়-টাদের রাজ্যাভিষেক । 


( তরলিক। ও মন্বালিকা, বিমান চারিণীদ্বয়ের কথোপকথন ) 
অন্বালিক! £-__সথি রে, 
চন্দ্রপোক হ'তে যবে, আশ্তগতি-গতি রে,__ 
ত্রিদিবের পথে, 


কবিতাকুঞ্জ। ৬৯ 





৮ ০০ পী শপািলাস্প সািপীস্িতস সে আপি পলিসি 


লজ্বি তপোবন গিরি, 


চলিম্থ সে দিন আমি 
মহীতল-চাঁয়া ছানা 
ভব তলে ভাবি কর্ম 
মহাকাশে ছায়া ভাসে, 
মানব-মানস পটে 





চি ৯ সপ া্পিসিতি সিটি উরি সি ২ পা উজ সিল সান্পিত সাত সা সিল সি সলাত সি সপ পপ সপ পা সর সা আপি সপ বটি 


বিমান বিদারি রে 
মনোরখ-রথে, 

উদ্ধ হতে উর্ধে রে, 
পদ তলে ফেলিয়ে, 
মানবে যা ভাবে রে, 
হাসি তাই হেরিয়ে | 
কত ফুল ফোটে রে, 


মধু লোটে কারা? 


দেব ভাবে ফোটে যদি 


মধু লোটে তারা রে, 


ব্যোম-চারী যারা ! 


বর্ষ পরে দেবর্গণ 


সিংহাসন দিবে রে, 


শ্রীমান্‌ বিজয় চাদ, মহাতাব, ধীমানে,_ 
সর্ধ-মলললার ঘরে পড়িতেছে ছায়!. রে, 
হেরি তার সুক্ষ ছায়! সক্ষম বিমানে । 
দূরতার দূর দিয়া উর্ধতার উদ্ধে রে, 
ভ্রমিতে ছিলাম, 
দ্বহাতি-গন্ধ সহ দেব ধ্বনি-শিখ! রে 
দেখিতে পেলাম! 
সেই জ্যোতি শিখা ধরি  বিহ্যতের গতি রে, 
উর্ধা হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে, 
বর্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরথি গাখিন রে, 
“চন্দ্রচুড় চড়া” এক চন্ত্রকর ধরিয়ে ! 
গাথিতে গাঁথিতে চূড়া চিত্তপটে হেরি রে, 


ভাবিতব্যতাক়্ ! 


ণও নধাকর গ্রন্থবলী। 


স্পেস বাসি পপি লাস্ট শীট পাস লাস তসছি লী তি পি লাস্টি ছি শি শি লী লাস পাস পাস লি পপি তত ৩5 লাস্ট লা লাস্ট পাটি পাস শাম কাটি পি পানি পট শাক পাস পদটি শাস্টি পাসটি শাসটি পাতি পাসছি পদটি ৩ ছি পদ পনি পিসি পাস শীত পানি ত সস লীন পান্টি দিস শত বাসি পি শীত 


শোভিতেছে বদ্ধমান শ্তাম বঙ্গাকাশে বে, 
শশান্ক প্রভায় ! | 
সব্বাশ্রে নিরথি সথি রাজপুরি পার্থ রে 
সর্ধব-মল্লার় আর মহেশ্বর ঈশানে, 
লক্ষমী-নারায়ণ জাগে পুর দ্বার ভাগে রে, 
পবিত্রতা জাগে যথ। আমাদের বিমানে ! 
দেখি বদ্ধমানে গিয়। একাকিনী আমি রে, 
তোমা ধনে ফেলি ! 
বিজয়-টাদেরে সবে রাজ্যপাঁট দেয় রে, 
আধ্যগণ মিলি! 
সূর্য্যবংশ অবতংস নব নরবর রে, 
বর্ধমান রাজকুলে ষোড়শ সে নৃপতি ! 
নব রাজ্য অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে, 
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী । 
রাজপথ ধারে ধরে তরুলতা শোভা করে, 
যতদূর যাই, ৰ 
রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে, 
দেখিবারে পাই ! 
শ্বেত নীল পীত ব্্ণ কুম্থমের হার রে, 
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে শোভিছে ! 
থচিত কাঞ্চন মণি রমণী অঞ্চল রে, 
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে!, 
তরলিক1 £__-সবি রে, 
রাজাদের, উৎসৰ অনেক, 


কবিতাকুঞ্জ। ৭১ 


"লিস্ট পাম্পি স্টিল পাস পসরা সস মস সিল পল পপ পাপ স এ 


"দেখিয়াছি ধরা *লে, হয়েছে যতেক ! 
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সথি রে, 
বিমান বাসীর! হাসে, হেরিলে বারেক! 
ধরণীর,__ধনী মানী গণ, 
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন ! 
পোড়৷ রূপ মান লাগি হয় তার! সর্বত্যাগী, 
অভিমানে, বিমানে না করে নিরীক্ষণ। 
 মৃন্ময়, কে রাখে গাঁখি, 
মৃন্ময় হীর1 মণি, মুকুতার পাঁতি ! 
রূপে মানে মত্ত হায় মহত্বেব পরিচয় 
গোটা কত মুন্ময় ঘোড়া আর হাতী ! 
উল্লাসে,_-উৎসবে সবে ধায়, 
“ধনাৎ ধর্ম” হেন ধন, বিফলে উড়ায়! 
অনলের খেল! দিয়া গগন ছাইয়া রে, 
কত স্ফর্তি ! রাখে কীর্তি, পাগলের প্রায় ! 
অন্বালিক! £__-সথি রে, 
ছিছি ছিছি ! হেন কথা, মুখাগ্রে তুল না রে, বদ্ধমান-পতি ! . 
দেবোপম নৃপবর, দেবর অন্তর রে, দেবোপম গতি ! 


হীরা মতি মুক্ত পাতি অঙ্গে অঙ্গে গাথি রে, 
যাচে কি সে রূপ মান ধন রাশি ছড়ায়ে? 
ব্যভিচারিণীর স্তায় যূত মন্দ জ্যোছনায় 


রাজ পথ ধারে আলি থাকে কি সে দীড়ায়ে? 
রামনারায়ণাঁচাধ্য আধ্যকুলমণি রে, বীর্যবান্‌ অতি! 
্রহ্ষচর্য্য শিক্ষা দেন, এ্রশ্বর্যযের মাঁঝে রে, ৫সই মহামতি ! 


ণৎ 


স্ুধাকর গ্রস্থাবলী। 


সি সী সপ, শো পাস ৯২ পো জপ তিল সি অপ সপ পপর ৬৬ পা পপি 


. গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাহাতেই আছে তাহা, 


মহীপুরুষের স্তায়, যোগীশ্বর যেমতি ! 
পরহিত ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে, 
রাঁজার রক্ষক আর শিক্ষক সে ম্মতি। 
শোন্‌ সখি মন দিয়া সে পবিত্র কথ! রে, দেখিলাম ষত-_- 
শ্তাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা! রে, কহিব তা কত! 


কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে ! 
যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা.__ 
শত শত তরু লতা সারি সারি গাথা তথা 


নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্ল বাল-বালিক। ! 
রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কত যে দেখিনু রে, শত শত শত! 
অঞ্জলি পৃরিয়া' অন্ন, পরমান্ন পুরী রে, পায়. অবিরত ! 


নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি আনি অকাতরে 
দীন হুঃখা নারী নরে ছুই করে বিতরে ! 
'জয় শ্রীবিজয় টাদ+ উঠিয়াছে ধ্বনিরে-_ 


কত শত দেব-ছায়। সেই স্থানে বিহরে ! 
ঈশানে ঈশানেশ্বর, মহেশ-মন্দির রে, অপূর্ব্ব দর্শন ! 


ম্তবস্তরতি বেদ মন্ত্র, শত সাধু মিলি রে, করে উচ্চারণ! 


আশ্চধ্য কি কৰ সখি, কত যোগী খধি দেখি, 
উদ্দাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে ! 
তার মাঝে হুক্ষ্স কাযা, দেখিলাম দেব-ছায়া, 


কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে ! 
হেন আর দেখি নাই, অন্ত কোন স্থানে রে» দেব বিচরণ! 
বিমানে সপ্তম স্তরে জ্যোতিঃ তায় হেরি রে, ফিরি যখন ! 


চে 


সস পাপাসিপসিপসি 


কবিতাকুঞ্জ । ৭৩ 


করিবারে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ রে, 
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে ! 
কৃতার্থ হইনু সবি, ঈশানের স্থান দেখি, 
রাজার অস্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে ! 
রাজধানী-অগ্নিকোণে, দেখিলাম সথি রে, সর্ধ-মঙ্জলায় ! 
নৈতে রাঁধা-বল্পভ, অন্ন-পূর্ণ হেরি রে, কত দেবতাক্স ! 





বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালয় ! 
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে ! . 
“রমণার বন” আর নন্দন-কানন রে, 


অদূরে গোলাপ-বাগ, পশ্ড-শাল! যেধানে ! 
সিন্দুরে মাজিয়। রাখে, রাজপথ গুলি রে, ধারে ধারে তার, 
সারি সারি শোভিতেছে, অশোক বকুল রে, কুস্থম-আগার ! 


শ্তামাঙ্গিনী সন্ধা সাথে সে নির্জন পথে পথে, 
ভ্রমিছে ভাবুক কত উপবন কাননে, 
প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রাস্তে ঘোরে মন খুলে, 


সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে ! 
কষ্-সরোবর সখি, সেখানে হেরিন্থ রে, হদের আকার ! 
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লত৷ রে, কুন্ুম সম্ভার ! 


নির্জন সে পথ গুলি নাই সেথ৷ ধুলি বালি, 
স্স্তামল দুর্বাদল দল মল ছুলিছে! 
দেবতা -বাঞ্ছিত স্থান নিরথি জুড়ায় প্রাণ ! 


বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে ! 
মানসে মানস-সরে, ম্মরি সথি দেখরে, কৃষ্ণ-সর তাই। 
গিরি সম তীর ভূমে, বন উপবন রে, তুল্য তার নাই! 
নর | | 


৭৪ সুধাকর গ্রন্থাবলী । 





শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাফি ডাকি 
পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি ! 
কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীরে তীরে 


মানস-সরের ধারে তপস্বীর। ষেমতি । 
রমণীর নিশি-পথ, তার প্রান্তে প্রান্তে রে, রমণীয় অতি, 
সমীরণ সেবি করে. যামিনী যাপন রে, যুবক যুবতী । 
প্রিষ্ন সনে প্রিয়া আসি, তুলি ফুল্ল ফুল-রাশি 
পুষ্প তটে বাঁধ! ঘাটে মাল! গাঁথে দু'জনে, 
অনলের সঙ্গে ষেন বরাঙ্গন। রতি রে, 
মন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে ! 
ক্কষ্ণ-সর হতে সখি, বাযু কোণে দেখি রে,"নভঃস্থলে আভা ! 
অষ্টোত্তর শত শিখা, উঠেছে গগনে রে, দেব মনোলোভা ! 


নীরব নিশীথ কালে তেজস্বী তপস্বী রে, 
অষ্টোন্তর শত মাল! জপে যবে বিরলে, 
পর-ব্যোমে তার ভাতি অষ্টোত্তর শত জ্যোতিঃ 


পড়ে যথা, হেরি মোর! ব্যোমচারী সকলে-_ 
কাদ্দঘ্িনী মাঝে যথা, সৌদামিনী গতি রে, সেই গতি নিয়া, 
অষ্টোত্তর শত গাঁথা মহেশ-মন্দির রে, হেরি তথা গিয়া ! 
প্রীস্তরে সে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে, 
দেব অংশে জন্মি কোন স্ুর্যয-বংশ নৃপতি ! 
বর্ধমানরাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে, 
ধন্য তার! পুজে যার! দেব-দ্বিজ অতিথি ! 
তরলিক1 £__ 
রাঙ্জপুরী মাঝে বল ,সথি রে কি, বিরাজে ? 


২ শা সিশিলী্পলা লাস্ট সি পা সাপ সস লিপ ক এসি পলা সস 


কবিতাকুজ । শ৫ 





অন্ভিষেক রমাস্থান হরিল কি তোর প্রাণ, 
কেমন দেখিলি সথি, মহারাজ ধীরাজে ? 
অন্বালিক৷ £-_ 


বিপিনের পথ ছাড়ি, বিপণির পথে রে, চলিন্ু যখন, 
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরী হেরি রে, দেবেন্্র ভবন ! 


স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরী রে 
গোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি শ্বজনি, 
ফিরিতেছে শাস্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে, 


অবিরাম জন-আোত বছে দিবা রজনী ! 
রাজ! মহারাজ কত, সাজিয়! 'এসেছে রে, মিটাইতে সখ ! 
অনেকেই তার মাঝে, পরিয়ে হীরক রে, হংস মধ্যে বক ! 


করিঘৃথ বাজি-রাজি- পৃষ্টোপরি সাজি রে, 
দেখাতে এসেছে তার! হীরা মণি, স্বজনি, 
নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে, 


শৃন্ঠ-গোলা তোপগুল! ছাড়ি দিবা যাঁমিনী ! 
অভিষেক স্থানে গিয়।, জুড়াইল হিয়া রে, অপূর্ব্ব দর্শন ! 
ত্বরণ সিংহাসনে বসি, নব নৃপবর রে, দেবেন্দ্র যেমন ! 


ছুই পার্থ বসি যত রাজ-কুল-মণি রে, 
স্্গ্যবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহারা ! 
অভিষেক-যজ্ঞভূমি- সম্মুথেতে দেখি রে-_ 


বল্‌ দেখি প্রাণ-সথি, সেথা বসি কাহার! ? 
যাইন্থ ষে দিন সখি, তুমি আর আমি রে, চন্্রলোক-পথে, 
অশরীরী খধষি এক, আনমিতে ছিলেন রে, মনোরথ-রথে ; 





৭৩৬ সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


৯ এসসি, কস তাপস তা ৩ পো পপ পি লাস সম লস পাস এসসি লাস্ট লস্৯ পাজি পাস পানি পাস্িপীনত পাত এত শপ ৭৯ 


তার মুখে ষাহাদের শুনেছিলি নাঁম রে, 
সে সব তপস্থী খষি-_-সুপগ্ডিত কলে 
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে 
বাহু তুলি করিতেছে আশীর্বাদ ভূপালে ! 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে, শত কে পাঠ ! 
প্রবেশে তাপস শত, স্ুুকৃতির বশে রে, রোধ করি বাট! 


মধ্যে স্থিত হোমকুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে 
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ-পুরে পুজ্ত। 
হোম-কুণ্ডে ঘ্ৃত ঢালে, যোগী খষি যতি রে, 


স্বর্গীয় সৌরভ সেখ! সমীরণে বাহিত ! 
চলেছে অগ্দরাকুল, স্থরেন্্র-আবাসে লো-_খল খল হালি, 
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো, দেখিবে কে আদি! 
রাজার রূপের কথ! যেতে যেতে বলি রে, 
চিদ্ধানন্দ-বুন্দাবনে গিক্পে গাথি মালিক] ; 
ওই দেখ. কত শত, উড়িয়া আসিছে রে, 
নৃত্যুপর! বিশ্বাধর! বিগ্যাধরী বালিক!। 
মন্‌ দিয়ে শোন্‌ সখি, দেখিল।ম যাহ! রে, অপরূপ রূপ! 
বর্ণ সিংহাসনে বসি, নুরেন্দ্রের সম রে, বর্ধমান-ভৃপ। | 
ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথ! ! 
সবিতা! নিশিতে বুথ! লুকান লজ্জায় রে; 
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত | সেও নহে মনঃপুত 
আশ্বিনে অস্থিকা-নৃত যাইতে ন! চায় রে। 
মৃণ্তিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ, নৃত্য করে ধরি রে, নলিনী-নয়ন ; 
সৃষ্টি অতিক্রমি দৃষ্টি, অনন্তের পানে রে, প্রশাস্ত বদন। 


কবিতাকুঞ্জ। ণ্ণ 





দেহ, কল্প তরু যথা তাহে নাচে পবিভ্রতা, 
অহমিকা-দুষ্টা লত। পদ-বিদলিত। রে, 
বিজগ়্-শ্রী বদ্ধমানে, রূপে গুণে যশে মানে, 
মিথিলার সিংহাসনে মৈথিলীর পিতা রে ! 
নিরখিয়! নর ঘরে, দেব অংশ জানি রে, অলক্ষ্যে তখন 
অন্তরীক্ষ হতে সি, দিন তার শিরে রে, অমূল্য রতন ! 


চন্ত্র-চুড়-চুড়া যথা সাজান যতনে রে 
বিজক্ক। জয়ার সনে ত্রিনয়না আবেশে, 
চঞ্জ-চড়-চুড় দিমু বিজয়ের শিরে রে, 


সর্ব্মঙ্গলার আর ঈশানের আদেশে! 

তরলিকা £-_ 
কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাঁজ-পুরে স্বজনি ? 
বিমানচারিশ্লীগণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে 

সহস! মানস-পটে,_মেঘে যেন দামিনী ! 
অন্বালিক৷ £-- 


বাহ্মণ-কুমার এক, ধ্যান-মগ্র ছিল রে, হইয়া নির্ববাত ! 
সে চিত্ত-দর্পণে হল, 'এ চিত্-পটের রে, প্রতিবিষ্ব পাত! 


আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে তপোবন মাঝে রে 
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে! 
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে, 


অন্তরীক্ষ-বক্গ যথ! দেখে দুর-ৰীক্ষণে। 
সে যদি না দেয় বলে, লোকালয় মাঝে লো, কে বলিবে আর ? 
ক₹্-প্রিয়াদের গতি, কৃষ্-প্রাণ!। বিনা লো, জানে সাধ্য কার? 


৭৮ সুধাকর গ্রস্থাবঙী । 
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' বুন্দাবনে সহচরি চল গিয়ে সেবা করি 
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চতম বিমানে, 
প্রাণেশের পদ সেৰি করিব লো দীর্ঘ-জীবী 


শ্রীমান্‌ বিজয়-টাদ মহাতাব, ধীমানে ! 


বর্ধমান টাউন্‌ হলে “বিদ্যাসাগর দাতব্যসমিতির” 
প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রের 


চিত্র উন্মোচন । 
পরছুখে ছুখী যার! জগতে দেবতা তারা ! 
যেই জন ধন মন দিগ্নাছে ছঃখীর তরে, 
সে ভাগ্য সামান্ত নয় ! ওই' তার পরিচয়, 
গঙ্গা-নারায়ণ-চিঞ্ঞ উঠেছে রাজেন্দ্র-করে ; 
অনাথ! বিধবা গণ সে ঈশ্বর চন্দ্র ধন 
পেয়েছিল করতলে, সে চন্দ্রের নাহি তুল; 
চন্দ্র গেলে এই চিত্র গঙ্গানারায়ণ মিত্র 
ছুখিনী হৃদয়-সরে ফুটেছিল পদ্মফুল ! 
সেবিস্কাসাগর ছবি দয়ার প্রভাত রবি! 
হেরি গঙ্গা-নারায়ণ ফুটেছিল শতদল ! 
সমুদ্রেতে ক্রুত গতি যান যেন ভাগীরবী, 
_সীগরাভিমুখে গঙ্গ। ছুটেছিল নিরমল ! 
আজ ন্প্রভাত নিশি, এস বর্ঘমানবাসী, 
মহত্বের সমাদরে মহত্বেরি পরিচয় ; 
রাজাধিরাজের করে, যেই চিত্র শোভা করে, 
পুষ্পমাল্য দিয়া তারে গাই তার জয় জয় | 


কবিতাকুঞ্জ। ৭৯ 
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পাশ আশ লস্ট কাস্শ শা 


বাউরি-পাড়।। 


ধনের গর্ধেধ মর্চে নর-__ গোবিন্দের পায় চাইনু বর, 
“ছুথে দিন ধায়, ,দিন আনে খায়” তাদেরি পাড়ায় বাধৰ ঘর। 
তাইতে পাতার কুটীর বেড়া, আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া ! 

যাও যদি কেউ দেখবে বাড়ী, নব্য সভ্য পল্লী ছাড়ি, 
দুখী আশে পাশে, থেটে খুটে আসে, মাথায় ময়ল! কয়ল! ঝুড়ি। 
সন্ধ্য। বেলায় দিচ্চে সাড়া_ ওই আমাদের বাউরি-পাঁড়া! 


আপাদ মন্তক ঘন্ম ঝরে, বাউরি এল দিনটা ঘুরে, 
বিলাসিতা ছুঁয়ে, দেহ মন ধুয়ে, “পায়রা-পুকুর” “ফুল-পুকুরে”” ! 
ধনমান-পাপ-_স্থষ্টি ছাড়। ওই আমাদের বাটরি-পাড়া ! 


মেয়ের এসে সাম্নে জোটে, ছেলে বৌ পানে মিন্সে ছোটে, 
দেহমন খোলা ডালে ছেপে দৌলা, ভালবাসা,সাজের বেল! ফোটে! 
নাচ্‌চে বাজচে মাদল কাড়া) ওই আমাদের বাউরি-পাড়া ! 
সাজের পরেই নিবায় বাতি, প্রেম-ঝগড়া তামান্‌ রাতি, 
বাম! নিরুপম।, অমানিশি সম, আধ্‌বসন! বাউরি জাতি! 
হাম! ম| দ্রিচ্চে জিহ্বা নাড়া, ওই আমাদের বাউরি-পাড়া ! 
বাউরি.বৌ যার মায়ে বিয়ে সাজের অশচল মাথায় দিয়ে; 
রসিক রূসিক।. প্রেমিক প্রেমিকা, ঘ্বুরচে এধার ওধার গিয়ে! 
খল, খল. খল._-উঠছে হাসি! ছুপুর রেতেও বাজচে বাঁশি ! 
বসন তৃষণ-_নেকড়া ছেড়া! ওই আমাদের বাউরি-পাড়া । 
কাল খাব কি ?__নাইক জ্ঞান, বাউরি তবু গাঁচ্চে গান! 
চির দরিদ্রতা-_মাঁথ! সরলতা, তাইতে কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ! 


৮৩ | স্ুধাকর গ্রন্থাবলী। 


ছেড়! কাপড় মলিন বেশ ! ভূতের মতন মাথার কেশ! 
দেখরে পথিক, একটু দীড়া__ওই আমাদের বাউরি-পাড়া ! 
ভিখারী নয় ত গরিব তারা! মরচে থেটে দিনটা সারা ! 
এসে দেখ ভাই, ঘরে অন্ন নাই! বালক বালিকা যাচ্চে মারা ! 
কেউ কি তাদের কোথাও আছে ! নয়নের জল ফেলবে কাছে? 
গভীর নিশিতে কেবল গুনি শ্রীগোবিন্দের আকাশ-বাণি ! 
“মাভৈঃ মাতৈঃ*দিচ্চে সাড়া _- ক্ষুধায় আকুল বাউরি-পাড়া ! 
ধনী মানী জ্ঞানী যেও না! সেথা “দারিদ্য-রতন্” রয়েছে তথা ! 
সাধু বদি হও, তবে দেখে যাও, কেমন পবিত্র “দরিদ্রতা+১ ! 
পর দুখে যার হৃদয় কাদে, গেলেই সেথায় পড়বে ফাদে! 
আমার বাড়ীর সাম্নে খাড়া__“দানের তীর্থ” 'বাউরি-পাঁড়া! 
চিন্বে বাড়ী গেলেই কাছে,_- লতায় পাতায় ভম্র! নাচে! 
রাধাকৃষ্ণ সেবা, হয় নিশি দিবা! “নবানুরাগের' নিশান আছে! 
“নিমাই-নিকুপ্র+ বর্ধমানে- করছে শীতল তাপিত প্রাণে! 
মিত্র প্যারি চাদের গলি, তুলসি-গন্ধে ছুটচে অলি! 
সাম্‌নে স্তামল চিতার বেড়া! আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া ! 


পন্মকোরক | 


( ষোড়শ বৎসর বর়ঃক্রমে লিখিত ) 
আমরি বাপণিকা কাল কাল-সরোবরে, 
কমলের কলি, চাক নিথর কোরক, 
কোরক, কনক কান্তি ! মৃণালের পরে, 
নবোঙ্গিত নিরমল আনন্দ ব্যঞ্রক! 





কবিতাকুঞ্জ। ৮১ 








' কালের সলিল-শিরে এমন কমল! 
জীবন-মৃণাল মাঝে--কণ্টক কেবল । 
কোরক ! হৃদয়ে কীট করেনি দংশন, 
শতদল-শোভা তার অন্তরে মিলিত ! 
কখন গুঞ্জরি পু্জ করেনি চুম্বন, 
প্রণয়ের কি যে জালা আছে অবিদ্িত! 
কুমুদ্দিনী-দ্বেষে কভু করেনি বর্ষণ 
শিশ্বিরাশ্র অন্তগত নিরখি তপন! 
ফুটিলেই দূষণীয় ! কোমল কোরক, 
এই ত সময় তোর কোন জালা নাই ! 
বিধে নাই হেম অঙ্গে নুচ্যগ্র কণ্টক, 
নিখুঁত নলিনী তুই স্থুখী বলি তাই! 
রবির বিরহ-জাল৷ জলেও নিবে না, 
সে যন্ত্রণা লো নলিনি আজও জান না! 
উষায় উদয় ভান্থু অস্তাঁচলে যায়, 
জে! সরলে সদ ভাম তরল সলিলে; 
হেলে হলে বহে যবে মু মন্দ বায়, 
কত রঙ্গ করতুমি সোহাগেতে গলে ! 
আবার চাদের ভাতি লাগেববেগার, 
তখনও এক ভাব, অন্য ভাব নয়! 
ওই যে অস্পষ্ট হাসি ্ুুধা-বিগলিত, 
হাসিতেছ বাত দিন ওইভাল গে, 
একেবারে হেসে গলে মুখ পাবে কত? 
সেহাসির পরিণাম এ হদয়ে জাগে! 


৮২ 


৬ পট পাস শি পাটি পট সম পি পানি জাস্ট লো তাপস পাস এ পি সমস সস পোস্ট 


চা 


সুধাকর গ্রস্থাবলী। 





সি পি সস সি এসসি এ এলসি 


যেই অন্ত সেই অঙ্গ ভাবিয়া বিকল, 
একেবারে হাসি খুপী পলাবে সকল! 
স্থথী তুমি, সুখী তুমি লে! কমল-কলি, 

এই ভুঞিতেছ তুমি কর্মক্ষে ত্র-সার ! 
এই তব সুখ-দিন! তাই তোম বলি, 
তিলেক বাচিতে আশা করিও না আর! 
ফুট না, ফুটনা আর! এই স্থখ শেষ, 
এখনি অতল জলে কররে প্রবেশ! 





লস্ট সম্পদ লা 


প্রিয়তমার প্রিয়তম স্থান । 


আগুনে অঙ্গার অস্থি শ্মশান-শয্যায় 
সেই যেমুদেছে আখি হিম-কলেবরে ! 
ইয়ত্তা কে করে হায় গিয়াছ কোথায়, 
কত শত কোটী কোটা যোজন অন্তরে ? 
যদিও কালের ঢেউ অবিরাম গতি, 
ফেলেছে তোমায় নিয়া বিমল সলিলে, 
যদিও রয়েছি আমি দীন ছুঃখী অতি, 

কোন রূপে যোগে যাগে শৈবালের কোলে, 
ভূলেছি কি প্রাণসথি মুখচন্জ্র তব, 
যৌবন যোগায় যার জ্যোতিঃ নিরস্তর ? 
তুলে থাকি যদি পরিয়ে, কি আর কহিব, 
ঝল মোরে অরুতজ্ঞক চগ্ডাল পামর! 

না যাই উদ্ভানে কি ংবা না দেখি নয়নে 
সৌধশিরে বসি শশী নিশীথ মময়! 


গ্রস্থকারের জীবনাভাস । 





কেবল বিরাগ-চিস্তা- সঙ্গিনীর সনে, 
দেখিবারে যাই রাম-রঙ্গিণি তোমান্গ! 
কতশত বার সূর্য্য উঠিল ভুবিল, 
তোমার শ্শান-নিদ্র। ভাঙ্গিল না আর ! 
দারুণ মাঘের হিমে গৃহত্থ কাপিল, 
কাপিল না! এ প্রান্তরে কেশাগ্র তোমার ! 
আসিল বসন্ত ওই গীন পয়োধরে, 
মুগ্জরিল আম জাম গুঞ্জরিল অলি! 
দেহ ছাড়ি ছোটে প্রাণ দেখিতে তোমারে 
বিরহের চিতানল চিত্ত মাঝে জালি ! 
পড়িল দুরন্ত খরা ফাস্তুন আইল, 

উঠ উঠ কোমলাঙ্গি, সহিছ কেমনে ? 
ওই শুন কুছ কুহু কোকিল গাইল-_ 
আজ ধর! স্থথে ভর! চারু চন্দ্রাননে ! 
হায়রে পাগল মন ডাঁকবিরে কত! 
চিরস্থির ও বরাঙগ বধির শ্রবণ ! 

সহত্র বসস্ত যদি ডাকে অবিরত, 

আর ন। মেলিবে সেই নলিনী-নয়ন ! 
রয়েছি বসিয়া আজ রাজার ভবনে, 
তথাপি বিরহ জ্বাল নাহি হয় দূর, 
সহোদর সম ভাই, শান্তি দেও মনে, 
রাঁজশ্রী সৌরেশচন্দ্র রার় বাহাহুর ! 


৮৪ 


সুধাকর গরস্থাঘলী | 


ইউসি রস্উিইর্ই্উউ ্িএ্উ ্ইর উ ব্ উ্উিা ি উপল উরি উর পি জা পর উই উরি স্পা অপ অলী ৬০ 


জননীর সমাধি-শ্লোক । 


দেব দ্বিজ অতিথিরে, সেব। করি প্রাণভ'রে, 
ভক্তের চরপ-রেণু বান্ধি শিরোদেশে, 

সাধি ব্রত বহু শ্রমে আটবন্টরি বয়ঃক্রমে 
তের শ এগার সালে, ভাত্র ফড়বিংশে, 

যোগমায়া-অঙ্ক-ধ্যানে, কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পানে, 
ছুটিল৷ নিমেষে ছাড়ি স্থাবর-জঙ্গমে, 

জগৎ-জননী সমা মা-জননী নিরুপম! ) 
বরদা সুন্দরী দেবী, ব্রিবেণী-সঙগমে ! 





গা জি 


মহাপ্রস্থান । 


ত্রিবেণী সঙ্গম সেষে মহাতীর্থ স্থল, 
ভাদ্র মাসে ভরা গঙ্গ! করে টল মল! 
যোগমায়া-যোগাশ্রম গঙ্গার উপর, 
বিষণ ব্রহ্মচারী তায় সাক্ষাৎ শঙ্কর ! 
তিন রাত্রি রহিলেন আশ্রমে তাহার, 
বরদা স্ন্দরী দেবী জননী আমার ! 
আদেশি চতুর্থ দিন খট্াঙ্গের তরে, 
কহিলেন গঙ্গাযাত্র4 করাও আমারে ! 
বহু দূর হতে কন্ত', তমাঁণিনী নামে, 
উতরিল সেই ক্ষণে যোগমায়াশ্রমে ৷ 
জননী কহিল! কন্ত।, কি দেখিছ আর? 
এই আমি চলিলাম স্বধামে আমার ! 


গ্রন্থকারের জীবনাভাস । ৮৫. 





ক্ষণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হেরি জননীরে, 
সকলে খট্টাঙ্গ পরে উঠাইল ধীরে ! 
রাজকুষ্ণ তমালিনী নীরদা ব্রাহ্মণী, 
ধরাধরি করে দেবী কুমুদ-কামিনী; 
শ্রীপুরু-রঞ্জন পৌর চলিলা পশ্চাতে, 
বিস্ুব্রক্ষচারী যান উপদেষ্টা সাথে। 
শারদারে ধরি চলে অশ্রমাথা ছবি, 
গৌবী-রূপা দৌহিত্রী সে শতদল দেবী। 
তেরশ এগার সাল, চান্দ্র ভাদ্র তায়, 
ষড়বিংশ দিনে, শুভ শুরু। দ্বিতীয়ায়, 
রবি বারে গত দিব! তৃতীয় প্রহর, 
বেণী-মাথবের ঘাটে চলিল৷ সত্বর । 
রক্তরাগ সুকোমল শধ্যায় চড়িয়া, 
_নামাবলী জপমাঁল। সঙ্গে তার নিয়া, 
ভগবদৃগীতা খানি নিত্য পাঠ্য তার 
সফতনে শিরোদেশে রক্ষা করি আর, 
বক্ষপরে ধরিলেন মোক্ষফল জানি, 
স্বামী দেবতার কাষ্ঠ-পাছুক1 ছুখানি, 
ইষ্টমন্ত্র পি করি কৃষ্ণ নাম ধীরে, 
উপনীত হইলেন ভ্রিবেণীর নীরে ! 
তখনও কহিছেন-__কি দেখিছ আর ? 
অর্ধ অঙ্গ হ'ল এই আড়ষ্ট আমার ! 
মা, মা, বলি ডাকি ডাকি কহে তমালিনী 
দেখ মা জাহুবী ওই জগৎপালিনী ! 


সুধাকর গ্রন্থাবলী । 


_ তখনও গ্রীবা তুলি করিল! দর্শন; 
আজন্ম প্রাধিত তার জাক্বী-জীবন ! 

বিদৃষী দীন-পালিনী--ছিল সর্ব সুখ, 
মহা প্রস্থানের- কালে হাসি তর মুখ! 
অন্তকালে জ্ঞানশৃন্ত হয়নি সে ছবি, 
করে ধরা কৃষ্ণ নাম, নয়নে জাহ্নবী ! 

উড়িছে শঙ্কর চীল সে ঘাটে তখন, 
বৈষফবেরা আরস্তিল মহা! সংকীর্তন | 
'পুঁজিতেন বাতা মম, গোমাতৃ-চরণ, 
অন্তকালে তগবতী দিল! দরশন। 
বৈষ্ণব কীর্তন ঠেলি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, 
কোথা হ'তে গাভী এক শিষ়রে দাড়ায় ! 
ভাশীরঘী-তীরে সেই গাভী আসি ধীরে, 
নিত্যপুজ্য যাহ! তার,_দাড়াইল শিরে ! 
গোমাতার পদ্ধুলি শিরে সবে দিলা, 
জননী সমংধিযোগে নয়ন মুদ্দিলা ! 

রাজকৃষ্ণ করে বিত-চন্দনের চিতা, 
ব্রহ্মচারী পড়ে শ্লোক---ভগবদ্গীতা ! 
“গা -নারায়ণ-্রন্ম*-_-শত কে ধ্বনি, 
কন্তা দেখে পুষ্পরথে চলিল! জননী ! 
মুখাগ্নি করিল পৌত্র প্রীগুরু-রঞ্জন, 
চিতাগ্নি নির্বাণ হল সীয়াহু যখন। 

' অন্ধ্যায় ধরে না লোক ভ্রিবেণীর ঘাটে, 

ধেয়ে যান দিনমণি . ত্রিবেণীর পাটে। 





গ্রন্থকাবের জীব্নাভাস। ৮শ 


০ 





শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধা-আরব্রিকে, 
আসিল শতেক নৌকা ঘাটের চৌদিকে । 
চারিদিকে দেবালয়.-_ অপূর্ব ব্যাপার, 
শঙ্গ ঘপ্টা কাশরের ধ্বনি আনিবার? 
সুক্ষ দেহে ছুটিলেন জননী তখন, 
প্রফুল্ল কমল-গন্ধ প্রভাতে যেমন। 
সন্ধ্যার আরতি মাঝে চুরি কার নবি 
লয়ে স্বান বিষ্ণলোকে জননীর ছৰি। 
শ্রীঅঙ্গের ধুলি বালি জড়ত্বের মলা, 
ঝাড়ি ফেলি ষান চলি ভূবন-উজ্দ্ল1 | 
দেহের বার্ধক্য ছাড়ি ধরিলেন কিৰা-_ 
প্রভাতের পদ্ম সম যৌবনের বিভা !. 
চলিল৷ চিন্ময় দেশে, আনন্দে অপার 
যোগযুক্ত। জীবন্থুক্তা জননী আমার। 


শ্রীমতী রাজলন্ষমী দেবীর মাতৃস্থৃতি । 


জগৎমোহিনী দেবী- ছিন্ন মায়া-ডোর, 
বসতি স্ুবর্ণপুর, মা জননী মোর। 
দুরে ছই কন্তা, নিজে অতি শোকাতুরা, 
জগৎজননী-নামে সদা মাতোয়ারা ! 
নীরব পল্লীর মাঝে নির্জন সে বাড়ী, 

 যখ। সান আসিতেন গৃছে তাড়াতাড়ি ! .. 
গুছে বসি পড়িতেন গাগবত, গীতা, 
তুচ্ছ করি তীর্থ-বাস, ধর্ম ভয়ে ভীত! . 


৮৮ জুধাকর গ্রস্থাবলী। 


সহসা আটান্ন বর্ষে রাখিলেন দে, 
ভ্রাতপ্পুক্রী ভিন্ন তাহা! জানে নাই কেহু। 
পড়িলেন গীতা-শ্লোক, আছে দিব্য জ্ঞান, 
মন্ত্র জপি ইষ্ট-মুত্তি করিলেন ধ্যান ! 
মুদি আখি ই্টমূর্তি “আকি চিত্তপটে, 
নিরমল সে তটিনী যমুনার তটে, 
অকল্মাৎ ত্যজিলেন জড়দেহ-ভার, 
জানে নাই গ্রামবাসী পণ পক্ষী.আর ! 
তের শত বার সাল কাত্তিকাষ্ট দিন, 
বুধে দ্বাদশীতে মুক্ত জড়ত্ব বিহ্বীন! 
সম্তোষ বিশ্বাস ছিল গন্গ! সরস্বতী, 
যমুনার কুলে হ'ল ত্রিবেণীতে স্থিতি, 
সেই মহ। তীর্থে মহা সমাধি-মগন, 
বিষ্ু-পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ, 
নিত্য ধামে গিয়াছেন, মুক্ত মায়া-ডোর, 
জগৎ-মোহিনী দেবী মাজননী মোর! 
নিত্যধামে গিয়৷ যেন পাদপদ্ম সেবি, 
প্রার্থন। করয়ে কন্তা রাজলক্ষ্মী দেবী । 
গ্রন্থকারের সমাধি প্রস্তর | 
( অন্ুগতগণ লিখিত । ) 
আমাদের প্রিয়তম, কে তুমি কোথায় ধাম? 
গনেছি “কুমার নাথ তোমার প্রথম নাম। 
“নুধাকর” নাম তব গ্রন্থ পাঠে জান! যায়, 
কেহুব। “নুধাং্ড” বলে গ্রেমন্থুধ। প্রতিভায়, 


গ্রন্থকারের জীবনাভাস। ৮৯ 





যেমন চন্দন-তরু কুঠার সহিয়ে গায়, 
হৃদয়-সৌরভরাশি জগতে ছড়ায়ে যায়, 
সেরূপ কি এসেছিলে যমুনা পুলিন হতে, 
কষ্ণপাদ-পন্স-গন্ধ জগতে ছড়ায়ে যেতে? 
আমাদের চিদাকাশে সারানিশি হাসি হাসি, 
বধিতে স্থধাংশু তুমি কৃষ্*-কথা-নূধারাশি ! 
” ওই পর ব্যোম হতে শুনি তব আবাহন, 
তৰ পাশে যেতে আজ আনন অধীর মন! 
তব সঙ্গে মোর! সবে কবে নিত্য দেহ নিয়া, 
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবা পাব নিত্যধামে গিয়া! ? 
তব অন্ুগতশ্যত ভক্ত নর-নারী করে 
খোদিত এ মহাশ্লোক হৃদয় পাষাণ পরে। : 


গ্রস্থকারের জ্যোষ্ঠাগ্রজ 
অন্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ন্বর্গারোহণে 
জোষ্ঠাকন্তা শ্রীমতী বাসস্তীপ্রভাদেবীর লিখিত শোকোচ্ছাস । 

হায়রে যে জন হ'তে এসেছি এ পৃথিবীতে, 
ধীরে ধীরে উঠেছি বাড়িয়া, 

ধার পদ নিরথিয়ে জুড়াতাম তপ্তহিয়ে, 
রহিক্নাছি তাহারে ছাড়িয়া ! | 

কোথায় গো পিতা। মম সাক্ষাৎ শঙ্কর সম, 
কেনই বা, ছাড়ি চলি গেলে গো! ? 

কি বাধা পাইলে হৃদি! নিয় হইল বিধি! 
অমনি ফুরায়ে হায় গেলে গো! : 


৯৩ 4১ সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


সত সিল সপ শী সী সি পলি পি সজল পপ পা সী সি সা ৯ তি শা টি সি পপ সিসি সি সিসি আর জা সর সপ বসি পা সি বি অঅ সা আট জা সস লা সন জারি বস্ত্র দিপা হা 


মা আমার পাগলিনী যেন মণিহথার! ফণী, 
কেঁদে কেদে সার। নিশি দিন, 

বিষাদ-সলিলে মধ, দেহ মন হু'ল ভগ্র, 
ভাবিয়! হতেছে তনু ক্ষীণ! 

ভাই মোরস্তাম ধন পিতার্‌ জীবন ধন, 
কোথায় ব! তুমি চ'লে গেলে রে! 

পিতা মোর সেই শোকে, ধরিতে তোমায় বুকে 
চলিলেন আমাদের ফেলে রে? 


ৰাগান-বেছিত বাটা, কেমন সে পরিপাঁটী, 
কতই যে শোভা তাহে ধরিত, 

আম জাম নারিকেল কদলী কাটাল বেল, 
কত শত বৃক্ষরাজি শোভিত ! 

ফল ফুল আদি যত, ভাল যে বাসিতে কত! 
সব ছাড়ি করিলে গমন, 

এবে নেই নলডাঙ্গা! শুন্য, মোর! বুকভাঙ্গ। ! 

কোথা পিতা রহিলে এখন! 
আমু ন! হইতে পূর্ণ কাল আসি অবতীর্ণ 


লয়ে যেতে অমর ভবনে, 
তাই খুবি মার ভুলি “হরি হরি” রব তুলি 
চলিগেলে শাস্তি নিকেতনে ?. 
এত ছিন দাদা মোর হইয়ে আনন্দে ভোর, 
ছিলেন গে। পরবত পাশে, 
হায় বিধি.কি-ক্ষরিলি, . সে লাধে ৰাদ সাথিলি, : 
ফেলে ছিলি ঘাকণ নৈরাশে। 


গ্রস্থক'রের জীননাভাস। ৯১ 


সাল সপ সিপাস্পাস্পা্পিত পাস শা সপাসপাসিড স া অপািি 





সি সি পপ আর সাপ সা টিবি অর পপ স্ব সাপ প্র উপ ব্রা জল 


এবে'সে সংসার ভার গিরিভার বহিবার , 
সাধ্কার আছে গো বল না ? 

তাই মম ভগ্মীটারে অর্পিয় জিতেন্্র-করে, 

কমাইয়ে গেলে কি ভাবনা? 

নলডাঙ্গ৷ রাজধানী ভালবাসিতে ত জানি, 
জন্মভূমি সুখসিন্ধু মানি, 

সেই সুখসিন্ধু-জলে রবি গেল অস্তাচলে, 
ভুবাইলে দেহতরী খানি ! 

বাসনা এখন মনে তথা গিয়া ভাই বোনে 
সে স্থান করিব দরশন, 

ভাই বোনে গলা ধ'রে ফুকারিয়া তোম! তরে 
কেঁদে খেদ মিটাব ছজন ! 


অন্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত 
গ্রন্থকারের বংশাবলী । 
১৩২০ ৩রা অগ্রহায়ণ। 
১০৬৩ খৃষ্টান গ্রাদুভূতি বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশুর কর্তৃক 
কান্তকুব্জ অর্থাৎ কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরঘ্বাজ- 
গোত্রীয় শ্রীহর্য হইতেই আমরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় । (১) শ্রীহর্ষের 
পুন্র (২) শ্রীগর্ব, তাহার পুক্র (৩) গ্রনিবাস, তৎপুক্র (৪) 
মেধাতিথি । তৎপুক্র (৫) আবর, বাবর, মাবর । আবর-পুক্র (৬) 
শত (দীপ্ডিগ্রামবাসী ), লক্ষ, ত্রিবিক্রম | ভ্রিবিক্রম-পুক্র (৭) 
কাকুৎস্থ (কাক্‌ ), তৎপুক্র (৮) ধান্দু (সুখটি-গ্রাম বাসী বা মুখটা 
গাইও এই হইতে . আমরা! মুখটি গাই), বরাহ (মাউভী 


৯২ সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


গ্রামধাসী ), স্রেশ্বর (রা্নগ্রাম বাসী )। ধান্দুর পুত্র (৯) জিয়, 
গু'ই। গু'ইপুত্র (১০ ) নমু, বা নরহরি, উষাপতি, মাধবাচাধধ্য । 
মাধবপুর (১১) কোলাহল (সন্ন্যাসী হন ), তৎপুত্র (১২) উৎসাহ 
(ইনি প্রথম কুলীন, বল্লালের সমসামক্সিক ), গরুড় ( ইনিও 
প্রথম কুলীন ), দাই, বিষুণ, গোপাল, বিঠোক | উৎসাহের পুর 
(১৩) আফিত, অভ্যাগত, মহাদেব, কামদেব, চক্রপাণি, জয়দেব, 
ভবদেব, বলদেব, রত্বেশ্বর, গদাধর, পুরন্দর, লক্ষ্মীধর, রাম, বামন। 
মহাদেব-পুব্র (১৪) ঈশ্বর, বিশো । বিশোর পুভ্র (১৫) সুজ, 
পশো । পশোর পুভ্র (১৩) ধীতো, কৃষ্ণ । কৃষ্ণপুত্র (১৭) 
মহেশ্বর, তৎপুজ্র (১৮ ) হরি ওৰা, বলো, বাস্থ । হরিপুভ্র (১৯) 
দিগম্বর, যোগেশ্বর পণ্ডিত (ইহা! হইতেই আমরা যোগেশ্বর পণ্ডিতের 
সন্তান), কামদেব পণ্তত। যোগেশ্বরের পুত্র (২০) মুকুন্দ, শঙ্কর, 
(ইহ! হইতেই আমর! শঙ্করের বংশ) ত্রিবিক্রম, সুতীক্ষ, কমলাকান্ত 
জানকীনাথ ( সর্বানন্দী ), রুক্সিণীকান্ত। শঙ্করের পুক্র (২১) কুমুদ, 
সুরানন্দ, রাঘব, নয়ন, পূর্ণানন্দ । নয়ন-পুত্র (২২) শিবরাম 
রামভন্্র। রামের পুত্র (২৩) কৃষ্ণবল্লভ, গোপীজাবল্লভ। কৃষ- 
বল্পভের পুত্র (২৪) মধুস্দন, রামনারায়ণ, রঘুনন্দন, প্রাণবল্লত। 
মধুহ্দন-পুত্র (২৫) রামদেব, গদাধর, রামচন্দ্র, যাদবেন্ত্র (যা 
মুখুষ্যে, ই'হা হইতেই আমরা যাছু মুখুষ্যের ধার! )। যাদবেন্তর-পুত্র 
(২৬) শুকদেব, তৎপুল্র (২৭) নীলকণ (ইনি খুলনা জেলার 
হোগল! গ্রামে উদয়নারায়ণ রায়ের কন্ত। বিবাহ করিয়৷ ভঙ্গ হন। 
এই হইতেই আমর! ভঙ্গকুলীন। ইনি বরিশাল জেলার মধ্যে 
ন্র্বীপ-বাকলা পরগণার রূপাতলী গ্রামে জ্ঞাতিদের মধ্যে বাস 
করিতেন, গোপনে হোগলায় ভঙ্গ হওয়ায় জঞাতির। তাহাকে হত্যা 


গ্রস্থকারের জীবনাভান । ৯৩ 


০০ ৬৯ পপি সস স্লো রস সী ৯ শী সস এপ্স ৯ সী সস সস সি 
রে 


করিবার পরামর্শ করায় ইনি রূপাতিলী হইতে পলাইয় অঠসিয়। 
যশোর জেনায় নলডাঙ্গ। গ্রামের নিকটে কাম।রাইল গ্রামে বাস 
করেন। র্ূপাতলী গ্রাম বরিশাল সহরের সংল্গ্র। রূপাতলীতে 
আমাদের অনেক জ্ঞাতি এখনও বর্তমান। তীহদের মধো কেহ 
কেছ নলডাঙ্গায় 'আমাদের বাটাতে আসিয়া থাকেন। কিছুদিন 
পূর্বে আমাদের জোঠাসম্পকীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় এখানে 
অসিয়াছিলেন। নলডাঙ্গার নিকট কাদিরকোল গ্রামে আমাদের 
জ্ঞাতি আছেন ।কুঞ্জনগরের সংলগ্র গোয়াড়ীনিবাদী পুলিসইন্স্পেকটর 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এবং নদিয়া জেলার মুড়াগাছা- 
নিবাপী ন্বর্গায়মিদার লালাবাবু ও বুন্দাবনবাঁবু আমাদের জ্ঞাতি |) 

নীলকণের পুত্র' (২৮) নন্দরাম, তৎপুত্র (২৯) কাশীনাথ (ইনি 
কামারাইল গ্রামের অপর পারে সাহেবদের শঙ্করগঞ্জের নীলকুঠির 
মুৎনুদ্ধি পদে থাকিয়া! বিশেষ প্রতাপান্থিত হন), বৈদ্যনাথ ( ইনি 
গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের বিখ্যাত কালিয়কাস্ত গোস্বামী হন, 
নবন্বীপে ইহার সমাধি আছে )। কাশীনাথের পুত্র (৩০) অভয়াচরণ 
(ইনি নলডাঙ্গায় গুঞ্জনগর রাজধানীর সন্নিকটে বাটা নিন্দাণ করেন 
এবং নলডাঙ্গারাজষ্টেটের প্রধানকর্মচারী হন। ইনি সাধুসমাদৃত 
ব্যক্তিছিলেন। ) কাশীনাথের কন্তা! আদরমণি দেবী। অভয়াচরণের 
পুত্র (৩১) অন্বিকাচরণ রজনীকান্ত (মৃত), কুমারনাথ, 
সরোজনাথ, ভবনাথ (মৃত ), কন্ত। তমলিনী দেবী ( গোপালী)। 
অন্বিকাচরণ-পুত্র (৩২) নগেন্দ্রনাথ, কন্তা বিজনবাসিনী (মৃত ), 
ভৃপেন্্রনাথ (মৃত), বাসস্তীপ্রভা (ব1 কোহিনুর), বিজলীগ্রভা। (মৃত), 
ক্ষপপ্রভা, স্গুধাংগুগ্রভ।, পুক্তর কন্যা মৃত) পুত্র শ্যামাপদ (মুত)। 
রঙ্গনীকান্তের পুত্র ৩২) দ্বিজেন্্রনাথ (হরিদাস), কন্তা সরসীলত। 





৯৪ স্থধাকর গ্রস্থাবশী। 


শি সিটি শিস কি পা পিসি এ পক এ শা, লি 





এম এসসি সস সপ এসসি কস্ট পপ পি এ পাস পলো জপ ২ 


(যৃত্), স্থুবাসিনী । কুমারনাথের পুত্র কন্ত! (মৃত)। সরোজনাথের 
পুর (৩২) গুরুণন্দন, কন্তা গুরুমতী (মৃত). গুরুরঞ্রন, দশতূজ। 
হেমগৌরী, দক্ষিণারঞ্জন (গোপাল্দাস )। দ্বিজেন্্রনাথ বা 
হরিদাসর একটা কন্ঠ ও একটা পুত্র মৃত, ছুই কন্ত! নর্ভমান, 
নগেক্জনাথের ছুই কন্তা মৃত, (৩৩) এক কড়ি নামে এক শিশু 
পুর বর্তমান ॥-_*গুভমস্ত'” | ইতি। শ্রীঅস্বিকাচরণ শর্শণঃ | 


কীর্তন। 


নমে। নমঃ পথনন, পঞ্চ ভূতের মাঝারে । 
আত্মার ম্বরূপ, একি অপরূপ, অরূপে কি রূপ বিহরে ! 
কৃটস্থ মণ্ডল মধ্যবর্তী, ''জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ, 
পঞ্চকোষের অতীত ভাতি, ছিদলে দেখান, দেখরে। 
্মা-চরণের লেগেছে আভা, পঞ্চাননের কতই শোভা, 
ভূতগণ আছ যেখানে যেবা, চক্রে চক্রে নাচ রে। 
নয়ন বাকা, ভঙ্গি বাঁক1, জীবনসন্ধ্যা আধ।রে একা 
_ াড়ায়ে দেখায় ময়ূর পাখা, পাগল করিল আমারে । 
ছাড়িয়ে তোমার রাখাল প্রজা, আধ্যমিশনে হয়েছ রাজ, 
আয় কানু যাঠে সে রেণু বাজ, গোধেনু ফিরে যা গুনে রে। 
কান যমুনার যেখানে ফিজন, “দেবঘর” মাঝে কুনুম কানন, 
. ফুলে ফুলে ফুলে নব বৃন্দারন, সাকঙ্জাও মোদের অন্তরে । 
মোদের সর্বন্থ দেহ প্রাণ মন, ধর ধর ধর বাব পঞ্চানন, 
পঞ্চভৃতের এই নিবেদন, এ প্রপঞ্চ সংসারে । 
আমাদের গ্রাণ তোমার প্রাণে, গাঁথা! আছে যংগোগনে? 
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে, মধুর মঞ্থুর ষণতুরে ! 


স্থধাকর এন্থাবলু 2 


প্র 
(জ্রত্জাঙ্গনা-গ্ীভ। ॥ 
০০ 


তৃতীয় সংস্করণ । 


জ্কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় । 


আনন্দা শ্রম ৷ 
প্যারিাদ মিত্রের লেন, বর্ধমান । 


পাইবার ঠিকানা__ 
গ্রন্থকারের ঠিকানায়. কিংবা, ম্যানেজার, 
সংস্কত প্রেস ডিপজ্িটারি, 
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 


ভাদ্র, ১৩২২ । 


(আপস চপ বা এড 


সর্বন্বত্ব স্থুরক্ষিত.। . _ নুল্য।* চারি আনা। 





রিটা উকফাটৈতনত দাস 
.. মেটকাফ, প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌। 
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ই্াট, কলিকাতা । 


প্রকাশক-_শ্রীযোগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
হস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারি, 
৩০ রং নিসার বাট, কলিকাতী!। 


স্কুল সু শত নু ২০০৮১ ৫ আত. পট পপ পি পপি পা স্লিপ 


সিসি শপ পলিপ পস্প-০্প্ 








শীপ্রীগুরবে নমঃ। 


উজীজ্রত্দাক্রুলা-লীভ্ভা £ 


প্রথম মালিকা । 


( শ্রীমন্তাগবত-১০ম স্বন্ধ। ২*শ অধ্যায় ) 
শ্রীবৃন্দাবনে বর্ষ। ও শরৎ কাল । 
মহামুনি গশুকদেব রাজ। পরীক্ষিংকে কহিলেন, 


হে রাজন্‌, গোঁপগণ আলয়ে আসিয়া, 
কামিনীকুলের কাছে কহে বিবরিয়া, 

ষেরূপে দাঁবাগ্নি হ'তে হইল উদ্ধার, 

ক্ষ্ের প্রলম্ব-বধ অদ্ভূত ব্যাপার ! 

বুদ্ধ গোপ-গোপীগণ করিল শ্রবণ, 

মনে ভাবে সবে হয়ে বিন্ময়মগন,-- 

রাম কৃষ্ণ দেবশ্রেষ্ঠ, নহে মর্তাবাসী, 

লীল! তরে ব্রজপুরে অবতীর্ণ আসি! ১ শ্লোক 


২ সুধাকর গ্রন্থাবলী । 


শপ সস্তা 
পিএসসি উপ অপ অত আপ সি এপ ৯ এ বউ পন অসি উপ জপ মস আর আআ ৯০ ৯৭ 


এই রূপে তাহাদের কিছু দিন যায়, 
স্থন্দর বরষা খতু সমাগত প্রায় 
জীবের উদ্ভব কত হয় এই কালে, 
আন্দোলিত নভঃস্থল ছিন্ন ঘন-জালে। ২ স্নো 
চারি দিকে অপরূপ হেরি চারু শোভা, 
উঠিতেছে মেঘমালা! জন-মনোলোন। ! 
গুরু গুরু গরজনে নীল কাদন্বিনী. 
ঢাকিয়াছে নভঃস্থল, অঙ্কে সৌদায়িনী ! 
মেঘাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর হয়েছে আকাশ, 
সগুণ ব্রন্মের ষেন অন্পষ্ট প্রকাশ ! ৩ 
অষ্ট মাদ আকর্ষণ করিয়। কেবল, 
যতনে সঞ্চিত মেই সলিল সকল, 

এখন আদিত্যদেব জানিয়৷ সময়, 
করিলেন বরষণ-__স্থমঙ্গলময় ! ৪ 
নিরখি তাপিতে আহা দয়ার্জ ষে জন, 
দেয় যথা তার তরে প্রাণ বিসজ্ঞন, 
সেরূপ নীরদদাম--বিছ্যৎ-নয়ন, 

নিরথি নিদাঘ-তপ্ত সমস্ত ভূবন, 
নাশিয্। আপন অঙ্গ ঢালিতেছে বারি, 
তাপিত জগত্প্রাণ সুশীতল করি! ৫ 
তপন্তায় করিবারে কামনা-পুরণ 
তপস্বী যেমন করে শরীর-শোষণ, 
আবার পাইলে সেই তপন্তার ফল, 
শরীরে যেমন তার আসে পুষ্টি বল, 


শ্রীব্রজাঙ্গন-গীত ৷ ৩ 


স্পা তা ৯ 
শি সপ সি সপ পালি আল ও সত ৯ পপীস্লা সী সপ স্পরি শি শি সি লাস্টিশ পপ সপ সি পলি অসশ সপ সপ সি স্পা স্পসিপিত সত কক সপাসিপিসিলী সপ সপ সিল সি পা সপ সস সপ সিটি নি 


গ্রীষ্ম-তাপে কৃশ'ঙ্গিনী মেদিনী তেমন 
অভীষ্ট লভিয় পুষ্ট, পরিতুষ্ট মন! 
জলিল যামিনী-যোগে খগ্ভোতের জ্যোতিঃ, 
মেঘাচ্ছন্ন গ্রহগণ প্রভাহীন অতি,__ 
কলিষুগ্রে দীপ্তি পায় পাষণ্ড যেমন, 
গভাহীন দীন ক্ষীণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ! ৬ 
'াচার্ধোর শব্দ শুনি সন্ধ্যসমাপনে, 
পাঠ'শব্দ করে যথা ছিজ শিষ্যগণে, 
সেরূপ ষে সব ভেক মৌনী হঃয়ে ছিল, 
শুনিয়া মেঘের শব, শব্ধ আরম্তিল। 
যেমন ইন্দরিয়াশক্ত মানবের কায়-- 

ধন মন অকম্মাৎ বিপথেতে ধায়, 
শুক্ষকায় কৃশাঙ্গিনী তটিনী তেমন 
উথলিয়া৷ করিতেছে বিপথে গমন । ৮ 
কোন স্থলে তৃণদলে শ্ঠামাঙ্গিনী ধরা, 
কোথাও লোহিত কীটে রক্তবর্ণ কর!, 
ছাঁয়াতল তরুদল, ধরাতল-শোভ। 
সেনা-সন্সিবেশ যেন জন.মনোলোভ। ! ৯ 
অন্তে হুঃখ নাহি দেন মহাতআ্সা যে জন, 
দৈব-বশে সে সকল হয় সংঘটন,-_- 
ক্ষেত্র কভু শন্ত দানে বিমুখ না হয়, 
কৃষকেরে ছুঃখ দেয় দৈব নিরদয় ! 
এখন সে ক্ষেত্ররাজি দিয়! শম্ত-ধন 
কৃষকেরে কি আনন্দ করে বিতরণ ! ১০ 


৪ 


লা স৯ পা পিসি শা, এসি পি পাস পি সি আস এক আস লা পা ৬১ ০ লা, পা পি পট পাস স্পা পো সস পাপা ৭ পাস পাস এপি পাস লা লো - পপি শি ৮ সস ০2৯৯০ তিসি শতিতিশ্পল ত 


সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


হরি-পাদপদ্ম থা সেবিলে আদরে, 
ভক্তি-নানে ভক্ত-অঙ্গে রূপ নাহি ধরে, 
সেই রূপ ধরিয়াছে নব রূপ-রাশি, 
নব জলে স্নান করি জলস্থল-বাসী ! ১১ 


, যোগেতে অপরিপন্ক যোগীর অন্তর 

. বাসনা-তরঙ্গে যথা দোলে নিরন্তর 

; সেইরূপ রঙ্গে মিলি তরঙ্গিণী-কুল 

: ৰায়ু-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষ করিছে আকুল !.১২ 
 হরি-পাদপন্মে মগ্ন ষোগীন্্র যেমন 
'ইন্ডরয় অ!ঘাঁতে আর বাথিত ন! হন, 
:তেমতি অচলরাজি দিবস নিশার, ' 


(অক্রেশে বরষা-ধারা সহিছে মাথায় ! ১৩ 
ব্রাহ্মণের মনে যথা, হলে অনভ্যাস ; 
কেবল শাস্ত্রের থাকে অস্পষ্ট আভাস - 
সেরূপ হয়েছে পথ, পুর্ণ তৃণদল, 

পথের অস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে কেবল ! ১৪ 
যেমন ব্যভিচারিণী বারম্বার আসে, 
দাড়ায় না গুণশ।লী পুরুষের পাশে, 
পরহিত-ব্রতে রত জলদের ধারে 
ক্ষণপ্রেম। ক্ষণপ্রভা দাড়াতে না পাবে ! ১৫ 
কোলাহল পূর্ণ এই মায়ার সংসারে, 
নিগুপ ব্রক্ষর রূপ শোভে যে প্রকারে, 
সেরূপ গর্জনপুর্ণ গগনের গায় 

গুণশৃন্ত ইন্দ্রধন্থু কিবা শোভা পায় ! ১৬ 


সদ পস্দিলসিত লা তত পাতিল পাতি ০ 


স্পিকপাজলী তি ও লাতিন সিিসটল সতাস্পিনাউ ৮ লাসিবাসসি পাস তে সিলাসি উ স্পিসটিকাস্িলা 


জীব্রজাঙ্গনা-গীত। | 





অশান্তি আপদ কত আছে গৃহবাসে, 
তথাপি গৃহস্থ যথা গৃহ ভালবাছে, 
চক্রবাক চরে তথা বন-সন্নিকটে, 
প্কিল কণ্টকময় তটিনীর তটে। ১৭-২০ 
কলিষুগে কুতর্কেতে তুলি নানা কথা, 
পাষগ্ডেরা ভগ্ন করে বেদমার্গ যথা, 
সেরূপ বরষা-বারি তীব্র বেগ ধরি 
চৌদিকে চলিল রঙ্গে সেতু ভঙ্গ করি! ২১ 
রাজন্‌ বর্ষায় ক্রীড়া করিবারে বনে, 
শ্রীকৃষ্ণ চলিলা আজ বলদেব সনে, 
বেষ্টিত গ্ঠেপালগণে মহ! আনন্দেতে, 
স্থপক্ক খজ্ভুর-জন্ব, পুর্ণ কাননেতে | ২২ 
স্তনভারে ধেছুগণ মন্দ মন্দ যায়, 
শুনিয়া মুরলী-ধবনি উর্ধমুখে ধায়; 
মাধবের সঙ্গে রঙে ধায় গাভীগণ, 
পয়োধরে ক্ষীরধারা হতেছে ক্ষরণ ! ২৩ 
রাজন্‌ সে বন মাঝে দেখিল! কেশব, 
মধুময় বনরাজি রম্য তরু সব; 
গিরি-নির্রিণী-বারি শব্ধ করি ধান, 
সে ধ্বনির প্রতিধবনি হতেছে গুহায়। 
বর্ষা-বারি পাঁতে ৰনে রম্য বেশ ধরি, 
কু বুক্ষতলে কতু গুহ! মাঝে হরি, 
বিহরিল! ফলমূল করিয়! আহার, 
সে বিপিনে করিলেন আনন্দ অপার। 


লাসটিনলাসছি তাস্সিতীস্টিলিস্মি পাস তি তা লাস্পিলাস্স পিসটিপাসিকপ বা পিসির ছি পাঁসিপিসপীল ৮৮০০ লাজ শি 


৬ সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


স্ব টি উর বাসি অপ অপি উট অঅ সপ ৬ আপ অপ আপ অপ সা তাত সী তত সি ৯০৯০৩ ৯. 


পরে যত দধি অন্ন জুটিল আসিয়া, | 
বার সম্িহিত মহা শিলাতে বসিয়!, 
গোপগণ সন্ কষ করেন ভোজন; 
পার্খশদেশে হর্ষে বুষ গাভী বৎসগণ 
করেছে শয়ন নৰ দুর্ববাদল *পরে 
মুদিত নয়ন, ধীরে রোমন্থন করে! | 
দেখিলেন ভগবান্‌ সব স্থখকর, 
শোভা হেরি বরযাঁরে করিলা আদর ! ২৪ 
এই রূপে রাম কৃষ্ণ সেই বুন্ধাবনে 
বিহরিল! বরষায় গাভী বৎস সনে। 
ক্রমে বরষার অন্ত, শরৎ উদয়, 

গগনের মেঘমালা পাইল বিলয় ! 
আর সে পবন নাই তেমন প্রবল, 
ঝরঝর্‌ নিরমল তরঙ্গিণীজল ! ২৫ 
বোগত্রষ্ট যোগী পুনঃ পাইলে সাধন 
আপন স্বভাব যথা করে সংস্থাপন, 
তেমনি ফুটিলে পুনঃ শারদ কমল, 
ন্ভাব লভিল পুনঃ সরসী সকল। ২৬৩ 

1 কৃষ্ণতক্ত আশ্রমীর আশ্রমে যেমন 

; সর্ধবিধ অমঙ্গল হয় নিবারণ, 
সেরূপ শরৎ আসি, গগন-মগ্ুল 
মুক্ত করি, মেঘবারি নাশিল সকল) 
সচ্ছন্দে বিহরে সবে-__হুইয়াছে নাশ. 
্থানাভাবে প্রাণীদের ঘনীতৃত বাস।' 


কিন নি আপ 


শ্রীব্রজাঙগন!-গীত। । 


* পপ সি অপ স্টিল ০ সি উপলা জিজর তপ সিকি সি পি আটা সি পপ সম পট দাশ সপ উপ সি চে 


গিয়াছে ধরার পক্ক শুক সর্ব স্থল, 
কলুষতা-হীন জল স্ষটিক-নির্মল ! ২৭ 
বাসনা-বিমুক্ত মুনি পবিত্র যেমন, 
সর্বত্যাগী মেঘ তথা শুভ্র দরশন ! ২৮ 
প্রতি দিন পরামায়ু হইভেছে ক্ষয়, 
বুঝিছে না মায়াবন্ধ মানব-নিচন্, 
সেইরূপ জলাশয়ে ক্ষুদ্র মীনগণ 
জানিছে না নিত্য জল কমিছে কেমন ! ২৯,৩* 
শরতের কৃর্য্য-তপ্ত সরসীর নীর, 
সন্তপ্ত শরীর মন, হয়েছে অধীর 
স্বল্প অলবামী ক্ষুদ্র জলচর যত, 
বিমূঢ় অজিতেক্দ্রির গৃহস্থের মত ! ৩১ 
সর্ব ক্রিয়!-বিনিবৃত্ত মুনীক্ত্র যেমন 
বেদপাঠ ছাড়ি স্থির-_-অবিচল হন, 
শরতে সলিল তথা হুল অবিচল, 
ধরিল প্রশান্ত ভাব সমুদ্রের জল ! ৩২-০৩ 
' ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়! প্রাণ হয় ক্ষয়, 
রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার সমুদয় 
'যোগিগণ করে যথা প্রাণের ধারণ, 
ভূমি বাধি জল রাখে কৃষক তেমন । ৩৪ 
জ্ঞান যথা দূর করে দেহ-অভিমান, 
রুঝে হেরি স্নিগ্ধ যখা গোপীকার প্রাণ, 
তেমতি শারদ নৈশ শশী সুবিমল, 
জীবের সন্তাপ দূর করিছে কেবল। ৩৫ 


শি পিষ্ট পাপা লালিত সলনি 


সূধাকর গ্রন্থাবলী । 
বেদের বিমল পথ করি প্রদর্শন, 
সত্বশালী সাধুচিত্তে সৌন্দর্য্য যেমন, 
তেমতি তারকারাজে করিয়া পকাশ, 
সুন্দর হয়েছে নৈশ শারদ-আকাশ! 
বেষ্টিত যাদবগণে মাধব যেমতি, 
সুদর্শন চক্র ধরি শোভা পান অতি, 
সেরূপ চৌদিকে নিয়া নক্ষত্র সকল, 
শোভেন শশাঙ্ক ধরি অখণ্ড মণ্ডল । ৩৬ 
মনে মনে প্রাণ কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন, 
কৃষ্ণ প্রাণা গোপীচিত্ত শীতল যেমন. 
সেইব্ূপ ফুলবন--সমীর মধুর 
স্পর্শে জীব-মনস্তাপ হইতেছে দূর! ৩৭ 
মলিন কেবল দস্্য রাজ-দরখনে, 
প্রফুল্ল যেমন হয় আর সর্ব জনে, 
তেমতি কুমুদ আখি মুর্দল কেবল, 
সুয্যোদয়ে জল-ফুল প্রফুল্ল সকল ! ৩৮-৩৯ 
গ্রামে গ্রামে নগবেতে নবান্ন ভোজন, 
বেদবিধি-উৎসবের হয় আয়োজন) 
লৌকিক উৎসব কত হয় সার সারি, 
ইন্ড্িয়-সুখের তরে ব্যস্ত নর নারী! 
শরতের পক শশ্তে স্বর্ণময়ী ধরা) 
রাম কষে পেয়ে হ'ল আরো মনোহরা ! ৪০ 


২ ০ পা লা তি পাতাটির সি সতত তি শান শাসিত পা কি লাস্ট পালা ৮ পাশিরীসিশাদি ২2৩ শাছি লাতিন তত ০, 


শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা ৷ 


দ্বিতীয় মালিক! । 
(শ্্রীমদ্ূভাগবত ১*ম বদ্ধ” _২১শ অধ্যায়) 


“ গোগীগণের কৃষ্ণগুণ গান । 


শকদেব কহিলেন, রাজন্‌ । 


শরতের আগমনে স্ুনর-্রী। বুন্দাবনে 
সলিল হইল নচ্ছ বিমল আভায়, 

পদ্মবনে রঙ্গ করি, সর্বাঙগ সৌরভে ভরি, 
ধীরে যায় সমীরণ, ফিরে ফিরে চায়! 

গাভী বৎসগণ গনে বেষ্টিত গোপালগণে 
আপনি শ্লিভগবান্‌, জগতের প্রাণ 

নিরুপম সেই বনে, দেখ আজ গোঁচারণে 
রাখালের গলা ধরি নৃত্য করি যান ! ১ 

পুষ্প-পাদপের পরে শততভৃঙ্গ গান করে, 
সহম্্র বিহঙ্গ গায় বসিয়! শাখায়, 

সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি গিরি-অঙ্গ আ্রোতস্থিনী 
সরোবর নির্ঝরিণী তরঙ্গে ভাসায় ! 

লইয়া! বালকগণে, আর বলর!ম সনে 

গোচারণে রম্য বনে করিয়! প্রবেশ 

মুরলী বাজান. হরি, বঙ্কার শ্রবণ করি, 

৭. ব্রজনারী প্রাণে হাল .. প্রেমের আবেশ | ২ 

আপন সথীর পাশে, কিছে মধুর ভাষে, 


কৃষ্ণের গুণের কথা ব্রজাঙ্গনাগণ,__ 


১৩ 


মুধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 


সপ শি শি সি সি ৯৯ ৯ সি টিপ ০ ৭. সত উস শ্৯ সলিল ৭৯ সপ সস শি ৯ সা আপ সত স্পা পিস সিসি সি পিপি স্টপ আপস পি ০ পপ  স্সপিস ৯৯৮ সি ৯ সম সি আত সস সপ ৮০৫০০ 


* সে গ্রণ বর্ণিতে গিয়া, কাপিছে তাদের 'হিয়। 

পপ্রমাবেশে, কৃষ্ণচকথা করিয়া স্মরণ! ৩৪ 

মুধুর চরিত তার, বর্ন না হ'ল আর 
গোপীকার মন মগ্ন এই ভাঁবনায়__ 

'ওই নন্দস্থত এল বুন্দাবনে প্রবেশিল, 
পূরিল বেণুর রন্ধ, অধর-স্ুধায় ! 

শোভিছে বিচিত্র বণে কুস্থম কুগুল কর্ণে, 
মন্তকে মযুরপুচ্ছ মুকুট স্থন্দর! 

ওই যে কৃষ্ণের গলে বৈজয়স্তি-মাল! দোলে, 
স্ব্ণবর্ণ পীতবাঁস অঙ্গে মনোহর ! ৫ 


জীব-প্রাণ মুগ্ধকাঁরী বংশী নিয়! বংশীধারী 
বৃন্দাবন গ্সিগ্ধ করি বাজান যখন, 

গোপীগণ প্রেমভরে পদে পদে যেন করে 
প্রেমমুর্তি কষ্ণ-অঙ্গে €প্রম-আলিঙগন ! ৬ 

সখীদের গলা ধরি কহে যত ব্রজনারী,-_ 
সহচরি, রাম কৃষ্খ করিয়া সুবেশ 


সকল রাখাল সনে সুই ভাই গোচারণে 
গাভী লয়ে বনে যবে করেন প্রবেশ, 
বদনে সুরলী ধরা, ব্রজাঙ্কন৷ মনোহর, 
শীতল কটাক্ষ পাত হুয় ষে আবার, 
মুখপন্সে দৃষ্টিভরে মধু পান যার করে, 
ধন্য তার! !_-নয়নে কি ফল আছে আর.! 
সে কথা শ্রবণ করি, . কহে অন্ত ব্রজনারী_- 


আহামরি পুণ্যকারী ধন্ত গোপগণ! 


এটি 


শ্রীব্রজাঙ্গনা'গীতা । 
কভু গোপ-সভা৷ মাঝে, 
বিরাজেন রাম-কষ্চ প্িয়-দরশন ! 


সেই নীগ পীতাম্বরে, অপরূপ শোভা করে, 
ংলগ্ন ময়ুর-পুগ্ছ রসাল-মুকুল ; 
বসনের মাঝে মাঝে, বিকচ কমল সা্জে; 


মধুস্বরে করি গান, করেন আকুল ! ৮ 
অন্ত গোপী কছে আসি, কি পুণা করেছে বাঁশী !-_ 
যে অধর-নুধা শুধু েব্য গোগীকা, 
বাশী এক! করি পান, কি সুখে করিছে গান! 
রেখেছ সামান্ত রন উচ্ছিষ্ট তাগার ! 
যে বংশেতে বংশী হল, সে যাহার তটে ছিল, 
সেই জলাশয়ে যত পদ্ম শোভা পায়, 
বাশীর সৌভাগ্য হেরি, শিহরিছে আহা মরি !-_ 
. জলাশয়-অঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত তায় ! 


ংশে যদি পু্র হয় ভগবৎ-ভক্তিময়, 
_ আনন্দাশ্রু বর্ষে যথা কুল-বৃদ্ধগণ, 
নিরখি বাশীর পুণ্য, ংশপতি বৃক্ষ ধন্ ! 
সে অঙ্গে আননা-ধারা হতেছে ক্ষরণ! ৯ 
কহে অন্ত গোপীগণ, সথিরে, শ্ীবুন্দাবন 
_ কৃষ্ণপদ স্পর্শে তুচ্ছ করে স্বর্থ-শোভা! 
বেণু-রবে মত্ত হিয়া পুচ্ছগুচ্ছ বিস্তারিয়া 
শাখি-শাখে শিখী নাচে জন-মনোলোভ। ! 
নাচিছে সহজ শিখী, সর্ধ জীব তাহা দেখি 


সর্ব চেষ্ট! পরিহরি পর্বত উপর, 


১১ 


৯৮ সস সিসি স্পা পি পান্টি ৭৯, পপ তত ২ ০ শত ০ ৮০ ৯ তিশা ৩০৭ খি সি সপ সিশ ৮৮ তত সি শিস্সি তি সত সিন 


সাজি নীল গীত সাজে, 


১২ সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


সপ পিনপশিটিস সি সপ শপ ভিজ 
রঃ সি টিপ শিবের ৩ ২৭ পন লা শী পা শি পতি পানি তত শী পাদ শি পা পি পদ পাশ তাসছি বিশ পি শী শি পাশ শা তন শি তাত শাস্ি শস্ি পরটি শি পি আস পিএস এটি পাপে 


দৃষ্টি-স্খে নিমগন !-_ সুখের বৃন্দাবন 
| প্রকাশিছে জগতের কীর্তি মনোহর ! ১৯ 
কহে অন্ত ব্রজাঙ্গনা, দেখ সখি স্থুলাোচনা 
পশু-জন্মে ধন্ত ওই কুরঙ্গিণীগণ,_ 
শুনিয়া মোহন বাঁশী, কৃষ্ণসার সনে আপি 
প্রেমনেত্রে পুজা করে শ্রীনন্দ-নন্দন । ১১ 
, কোন গোগী গল! ধরি কহে শুন সহচরি, 
ৰ মধুর চরিত কৃষ্ণ! রূপ মধুময়! 
নিরখিয়া ধরাতলে, কে না ভাসে নেভ্জলে ? 


কোন্‌ কামিনীর মনে আনন্দ না হয়? 
সে রূপ দেখিয়া প্রাণে, স্পষ্ট ব্ধু শুনি কাণে, 
সথিরে বিমানচারী দেবাঙ্গনা-গণ 


থাঁকিয়াও প্রিয়-অস্কে, চমকিয়া প্রেমাতস্কে। 
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন দেয় বিসর্জন !__ 
রূপ হেরি জ্ঞানহারা, বেণুরবে মাতোয়ারা], : 
». তখন থাকে না তার। তাহাদের বশে, 
ছাঁড়িয়া' কবরি-ভার - ঝরি পড়ে পুষ্পহার, 
প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে বেণীবন্ধ খসে ! ১২ 
কৃষ্মুখ বিনিঃস্যত আহ] সেই গীতামৃত 
কর্ণপুটে করি পান মস্ত গাভী গণ, 
অশ্রু ফেলে দাঁড়াইয়া, প্রেমপূর্ণ নেত্র দিয়, 
মনে মনে কৃঞ্ণ ধনে করে আলিঙ্গন! 
ক্ুধার্ত গোবৎস যত, মাতৃছুপ্ধ পানে রত 


শুনিয়া উৎক্ষিগ্ত কর্ণে কৃষ্ণ-বেণু গান, 


শ্রীব্রজাঙগনা-গীতা । ১৩ 


নি 





শি 





০০০ 


মুখে ধাথি ক্ষীরধারা, ফেলিতেছে ০নত্রধারা,__ 
আর ন! করিতে পারে মাতৃ স্তন পান ! ১৩ 

দেখ গে! মা, “দখ সখি, * . কাননের যত পাখী, 
মুনি খষি হইবার যোগ্য এর! সবে, 


যে রূপে দে কৃষ্ণধনে, সুখী হবে দরশনে, 
সেই রূপে বসি বুক্ষে- শোভিত পল্লৰে ! 

সুখে হবে দরশন, তাই বৃক্ষে আরোহণ 
করেছে বিহঙ্গগণ, মুগ্ধ মন প্রাণ, 

অন্য কথা পরিহরি, নয়ন মুদিত করি, 
শুনিতেছে মধুমাখা মুরলীর গান ! ১৪ 

থাক সে সজীব প্রাণী নির্জীব সে তরঙ্গিণী 
প্রকাশিছে প্রেমোচ্ছাঁস অঙ্গ-ভঙ্গিমায়, 

লইয়া! তরঙ্গ-করে শতদল উপহারে, 
কৃষ্ণ'পদ আলিঙ্গনে হৃদয় জুড়ায়! ১৫ 

বলরাম সনে রঙ্গে, গোপাল গণের সঙ্গে, 
রবি-তাপে যান কৃষ্ণ বাজাইয়া বাশী, 

নিরথি তুষার-কায় মেঘমাল! প্রেমে ধায়, 
দেখ, সে সখার শিরে ছত্র ধরে আসি ! ১৬ 

পুনঃপুনঃ পর্যটনে, চরণ-কুস্কুম বনে 
স্থলিত হয়েছে ভৃূণে-_করি দরশন, 

প্রেমে লয়ে বক্ষ'পরি, ব্দনে লেপন করি, 
কৃতার্থ ব্যাধের নারী, সার্থক জীবন ! ১৭ 

দেখ দেখ সহচরি, . এই গোবর্ধন গিরি 


সকলের শ্রেষ্ঠ মরি, হরিদাস গণে !_- 
স্‌ 


১৪ সুধাকর গ্রন্থাবলী । 


সস স্  পসস াপপস সসি টিক রিকি 





দরশনে গ্রেমাকুল, তৃণ জল কন্দ মূল 
দিয়া পূজে ধেনু মাঝে রামকুষ্চ-ধনে ! ১৮ 

দেখ দেখ সর্থীগণ, * কি আশ্চর্য্য দরশন !-_ 
গোপাদ-বন্ধন পাশ করেতে করিয়া, 


গোপালগণের সনে, বন হ,তে* অন্ত বনে, 
চলেছেন রামকৃষ্ণ গাঁভীগণে নিয়া ; 
বন হ'তে বনে যান করি উচ্চ (বণু গান, 
বাঁশরীর মধুস্বর করিয়া শ্রবণ, : 
বৃক্ষগণ করে রঙ্গ পুলকে পুরিত অঙ্গ, 
নীরবে দীড়ায়ে আছে মুগ্ধ জীবগণ ! 
সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমানন্দে বিচরণে, 
| যে যে লীল৷ করিলেন নিজে ভগবান্‌, 
1 এরূপে তা গান করি, প্রেমষোৌগে ব্রজনারী 


মৃ 
রা 


তন্ময় হইল দিয়া দেহ-মন গ্রাণথ।১৯ 


গ্রিড) 


তৃতীয় মালিক! । 


শ্রীমদূভাগবত ১ম স্বন্ধব-_-২২শু অধ্যায়। 
গোপীগণের বস্ত্রহরণ। 
গুকদেব কহিলেন, 
হে রাজন্‌, ব্রজবাসে হেমস্ত প্রথম মাসে, 
মিলি ব্রজ-কুমারীরা যত, 


শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা ৷ ১৫ 


৬ ক ৬ লাস্ট শে অপি সপ সিটি তিল ও শত সসিি 


ভদ্রকালী-পদ ম্মরি হবিষ্য ভোকন করি 


রে 
শসপাস্িপাস্পিস সপ স্পনস লা পাজি মি পন শিল্পি পট পরি শীিশী ০ 





করিতেছে কাত্যায়নী-ব্রত। ১ 
হয়ে সবে সম্মিলিত, হেরি স্থর্য্য সমুদিত, 
ন্নান করি কালিন্দীর নীরে, 
জলের নিকটে গিয়! গড়িল বালুক। দিয়, 
দেবীর প্রতিম। ধীরে ধীরে ! ২ 
ধুপ দীপ গন্ধ মালা আনি যত গোপবালা 
 নৈবেদ্ধ তান্ুল আদি দিয়া, 
মন্ত্র পড়ি বারে বরে দেবী নমস্কার করে 
বর চায় মিনতি করিয়া 
কাত্যায়নি মহামায়া, মহাদদেবি শিবজায়া, 
হে মহা যোগিনি মহেশ্বরি, 
ধুলি দেও শ্রীপদের-_ নন্দন্থতে আমাদের 
পতি করি দেও গো শঙ্করি | ৩, ৪ 
কৃষ্ণ যেন পতি হন, হেন একনিষ্ঠ মন 
করি গোপ-কুমারী সকল, 
চিন্ত রাখি কৃষ্ণ*পরে তক্তিভরে পূজ! করে 
ভদ্রকালী চরণকমল ! ৫ 
উ্বায় উত্থান করি পরস্পর বাহু ধরি 
যমুনায় যাইত যখন, | 
নিজ নিজ নাম সহ... .. ক্ৃষ্ণ-গুণ অহরহঃ 
সবে মিলি গাইত তখন! ৬ 
এক দিন গিয় নীরে বস্ত্র রাখি নদীতীরে, 


যেমন করিত অন্য দিনঃ 


১৬ সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


স্পট সি পর অপ উস অর উপ সি সপ স্ব অপর তা এ পা সর সপ ৬ পা পর ইউ পি উট উজ জপ পট সপ সপ জি আপা সর্ট ৮ পি ৮০০ 


ব্রজ-কুমারীরা যত কৃষ্ণ-গুণ-গার্নে রত, 
জল-ক্রীড়া করে শঙ্কাহীন। ৭ 
হেন কালে ব্রজেশ্বর-_ যোগেশ্বরের ঈশ্বর 
তাহাদের উদ্দেশ জানিয়, 
ব্রতফল দান তরে সঙ্গিগণে সঙ্গে ক'রে, 
সেই স্থানে উপস্থিত গিয়া! | ৮ 
গোগ্রীদের বস্ত্র যত করি সব অপহৃত, 
উঠিয়। কদন্ব-তরু 'পরি, . 
লইয়া! বালক সবে হাসির! শ্রীহরি তবে 
কহিলেন পরিহাস করি ;--৯ 
ব্রজের অবলাগণ করি হেথ! আগমন, 
লহ নিজ বসন সকল, 
সত্য বলি ফিরাব না, পরিহাস করিব ন৷, 
ব্রতাচারে তোমরা ছুর্ব্বল ! ১০ 
ফিরিয়! যাবে না বুথা, নাহি কহি মিথ্যা কথা, 
এ সব বালক মোরে জানে ; 
শুন সুহাসিনি সবে, একে একে কিংব। সবে 
বস্ত্র নিয় যাও নিজ স্থানে। ১১ 
শুনি, লঙ্জা-চমকিত হয়ে প্রেমে বিগলিত, 
কুমারীরা কৃষ্ণ-মনোরমা | 
পরস্পরে দৃষ্টি করে, তীরে ত উঠিতে নারে,_ 
হাসিমাথা বদন-চন্ত্রমা ! ১২ 
ছিল যত গোঁপী-চিত্ত জলক্রীড়া-উনমত্ত, 
আকঠ সলিলে মগ্ন এবে, | 


সা স্পা স্ সপ কি এ পলি সি সি পিপী সক তি তি শশ স্পী 


শীতল যমুনা-নীরে আর ত রহিতে নারে, 


ঈীব্রজাঙ্গ না-গীত1 । 


থর থর কাপিতেছে সবে! ১৩ 
মধুর গোবিন্দ-বাণী বার বার সবে শুনি. 
কহিল! কম্পিত দেহে তীরে, 
অন্তায় কর না শ্তাম, মোদের হয় না বাম, 
ও মোর! ভালবাসি যে তোমারে ! 
আমর! সবাই জানি-__ ব্রজে নাহি এক প্রাণী 
, শিষ্ট শান্ত তোমার সমান, 
আমাদের মাথ! খাও, বস্ত্রগুলি ফেলি দেও, 
শীতে দেখ বাহিরায় প্রাণ! ১৪ 
আমরা তব কিন্করী, যা বল তাইত করি, 
ভালবাসি সেবি যে তোমায়, 
তুমি অতি জ্ঞানবান্‌ কর শীত্র বস্ত্রদান, 
আর নহে কহিব রাজায় ! ১৫ 


শ্লীভগবান্‌ কহিলেন,__ 
শুন স্থৃহাসিনি যত, দাসী যদি হও সত্য, 
যদি আক্তা পালে! নিশি দিবা,__ 
আসি লও বন যত, তা না হ'লে দিবন' ত, 
বুদ্ধ রাজা করিবেন কিব! ? ১৬ 
কম্পিত কুমারীগণ লঙ্জামাথ! দেহ মন, 
_. তখন হইয়া নিরুপায়, 
কর-আচ্ছ।দন দিয়া তীরেতে উঠিল গিয়া, 


প্রিয়তম কৃষ্ণের আজ্ঞায়। ১৭ 


১৭ 


স্ধাকর গ্রস্থাবলী । 





শুদ্ধ ভাবে প্রসাদিত অক্ষত কুমারী ষত 
নিকটে আপিল নিরখিয়া, | 
প্রীত মনে তবে হরি . বস্ত্রগুলি স্কন্ধে করি, 
| কহিলেন হাসিয়া! হাসিয়া,--১৮ 

তোমর! এ ব্রত-কালে বিবস্ত্রা হইলে জলে, 
রাখিলে ন৷ মান্ত দেবতার,__ 

এ পাপ নাশের তরে মন্তকে অঞ্জলি ধ'রে, 
বস্ত্র লও, করি নমস্কার । ১৯ 

রাজন্‌. সে দোষ শুনি, ব্রত ভঙ্গ মনে গণি, 

| করে সবে অঞ্জলি ধরিয়। . 

সর্ব-কর্ম-ফল সার কৃষ্ণপদে নমস্কার, 

পাপহারী তাহাকে জানিয়। । ২০ 
হেন মতে অবনত েরি সবে নন্দসুৃত 
হুষ্টচিত্ত হইল! তখন, 
কুমারীগণের প্রতি সদয় হইয়া আত 
যত বস্ত্র কারল! অর্পণ । ২১ 

রাজন্‌, যদিও হুরি করিল! ছলন৷ করি 
হান্তাম্পদ লজ্জিত তাদের, ৮, 

তিনি ব্রঙ্ধ, _জীবাম্মায়া. .নাচান পুতলি প্রায়, 

প্রিসঙ্গে প্রীতি সকলের ! ২২ 


' বস্ত্র করি পরিধান প্র ত্যজিল না সেই স্থান, 
প্রিয়-সঙ্গে বশীভূত তারা, 
শ্রীকষে আকৃষ্ট মন,_ কু্চে করে নিরীক্ষণ 


সলাজ নয়নে জানহার! ! ২৩ 


২ প্স 


০০৯৮ ০৯ পস্িিসটিলিসছ স্মিত পন পা শা পি রা, পি এছ পি লা 5 সি পাপ পন পাস পি ৮০ শাস্টিি লাস্টি তা 


শব্রজাঙনা- তা | | ১৯ 


ব্রজের কুমারী যত রারে। মহাব্রত, 
কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া, 
তাদের ভদ্দে্ জানি, . নন্দন্ুত অস্তরয্যামী, 
কহিল! সকলে সম্ভাষিয়1,_-২৪ 
শুন সতী'সাধবী যত, তোমাদের মনোগত 
আমারই অর্চন সেবন, |] 
জানি আমি-_-এই ব্রত আমার অনুমোদিত, 
সফল হইবে, এ সাধন! ২৫ 
'যাহান্দের গ্রাণমন আমাতেই নিমগন, 
্‌ কর্মভোগ নাহি ত তাদের! 
কর্ম ফল দগ্ধ তথা, অস্কুর উদ্গম যথা 
্‌ নাহি হয় ভর্জিত বীজের! ২৬ 
শুন দতী সাধবী সবে, ব্রজপুরে যাও এবে, 
তোমাদের কামনা সফল !-- 
করিলে যে ব্রতাচার, মম বরে এই বার 
স্থসিদ্ধ হইল সে সকল ! ২৭ 
আমাতে রাখিয়া চিত্ত, করি কাত্যায়নী-ব্রত 
দিদ্ধ হ'পে কিবা দিব আর? 
মম সঙ্গে হৃষ্ট চিতে, আগামিনী রজনীতে 


সকলেই করিবে বিহার ! ২৮ 


শুকদেব কহিলেন, 


রাজন্‌ ! কুমারীগণ হইয়! কৃতার্থ মন, 
প্রাণেশের পাইয়া আদেশ, 


সম লাশ তত ৩ ্ পট পাস পাছি লি সমিতি তি রসি সিকি 


সধাকর যী | 
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কৃষ্ণপাদ-পদ্-পাশে, মন রাখি, অতি ক্রেশে, 
| ব্রজপুরে করিল প্রবেশ ! ২৯ 
শ্রীনন্দ-নন্দন পরে, অগ্রে করি অগ্রজেরে, 
মনোরঙ্গে, সঙ্গে গোপ গণ, 
গোচারণে ফিরে ঘুরে, বৃন্দাবন*হ*তে দূরে 
সবে মিলি করিল। গমন | ৩০ 
হেমন্তের রবি-করে তাপিত মস্তক*পরে 
তরু গণ ছত্র ধরে তথা, 
নিরখি সে ছায়া-দান কহিলেন ভগবান্‌ 
ব্রজবাসি গণে এই কথা,--৩১ 
“হে শ্রীদাঁম, হে স্থুবল, হে অর্জুন, মহাবল, 
স্তোককৃষ্$, অংশে, হে বুষভ, 
বরূথপ, হে ওজস্বী, দেবপ্রস্থ,_ব্রজবাসী 
দেখ দেখ বৃক্ষ এই সব,__-৩২ 
মহাঁভাগ বৃক্ষগণ শুধু পর-প্রয়োজন 


সাধিতে নির্জনে আছে হায়, 


. হিম রৌদ্র বর্ষা বাত, সহ করি দিন রাত, 


আমাদের রক্ষা করে তায়! ৩৩ 


! অহো কি সুন্দর ভাবে জন্মিয়াছে এরা ভবে, 


উপজীব্য প্রাণী সকলের, 


দয়ালু যাচকে থা, . এর! পূর্ণ করে তথা 
সর্বদাই অভাব জীবের ! ৩৪ 
পত্র পুম্প ফল ছায়৷ রস গন্ধ মূল কাযা 


বিনা মূলে বিলাপ সবারে,_ 


২ পাস ারসস্মপসস লস পসিপর্্ট 


ভীব্রজাঙগনা-গীত। | | ২১ 


পাসপোর্ট পপ লোপ পরস্পর পলা সস 


' অস্থি-চম্ম ভন্ম আর, দিক করে উপকার,- * 
ূ ধন্ত জন্ম লভিল সংসারে ! ৩৫ 
(তুষিয়া সন্তষ্ মনে .. জগতের প্রাণিগণে, 
বাক্যে হিত করি সকলের, 
ধন মন প্রাণ দ্বারা সতত মঙ্গল কর1),-- 
. উদ্দেস্তই ভীব-জীবনের |” ৩৬ 
প্রবাল স্তবক ভার _. পত্র পুষ্প ফলে আর 
, অবনত শাখী মধ্য দিয়া, 
_ এবরূপে প্রশংসা করি, বমুনার তীরে হরি 
ধীরে ধীরে উপস্থিত গিয়া ॥ ৩৭ 
হে রাজন্‌, গোপ গণ সেথা করি দরশন 
শ্নি্ধ স্বচ্ছ বারি, প্রাণভরি-_ 
গোবৎপে করার পান, গোপেরা জুড়ায় প্রাণ 
কালিন্দীর নীর পান করি । ৩৮ 








চতুর্থ মালিক! । 
( শ্মদভাগবত--১*ম, ২৯শ অধ্যায়) 
রাসবিহার উদ্ভোগ। 
শুকদেব কহিলেন,-_ 

রাজন্‌, শ্ীভগবান্‌ প্রেমের উল্লাসে 
ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রজাঙ্গন পাশে,_ 
“আগামিনী যামিনীতে আনন্দে অপার, 
তোমরা আমার সনে করিবে বিহার ।” 


৮ 


চি 


স্ধাকর গ্রন্থাবলী । 
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মনোলোভা৷ চারু শোভ। ধরি স্থৃহাসিনী 
ওই যে আইল সেই শরংযামিনী ! 
ফুটিল মল্লিকা__হেরি, যোগমায়া! ধরি, 
বিহার করিতে বাঞ্চা করিলেন হরি । ১ 
হাসাইয়া ধরাতল কৌমুদী-ছটাযক়্, , 
উঠিলেন শশধর গগনের গায় ! 
প্রেয়সীর পাশে আহা প্রবাসী যেমন, 
অনেক দিনের পরে করি আগমন, , 
সাজায় প্রিয়ার মুখ কুস্কুমের রাগে, 
সেই রূপ নিশানাথ উঠি পুর্ব ভাগে, 
স্বকরে সাজান ধরা অরুণ-আভায়, 
ভবজন-মনঃক্লেশ নাশিলেন তায়! ২ 
আহা যেন কমলার বদন-কমল, 
গগনমগ্ডলে শশী অথণ্ড মগ্ডল,-_ 

নব কুক্কুমের বর্ণ বালার্কের আভা, 
উঠিলেন, বিকাশিয়া। অপরূপ শোভা! 


শীতল কৌমুদীমাথা সুন্দর কানন 


ধরিল অপুর্ব শোভ1 _ করি দরশন, 
ধরিলেন ভগবান্‌ মধুমাঁখ! গান, 

সুগ্ধ যাতে ব্রজাঙ্গনা! দেহমন-প্রাণ ! ৩ 
আকৃষ্ট গোপীর চিত্ত সঙ্গীতের স্বরে, 


কেহু!কোন, কথ। নাহি বলে পরম্পরে, 


প্রেম উদ্দীপক গীত করিয়া শ্রবণ 
অমনি যে ঘার পথে করিছে গমন ! 


শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীত1 ৷ ২৩ 
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ধেয়ে যায় ব্রজাঙ্গনা, নাই কেহ সঙ্গে, * 

অলক-কুস্তল মাল তাই নাচে রঙ্গে! ৪ 
কোন গোপী বসি গাভী করিছে দোহন, 

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগান করিয়৷ শ্রবণ, 

অমনি দোহন ছাড়ি. আবেশের ভরে, 

কৃষ্ণ দরশনে চলে ব্যাকুল অন্তরে ! 

কেহ বা চুল্লিতে ছুগ্ধ দিয়াছে তুলিয়া, 

কেছ বাঃ গোধূমপন্ক চুল্লিতে রাখিয়া 

উতারিতে আর তার বিলম্ব না সয়, 

দ্রুত চলে নিরখিতে কৃষ্ণ রলময় ! 

ভোজনে পরিবেশন কেহ কেহ করে, 

কেহ বা শিশুরে স্তন দেয় স্নেহ ভরে, 

কেহ করে পতিসেবা, শুনি বেণু'গান 

অমনি যে যার পথে : করিল প্রস্থান। 

কেহ বা বসিয়াছিল করিতে ভোজন, 

অপূর্ণ আহারে অন্ন করিল বর্জন। ৫ 

অঙ্গের মার্জনে, কেহ স্থগন্ধ লেপনে, ॥ 

কেহ ব! অঞ্জনদানে খঞ্জন নয়নে, 

আপন আপন কাধ্যে রত ছিল সবে, 

কার্য. ফেলি, যায় চলি... হেরিতে মাধবে। 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ তৃষা করি, 

কোন নারী কৃষ্ণ পাশে যায়, আহামরি, 

দ্রুত ধায়, ব্স্ততার বসন ভৃষণ 

আন্দোলিত স্তানচ্যত শিথিল বন্ধন! ৬ 


২৪ 


স্থধাকর গ্রন্থাবলী। 


শাসিাস্পিা সাপ সিল ৬০» পাস পাস পি পা সিল অপি পাপী সা স্পা সপ সা স্পা সি এমা তা সি পিসি শপ শ্বাস পর গাল ৬ পি 


পিতা ভ্রাতা ভর্তা আমি নিবারণ করে, 
তথাপি তাদের চিত্তে ধৈরয না ধরে! 
নিবৃত্ত না হয় কেহ কাহারে! কথায়, 
অপহৃত-চিত তার! পাগলিনী প্রায় ! ৭ 


' কোন বা কামিনী পুর-বাসিনী বলিয়া, 


গৃহ হ'তে বহির্গত হ'তে না পারিয়া, 
গদ গদ প্রেমে, আধ নিমীলি5 আখি, 
চিন্তা করে প্রাণকৃষ্ে অস্তরেতে রাখি। 
পূর্ব হ'তে তাহাদ্দের হৃদক্চের গতি, 
ছিল মাত্র প্রেমাম্পদ শ্রীহরির প্রতি, 
এখন তাহারা গুনি বীশরীর স্বর. 


অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করে নিরন্তর । 
শ্ীকৃষ্ণ-বিরহে মনে সন্তাপ উদয়, 


সেই তাপে গ্োগীকার সূর্ব পাপ, পাপ ক্ষয়! 
চিন্তারেশে হ্বযীকেশে, হৃদয়ে ধারণ, 

করিয়া যে সুখ ভুঙে মর গণ . 

সেই কুফম্পশ্থে হয় পুণা ক্ষ 

সী পু পু ছাড়ি গোপী দেখে রা 1 ৮, ৯ 


| বদিও গোপীর মাত্র প্রেম-আকর্ষণ, 

' কিন্ত পরমাআ৷ ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্-নন্দন; 

ত্বারে লভি মে ছট কুম্ করি ক্ষয়, 

-কৃষ্চ-পদে ব্রজাজনা দেহ করে লয়। ১৯ 
পরীক্ষিৎ জিজ্তাসিলা,- .  ব্রজে যত গোপবালা 


কাস্ত বলি শ্রীকান্তেরে জানিত কেবল,_- 


শ্রীব্রক্তাঙ্গনা-গীতা । ২৫ 


পিপি এ আশি এ সস ০ এস, এ এস 0 এস জি এর এলি 





মস সি 





চি 


। অবোধ সে ব্রজবধূ পেয়ে কষ্ণ-প্রেমমধু, 
1 পান করে ছিল শুধু, হইয়া পাগল) 
শরীক্ষচেরে ব্রজাঙনা রহ্ম-ভাবে জানিত না, 
্রহ্মক্ঞান ছিল না ত ব্রজ-গোগীদের, 
গুণেতেই 'মন রাখি-_ প্রবৃত্তির বশে থাকি, 
সংসার-নিবৃত্তিকিসে হইল তাদের ? ১১ 
শুকদেব মহামুনি, কহিলা সে কথা শুনি,__ 
রাজন্‌ ! পূর্বেই আমি কহিন্নু তোমায়, 
শিশুপাল হ,য়ে অরি, হরির শক্রতা করি, 


মুক্তি লভে,পুর্ণব্রহ্ম কুষ্ণের কৃপায়! 
কিন্তু যার! কৃষ্প্রিয়া, সদ সুখী কৃষ্ণ নিয়া, 
কি কহিব, কৃষ্খধন সর্বন্ব যাদের, 
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কুষ্ণ দেহ মন প্রাণ, 
ংসার-নিবৃত্তিকেন না হবে তাদের? ১২ 


নিত্য সতা ভগবান্‌ নাহি তার পরিমাণ, 
অক্ষয় নিও" ণ _তিনি--গুণের পালক, 
মানব-মঙল, তরে ৃ রূপ ধরি এ সংসারে, 


শুভক্ষণে আসি হন ধশ্মের রক্ষক! ১৩ 
কাম ভাবে সদা স্মরি, ক্রোধ কিংবা ভয় করি, 
ন্নেহ, স্ুহৃদত1! কিংবা একতার ভাবে, 


ভীহরিতেযার মন, ছুটে যায় অনুক্ষণ, 
সে জন সেকৃষ্-ধ্যানে তন্ময়ত্ব পাবে। ১৪ 
রাজন্‌। সে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর, 


শ্রীকৃষ্ণ ভ্ীভগবান্‌ অজ অন্তর্ধ্যামী, 


২৬ ন্ধাকর গ্রস্থাবলী । 


ভা'তে হ'লে প্রেমোদয়, ংসার-নিবৃত্তি হপ্,_ 
ইহাতে আশ্চর্য্য কেন হইতেছ তুমি? 


নরনারী পণ্ড পাখী, কৃষ্-ধনে দেখি দেখি, 
তার! ত সংসার মুক্ত অনায়াসে হয়, 

অচলার্দি তরু লতা, কি কব তাদ্দের কথা-_ 
কষ দরশনে মুক্ত, চিরানন্দ ময় ! ১৫ 

পরে যত ব্রজ-নারী নিকটে আসিছে হেরি, 
বাকৃপটু শ্র/হরি মরি -রঙ্গ করি ক্ন,_ 

এস সব ভাগ্যবতি, আমার সৌভাগ্য অতি। 
হয়েছে ত তোমার্দের স্থথে আগমন? 

মঙ্গল ত ব্রজ-পুরে ? কেন এলে এত দুরে ? 


বল, তোমাদের তরে কি করিতে হবে? 
একে ত রজনী ঘোরা,_ ঘোরে হিংস্র শ্বাপদেরা, 
ত্বরা ক'রে ব্রজপুরে ফিরে যাও সবে। 
দেখ সুমধ্যমা গণ, এ বামিনী কি ভীষণ ! 
অবলার অন্থচিত হেন স্থানে থাকা; 
তোমাদের পিতা মাতা স্বামী ও সুহৃদ ভ্রাতা, 
খু'জিছে শঙ্কিত মনে, না পাইয়৷ দেখ! ! ১৬১৯ 
গুনিয়৷ ক্চের বাণী, - গোপিক অভিমা নিনী, 
রহে যেন, অন্জ মনে . .পালটিয়। আঁখি, 


অন্তধ্যামী ভগৃবান, ..... জানিয়। সে অভিমান, 
কহিলেন, মনোভাব. আবরিয়া রাখি 
দেখ দেখ গোগী। গণ, ফুলে ফুলে ফুলবন 


ধরেছে কেমন শোভা মনোলোভ। মরি ! 


্ীজাঙনা-গীতা | 


বত আও ৬ পা সভার উস সি সপ পা সপ অপি অঅ ইসি আসি পা উপ ৬ অপ পাম আটা টি ইশ এ পা হাস জি উল জপ ছার খাসির ৯ ভা স্টান্ট উর তি সর ৬ জপ সত 


ওই পূর্ণ শশী আমি পারার হাঁসি হাসি: 
রজত-কোমুদ্দী রাশি ফুলবন ভরি ! 

আঙগিছে যমুনা হ'তে, থেলিতে খেলিতে পথে, 
সমীরণ, দোলাইয়! কানন-পল্পবে, 


ঢালে শোভ। নিরবধি !_- দেখিতে এসেছ যদি, 
[.. দেখিলে ত? এবে শীনত ব্রজ্জে যাও সবে। ২০. 
তোমরা সকলে সতী- গুহে তোমাদের পতি, 
পতিসেব! কর গিয়া দিয়া মন প্রাণ, 
গাভী-বৎস শিশু গণ, ক্ষুধায় ব্যাকুল মন, 
করিছে রোদন) গিয়া কর ছুপ্ধ দান । ২১ 
আর যদি প্রেম বশে, এসে থাক মম পাশে, 
দোষ নাই তাতে, শুন সীমস্তিনী গণ, 
সর্ব স্থখ পরিহরি আমাকেই লাভ. করি 
জীব মাত্রে চরিতার্থ--সার্থক জীবন ! ২২ 
কিন্তু শুন শান্্র-মর্ম্ম, নারীর পরম ধন্ধব 


অকপটে পতি-সেবা, সন্তান পালন, 
আর পতি-বন্ধু যারা গৃহেতে আসিলে তারা 
সমাদরে সেবা করা করিয়! যতন । 
য্দি$-ছুংশীল পতি, কিংবা! ভাগ্যহীন অতি, 
জড় কি দরিদ্র বৃদ্ধ-__যান যষ্টি ভরে, 
তথাপি সেস্বামি-ধনে সেবা করা.কাঁর-মূনে, 
. নথুরীর কর্তব্য, নিজ. সদ গতির তরে। ₹৩ 
প্র পুরুষেতে মন দিলে কুলবাল! গণ, 
স্বর্গবাস সং ঘটন হয় না তাদের 





৭ 


২৮ সুধাকর গ্রন্থাবলী । 


উস উই সস বিলি ইস্ট প্র সিা 





আরো হয় ছঃখকর, নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর 
যশোহানি গৃহলক্মী কুলবধূদের | ২৪ 
শুন ব্রজাঙগনা গণ, আমার নাম শ্রবণ 


ধ্যান ব! কীর্তনে জীব যে আনন্দ লভে, 
কাছে বসি নিতি নিতি হয় না তেমন প্রীতি, 
তাই বলি নিঞ্জ নিজ গৃহে যাও সবে! 


পঞ্চম মালিক । 


শুকদেব কহিলেন,__রাজন্‌ ! 
ও সেই-_প্রিয়তম মাধবের মুখে, 
শুনি সে নিঠূর বাণী, মলিন! গোপ-কামিনী 
মরমে মরিয়! গেল ছুঃথে। ২৫ 
ও সেই--ছুঃসহ চিন্তার জরজর! 
কু মনে সবে রয়, ঘন ঘন শ্বাস বয়, 
থরথর শুষ্ক বিশ্বাধর ! 
ও সেই-_ছঃখভারে অবনত সুখে, 
ধীরে পদ-নথ তটে, গোপীগণ ভূমি খোঁটে, 
নীরবে দীড়ায়ে মনোদুখে £ 
ও মেই-_-কজ্জলেতে মিশি অশ্রুধার, 
বিধৌত করিল আলি, বক্ষের কুম্কুমরাশি, 
কজ্জলে কুস্কুমে একাকার ! ২৬ 
ও সেই-_মাধবেই মপি প্রাণমন, 


শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা৷ । ২৯ 


সাসিপসিপী্ি সারি আসি সি সিসি সপ অপি সপ সি পা অপি সি খা অপ অব অপ বাপ সপ পি আর টি অজ আট সা চি অতি পি অর অলি অপ সা আর লি 


অন্ত বাঞ্চা গোপীকার, কিছুই ছিল না আর,-.. 
প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন ! 
ও সেই-গ্নিঠূর বচন শুনি তার, 
যতেক গোপ-বনিতা প্রেম'কোপে কোপান্বিতা, 
*ধৈরয ধরিতে নারে আর ! 
ও সেই--কোপে যত হরিণ-নয়না, 
গদ গদ ভাষে তবে, কহে সবে শ্রীমাধবে, 
নেত্রবারি করিয় মার্জন। )-_২৭ 
বিভে৷ হে__কমল-লোচন দয়াময়, 
হেন নিদারুণ কথা, কহি কেন দেও ব্যথ!? 
এ তোমার উচিত ত নয়! 
দেখ হে-__ছাঁড়ি সব বিষয় বিভব, 
পাদপদ্া তব হরি, আমরা ভজনা করি, 
আর কিছু জানি না মাধব! 
দেখ হে-_ স্বাধীন পুরুষ তুমি হও 
আদি-দেব বিশ্বপাতা সন্ন্যাসীকে লন যথা 
তেমতি মোদের তুমি লও । ২৮ 
দেখ হে-_পতি পুত্র মিজ্রের সেবন, 
ত্ীধর্দ বলেছ যাহ, আমরা করিব তাহা, 
হে ধর্মমজ্ঞ, শুন সে কেমন, 
দেখ হে-_তুমি দিলে এই উপদেশ, 
তোমাকেই সেবা করি, ... কৃতার্থ হুইব হরি, 
, পুত মির তূমিই প্রাণেশ ! মি 


হা জি 


দেখ হে--তব সেবাতেই সর্ধ সেবা! 





_ স্থুধাকর গ্রন্থাবলী । 


জীবের সে নিত্প্রিয়, তুমিই পরমাজ্মীয় ). 
হে আত্মন্, পতি পুত্র কেবা ? ২৯ 
দেখ হে-_ শাস্ত্রদশা শ্লীঙ্ডিত সকল, 
তোমাতেই প্রীতি পান, পুত্র মিত্র নাহি চান,__ 
সে কেবল হুঃখের অনল! « 
বিভে৷ হে-_হও নাথ, প্রসন্ন এখন, 
বছ দিন হতে হরি, আছি যেই আশা করি, 
করো ন। হে সে আশ! ছেদন.! ৩ 
নাথ হে--আমাদের হস্ত আর মন, 
এত দিন অবিরত, গৃহকন্মে ছিল রত, 
তুমিই তা করেছ হরণ! 
দেখ হে--ওই তব পাদমূল হ'তে 
আমাদের পদ হায়, এক পদদও নাহি যায়, 
কেমনে বা যাই ব্রজপথে 1? ৩১ 
হরি হে--হান্ত-দৃষ্টি মধুময় গানে, 
জেলেছ যে প্রেমানল, কর গো ত ৃ শীতল, 
তোমার অধর সুধা দানে! 
সখ। হে-- তা ন! হ'লে বিরহ অনলে 
পুড়ি পুঁড়ি উহু মরি ! ধ্যান যোগ করি করি, 
যার তব প্রার্দপরন্ম কোলে ! ৩২ 
দেখ ছে-_-অন্থুজ-নয়ন হ্ববীকেশ, | 
তব পদান্ুজ তলে বাস করি কুতৃছলে 
কমলার আনন্দ অশেষ! 
শুন হে-_জরণ্য-জনের প্রি জন, 





সি 


পপ স্পা পাট বটি অর পি বি বউ উন “৯ পট উপর আপ সি সপ 4: সপ সপ সি সা অনা চস উরি বা উপ জা টি 


শ্ীব্রজাঙ্গন। গীত। | 





সেই' পদ পরশনে, আনন্দ লভিয়া বনে, .. 
অন্য জনে দিতে নারি মন ! ৩৩ 
দেবগণ-_ষে লক্গমীর কটাক্ষ না পান, 

সে লক্ষ্মী তুলসী সহ, হরিবক্ষে অহরছঃ ) 
তথাপি ও পদরজঃ চান! 

ও সেই--কমলার স্টার ব্রজনানী, 
পদরেণুপাশে এৰে শরণ লইল সবে; 
প্রসর্ন হও হে পাপহারী! ৩৪. 
হরি হে-_পার্দপদ্ম পুজিব বলিয়া, 


আশার আসিয়া বনে, ও স্থহাগি নিরীক্ষণে 
প্রেমাগুনে দগ্ধ হ'ল হিয়া! 


হরি হে-_দীসী হ”তে দেও আমাদের ; 
শীমুখে অলক দোলে, কুগুল ও গণ্ড-স্থলে 
মনপ্রাণ হরে সকলের ! 
ও তোমার-_-অধরে ধরে ন! স্ধারাশি; 
তাহাতে সুহা।স নাথ মধুর কটাক্ষ পাত, 
হৃদয়ে বিন্ধিছে যেন আসি! 
ও তোমার--তুঙদণ্ডে ভয় দূরে যান ! 
ও বক্ষে, কমলাপতি, কমলার কত প্রীতি ! 
তাই মোর দাসী রাঙ্গ। পায়! ৩৬ 
ও তোমার _বেগুগানে ধৈর্য্য যায় খসি, 
নারী মাঝে ত্্সং দারে, কে বল থাকিতে পারে, 
বা (সংসারের _নীতি-পথে বসি [1 
€ তোমার-_বূপরাশি হেরি নেত্র ভরি, 


সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


, বিছগ কুরজ সনে, গো-বৎস বিটপি গণে 
রোমাঞ্চ যে হইতেছে, হরি ! ৩৭ 
হরিএহে-_নিশ্চয় জেনেছে ব্রজনারী, 


আদি-দেব বিশ্বপাতা দেবের রক্ষক যথা, 
তুমি তথা. বজ-ছুঃখহারী 1. রি 
দীননাথ-_-এই তপ্ত শির বক্ষঃস্থলে 

করপদ্ন দান করি, সুশীতল কর হরি, 


কিন্করী আমরা পদতলে! ৩৮ 


শুকদেব কহিলেন,স্"রাজন্‌ ! 


ও পেই--যোগেশ্বর হরি আত্মা রাম, 
তথাপি লীলার ছলে, গোগীরা কাতর! হ'লে 
ক্রীড়ান্ুখ দিল! অবিরাম ! ৩৯ 
ও সেই-_-অচ্যুতের সহাম্ত বদন, 
হাঁসি রাশি দস্তপাতি, কুন্দ কুস্থমের ভাতি, 

বিকাশে মোহিয়া জন-মন । 
ও সেই--গোগীনাথ প্রিয় দরশন, 
ব্রজাঙগন! প্রেমভর়ে, বেষ্টন করেছে তারে_- 
তারা ঘেরা শশাঙ্ক যেমন! 
ও সেই--শত শত ব্রজনারী-মাঝে 
মধুন্যর়ে গান করি, যুখ-পতি সম হরি; 
বিহরেন অপরূপ সাজে! 
ও সেই-_-ফুল্লমুখী গোপীকার মুখে 


শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীত। ৷ 





কতু ব গুনিয়। গান, করিছেন প্রেমদান, 
ডুবেযান প্ররেমানন্দ সুখে! 
ও সেই-_-বৈজয়স্তি মাল। দোলে গলে ! 
শোভায় অরণ্য ভরি, বিচরণ করি হরি 
ৰিহার করেন কুতুহলে। 
ও সেই-_শরচ্চন্দ্র মরীচি-মালায় 
যমুনা-পুলিন ধৌত ! শীতল বালুকা কত 
সে পুলিনে ন্নাত জ্যোতছনায় ! 
ও সেই-_মন্দ সমীরণ আসি তায়, 
পাইয়৷ কুমুদ-গন্ধ, আনন্দে হুইয়। অন্ধ, 
উলটি পাঁলটি ধীরে যায়! ৪, 
ও সেই-_যমুনার পুলিনে তখন 
প্রবেশ করিয়। হরি, বাহ প্রসারণ করি, 
গোপীগণে দিল! আলিঙ্গন ! 
ও সেই-_ ব্রজাঙ্গনা-করে দিলা কর; 
অলক কুগুল ধরি, পরিহাস রঙ্গ করি, 
করিলেন কতই আদর ! 
ও সেই-_প্রেম উদ্বোধন করি তায়, 
নান! ক্রীড়। কৌতুকেতে,  মধুবর্ধী কটাক্ষেতে 
বিহার করান গোপীকায় ! ৪১ 
ও সেই--কামশৃন্ত ভগবান-পাশে, 
হয়ে এত আদরিনী, মানিনী গোপ-কামিনী 
_ আনন্দ-সাগরে সবে ভাসে ! 
ও সেই-_মানে মন্ত গোপীক। সকল, 


৩৪ স্থধাকর গ্রন্থাবলী । 


অভিমানে ভাবে তাই, তাহাদের তুল্য নাই, 
_. নারী-শ্রে্ঠ তারাই কেবল! ৪২ 
ও সেই-_অচ্যুত জানিয়৷ অভিমান, 
সে গর্বের শাস্তি তরে, . স্থপ্রসন্ন হইবারে, 
অমনি করিল অন্তর্ধান! ৪৩, 





সস এডি 





বষ্ঠ মালিক । - 


(শ্রীমদ্ভাগবত-_ ১০ম, ৩০শ অধ্যায় ) 
নিশীথ কালে বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ ! 
শুকদেব কহিলেন, রাজন্‌ ! 
যুখ-পতি হারাইয়! হার, ব্যস্তমতি করিণীর প্রায়, 
হ'লে কৃষ্ণ অদর্শন, বিষাদে প্রমোদ গণ 
ত্রস্ত মন ইতস্ততঃ ধায়! ১ 
ম৷ধবের গমন মাধুরি, মিষ্ট হাসি সুৃষ্টি চাতুরী, 
প্রেমালাপ নানা মত, বিলাস বিভ্রম যত 
গোপীচিত্ত করেছিল চুরি, 
তাই তারা হয়ে জ্ঞান-হারা, কষ্ণপ্রেম রসে মাতোয়ার। 
কৃষ্ণরূপে হয়ে মত্ত, পেয়েছিল তন্ময়ত্ব-_ 
ক্রীড়া করে পাগলিনী পারা ! ২ 
কৃষ্ণ ভাব ভাবিয়া অন্তরে, সেই ভাৰ গোপীকার! করে, 
তন্ময় কৃষ্ণের ভাবে-_ সেই ভাবে করে সবে 
হান্তালাপ দৃষ্টি পরম্পরে ! 


শ্রীব্রজাঙগনা-গীতা । ৩৫ 


পাস ছিপ আস শপ সস সস উস পিল 


কৃষ্ণ সনে অভিন্ন অন্তর, তাই তারা বলে পরম্পর-_ 

আমি কৃষ্ণ ! আমি কৃষ্ণ! আমিই সে প্রাণকৃষ্চ ! 
আম রষ্ণ, সুন্দর সুন্দর ! ৩ 

পরে তাঁরা মিলি পরস্পরে, শত কণ্ঠে প্রেমগান ধরে, 

অচ্যুতের অন্বেষণে, ফেরে তার! বনে বনে, 
কৃষ্ণ গুণ গায় উচ্চ স্বরে! 

যিনি কুক্মস আক!শের মত, অন্তরে বাছিরে অবস্থিত, 

সে পুরুষে গোপীগণ বনে করে অন্বেষণ, 
বৃক্ষেরে শুধায় অবিরত ;--৪ 
''তরুবর,--কৃষ্ণ কোথা বল গো! আমারে, 


পুণ্যময় হে অশ্বখ, ওহে বট শুদ্ধসত্ব, 
তোমরা কি দেখেছ-্ঠাহারে ? 

মন প্রাণ চুরি করি চলিয়া গেলেন হরি; 
হাসি হাসি আখি-ভঙ্গিমায়, 

হে অশোক কুরুবক, নাগকেশর চম্পক, 
তোমর! কি দেখেছ তীহায় ? 

ধার হাসি প্রেমভরে, মানিনীর মান হরে, 
সেই কৃষ্ণ, চিত্ত কাড়ি নিয়া, 

করেছেন পলায়ন, কোথায় গেলেন গো- 


গেলেনকি এই পথ দিয়া? ৬ 

হে তুলসি হরি-প্রিয়ে! হরি যে তোমারি গো-_ 
হৃদয়েতি রাখেন তোমায়, 

অলি সনে কৃষ্ণ-বুকে থাক যে পরম সুখে, 
জান কি গো-ক্শেব কোথায় ? ৭ 


সুধাকর গ্রস্থাবলী । 


সিসি উজ সপ সপ সএ পানি উট আর জী উর সি রী অলী সপ সপ সপ সত সি তি সপ সত সা পপ উজ ও 


হে মালতি, হে মল্লিকে, ওগে! জাতি, হে যুধিকে, 
তোমরা বল গো দয়! করি,-_ 





_ করপন্মে পরশিকপা, তোমাদের লাচাইয়া, 

এই পথে গেলেন কি হরি? 

হে পনশ, হে পিয়াল, তমাল হিন্তাল তাল, 
আম জাম শ্রীবিত্ব বকুল, 

শ্রীকষ্চের দরশন কে বল পেয়েছ গো,__ 
তার তরে আমরা আকুল !. 

হে কদগ্থ প্রিয় বৃক্ষ, ওগো চুত, ওগো অর্ক, 
অচ্যুত গেলেন কোন পথে? 

জন্ম পর-হিত তরে, বসতি বমুনা-তীরে !-_- 
কথা কও আমাদের সাথে । ৯ 

ধন্য ধন্ত বস্ুন্ধরে ! কি পুণ্য করেছ গো,--- 


কৃষ্পদ পরশিলে রঙে, 
প্রেমানন্দ পেয়ে তাই রোমাঞ্চ হয়েছে গো,__ 

| বৃক্ষরাজি শিহরিছে অঙ্গে! 

পাদপদ্ম পরশে কি আনন্দ হয়েছে গো? 
কিংবা ত্রিবিক্রম-পদ লয়ে ? 

অথব! তাহারে! পূর্বে বরাহ-শরীর গো,_ 
পরশি রয়েছ ফুল্ল হয়ে? ১০ 

দেখ কুরঙ্গিণী গণ, কৃষ্ণ অঙ্গ হেরি গো, 
জুড়ালেকি আযত লোচন? 

এখানে কি প্রিয়া সনে অচ্যত এলেন গো! ? 
ৰলিতে কি গার বিবরণ ? 


শ্রীবজাঙ্গনা-গীতা । | ৩৭ 


০৯১ পা এপস িসিউ 





সালিশ সিস্ট 








সি 





এপ অপি সত আসত 


প্রিযা-অঙ্গে অঙ্গ লাগি, বক্ষের কুস্কুমে গো 

রঞ্জিত কৃষ্ণের কুন্ব-মাঁল! ! | 
রণ 

এই যে এখাঁনে সেই কুন্দফুল গন্ধ গো, 
আকুল করিছে কুলবালা ! ১১ 

করপন্মে লীলাপদ্ন-- কমল-লোচন গো, 

প্রিয়াস্বন্ধে নিজ বাহু দিয়া, 

প্রেমান্ধ তুলসী গন্ধে, মত্ত অলি সনে গো 
এই স্থানে ভ্রমিয়! ভ্রমিয়া, 

প্রেমদৃষ্টি করি করি__ বৃক্ষগণ জান কি গো 
আমাদের শ্রীনন্দ-নন্দন, 

তোমাদের স্তব স্তৃতি প্রণতি ব্যজন গো, 
গেলেন কি করিয়া গ্রহণ ? ১২ 


দেখ দেখ প্রাণসধি, কানন-লতিকা গোঃ 
শুধাও ও বন-লতিকায়, 

প্রিয়তম তরু অঙ্গ আলিঙ্গন করি গো 
স্থির হ'য়ে রয়েছে হেথায় ! 

কিন্ত সথি কেন এত পুলকিতা৷ লতা গো ? 
এই দেখ__নিশ্চয় এ কথা, 

্রীনাথের নখ-চিহ্ন, লতা-অঙ্গে আছে গো ! 
কৃষ্ণ“-কথ! জানে বনলতা ! ১৩ 

হে রাজন্‌, কৃষ্ণ অন্বেষণ, করিতে করিতে গোপীগণ, 

বিহ্বল হুইয়া তথা উন্মাদিনী সম কথ! 
কহিতে লাগিল অনুক্ষণ। 


৩৮. 


_ ক্কষ ক্রীড়া স্মরণ করিয়া, ক্ৃষ্ঃপ্রাণ! সকলে মিলিয়া, 


স্ধাকরগ্রস্থাবনী । 


অবশেষে কৃষ্ণলীলা, করে যত গ্রোপবালা 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভুলিয়। । ১৪ 

সেই কৃষ্ণ শ্রীনন্ব-নন্দন, হইল-অরলা এক জন, 

কোন বা ব্ূপসী আসি, পৃতন৷ হইয়া বসি, 
হাসি হাসি কৃষ্, দেয় স্তন! 

শকট হইল কোন জনা, কৃষ্ণরূপে কোন কৃষ্প্রাণ। 

অনায়াসে তারে ধরি, চরণ আঘাত করি, 
কৃষ্ণলীল! করে ব্রজাঙ্গনা । ১৫ 

শ্রীকষ্ণের বাল্যভাব ধরি, কোন নারী আছে আহামরি; 

বালক কৃষ্ণেরে পেয়ে, অন্ত গোপী দৈত্য হয়ে 
অমনি লইল চুরি করি ! 

গোপগণ আসিছে ভাবিয়া, কেহ চলে হামাগুড়ি দিয়, 

কেহ-কৃষ্চ কেহ.রাম, লইয়া গোপের নাম, 
কত গোপী আইল সাজিয়া. ! 

বৎসাস্থুর হয় এক নারী, অন্তে বকান্্র রূপধারী.! 

কোন নারী বৎসান্থুরে, কোন নারী বকানুরে, 
বিনাশ.করিছে মুষ্টি মারি! ১৬ 

কোন নারী বাশরীর গানে, দূরস্থিত গাভীগণে আনে, 

কত গেপী. গ্রেমভরে, সাধু! সাধু! বলে তারে, 
ধন্য বলি কষ সম মানে ! 

রাখি সৃখাল ভুজ খানি .গোপীঙ্কন্ধে কোন ব1-রমণী, 

আযিতে ভ্রমিতে-বনে, কহে অন্তর গোগী গণের 
দেখ, আমি রুষ্ক গুণুম্জি ! 


জীব্রজাঙ্গনা-গীতা। | ৩৯. 
কি মাধুরি | দেখ গো আমায় ! চলিয়াছি কিবা ভঙ্গিমায়! 
কেন ভয় কর ইথে, আমি ঝড় বর্ষা হ'তে 
করিতেছি রক্ষার উপায় | 
এই কথা কহিয়! কামিনী, আপন অঞ্চল বস্ত্র খানি, 
অঙ্গুলিতে উর্ধে ধরি-_ ধরে গোবদ্ধন-গিরি, 
বিম্মিত সকলে, ধন্ত মানি! 
কোন অবলার স্বন্ধদেশে, লম্ষ দিয়া উঠি অনাঁয়াসৈ, 
কোন বা আভীর নারী গভীর গর্জন "করি 
পদাঘাতে কহে রোধ-ভাষে, 
ওরে সর্প, ছুষ্ট ছুরাঁশন্, আমি তোরে নাঁশিব নিশ্চয়! 
জন্ম মম এ সংসারে, ছষ্ট দমনের তরে, 
শি্ট জনে অপিতে অভয় ! ১৮ 
কছিল! মহিল! এক জন, কি দাবাগ্ি! দেখ গোঁপগণ ১-- 
নয়ন মুদিয়। থাক, ভয় নাই, এই দেখ, 
আমি রক্ষা করিব এখন ! ১৯ 
কোন আঁহীরিণী সুলৌচনা, ধরি এক কশাঙদী অঙ্গনা, 
জড়াইয়! পুর্পহারে, উ্দুখলে বান্ধে তারে,_ 
ভয়ে মরে কুরজ-নয়ন। ! ২* 
পুনঃ সেই নিতখিনীকুল, কৃষে শ্মরি ইইয়। আকুল, 
কুষ্ণকথা বৃশ্দাবমে, শুধাইছে বনে ধনে, 
ধরি ধরি তরুলতা-কুল। 
শুধাইতে শুধাইতে যা, হেন কালে 'দেখিবারে পায়, 
বনভূমি-মধ্যস্থানে পরমাআ-বিচরিণে, 
পাদপদ্ন-চিহ্ন আছে তায়! 





যানি নি 


ধ 


সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


হেরি ব্রজনারী গণ কয়, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন এ নিশ্চয় ! 
ধ্বজ-বজাঙ্কুশ চিহ্ু, কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন, 
ব্রিজগতে আর কারে! নয় ! ২১ 





সপ্তম মালিকা ! 


হে রাজন্‌, পদচিহ্ন ধরি, যাইতেছে যত ব্রজনারী, 

দেখে গিয়া! পরক্ষণে, কৃষ্ণপদ-চিহ্ন সনে 
নারী-পদ-চিহ্ন সারি সারি ! 

হেরি সবে কহে ক্ষুপ্ন মন! কোন্‌ ভাগ্যবতীর চরণ ? 

মাধব-মাতঙ্গ সঙ্গে কে ব! মাতঙ্গিনী গো__ 
মনোরঙ্গে করেছে গমন ! 

নিশ্চয় তাহার স্বন্ধ'পরি, নিজ ভুজ দিলেন শ্রাহরি ! 

নিশ্চয় সে মন প্রাণে, আরাধি মুকুন্দে গে, 
প্রসন্ন করেছে, আহামরি ! 

ত1 না হ'লে, হায় কি কারণ, আমাদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন, 

সে নারীরে সঙ্গে করি, নির্জনে গেলেন গো-_- 
আমাদের করিয়। বর্জন ! ২৪ 

সখীগণ, দেখ দেখ সবে, শ্রীহরির পদরেণু ভবে ! 

কমলা মহেশ ব্রহ্ধা। শিরেতে ধরেন গে!, 
ভক্তিভরে ম্মরিয়া মাধবে ! 

সহচরি আয় সবে মিলি, কি পবিত্র কৃষ্ণপদ-ধুলি ! 

আয়, ও ধুলায় পড়ি, গড়াগড়ি দিয়া! গো--- 
ধুলি-ননানে পাপ তাপ ভূলি ! ২৫ 


জীব্রজাঙ্গ না-গীতা । ৪১ 


সপ পা টি অর পা উপ্িনপ ি অ্ া ৬ তে পাপা ই তা ৬ জিত ৩ অপ উর ৬ উপ পাম অতি সি সত জি সি সা অতি সী পাস শর্ট সিল উপামপি ৬৫ সি ই পতি পা জা বাটি অপি ও 


নারী:চিহে কু মোর! হায় ! সেই নারী কৃঞ্ নিয়া যায়,। 
আমাদের লুকাইয়া-- সংগোপনে নিয়া গো. 
একা তৃপ্ত অধর-সুধায় ! ২৬ 


দেখ সখি, এই স্থানে তাঁর, পদ-চিহ্ন দেখি না যে আর ? 


নিশ্চয় বুঝেছি সখি, তৃণাস্কুরে বিদ্ধ গো, 
পদতল মাধব-প্রিয়ার ! 

স্থন্দর কোমল পদতলে, তৃণের অঞ্কুর বিদ্ধ হলে, 

প্রিয় তারে স্কন্ধে করি, আনন্দে গেলেন গো-_ 
পদ-চিহ্ন পড়েনি ভূতলে ! 

হের হের সহচরীগণ, প্রেমানন্দ শ্রীনন্দ-নন্দন, 

প্রিযা-ভারে ভারাক্রান্ত এখানে হলেন গো-- 


পাদপদ্ম অধিক মগন! 


_ একি দেখি প্রাণসথি আর ! বুঝি চিত্ত তুধিতে প্রিয়ার, 
এখানে কমলাকাস্ত উতারি কান্তায় গো_ 
তুলিলেন কুস্ুম-সম্ভার ! 


তাই দেখ, হেথা রহিয়াছে, চরণের চিহ্ন কাছে কাছে 
ভূমে রাখি চরণাগ্র, কুম্থম পাঁড়িল। গো-- 
অর্ধ পর্দচিহ্ছ পড়ি আছে! ২৮ 


প্রেমিক দিলেন হেথা বসি, প্রেমিকার বাঁধি কেশরাশি | 
"চূড়া করি বাঁধি ফুল, এই স্থানে বসি গো, 
নিশ্চয় দিলেন ভালবাদি ! 


6৭ 


স্থধাকর গ্রস্থাবলী। 


হে রাজন্‌, কু আত্মারাম, তাহার আনন্দ অবিরাণ ! 

আপন! আপনি তাই, ক্রীড়ারত সর্বদাই, 

| সে পুরুষ পুর্ণানন্দ ধাম! 

কাঁমিনী-বিলাস-ভ্রমে তারে, কখনই ভুলাইতে নারে ; 

তথাপি আসিয়। ভবে, প্রেমিক প্রেমিকা ভাবে, 
দেখাইল! লীল! এ সংসারে ! 

হেন রূপে দেই গোপীগণ, কৃষ্ণ চিহ্ন করি দরশন,-_ 

অচেতন প্রায় হায় দেখিতে দেখিতে যায়, 
শুধায় ধরিয়। বুক্ষগণ ! 

রাজন্‌, ছাড়িয়া সর্ব জনে, মাধব গেলেন যার সনে, 

সে নারী অন্তরে ভাবে,--  কৃষ্ণ-প্রেম চ'য় সবে। 
কিন্তু কেব পায় কৃষ্ধধনে ? 

সর্ব জনে বাম ভগবান, করিলেন মোরে প্রেমদান ! 

আমি শ্রেষ্ঠা নারীগণের-. কেহ নাই ত্রিভুবনে, 
ভাগ্যবতী আমার সমান ! 

তার পর বন মাঝে গিয়া, মদ-গর্কে মাধবে ডাকিয়া, 

কহে ধীরে সেমুন্দরী_ কিবা করি! দেখ হরি, 
যেতে নারি আর ত চলিয়া । 

যথ৷ তব ইচ্ছা, যাব আমি, আমায় লইয়৷ চল তুমি ! ৩১ 

শুনিয়। কেশব কন, স্বন্ধে কর আরোহণ; 
স্ন্ধ পাতি দিল! অন্তধ্যামী ! 

সুন্দরী চলিল! ধীরে, ধীরে, সুন্দরের স্বন্ধে উঠিবারে ! 

যেমন উঠিতে যায়, কষে ন৷ দেখিতে পায়, 
হরি অদর্শন একেবারে ! 


শ্রীব্রজাঙগনা-গীতা ৪৩ 


রি উনি সি ০১০৯ সই উস উস নি 


না হেরিয়! গ্রীহরিরে আর, অনুতাপ জনমিল তার, ৩২ 

নিজ অপরাধ গণি, করজোড়ে কহে ধনী,__ 
দরদরে বহে অশ্রধার! | 

প্রিয়তম, হা! নাথ, রমণ ! কোঁথ! তুমি রহিলে এখন ? 

জনম ছুধিনী আমি, তোমারি কিস্করী গো,_ 
একবার দেও দরশন ! ৩৩ 

হে রাজন্‌, কৃষ্ণ অন্বেষণে, গোপীগণ ভ্রমিছে কাননে, 

ক্রমে ধনমাঝে যায়, সহসা! দেখিতে পায়, 
সেই সী পড়িয়া সে বনে ! 

পুড়ি কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ্ অনলে, সে অবল! পড়িয়া! ভূতলে ; 

গোপীগণ গিয়া তথা, তার স্থখ ছুঃখ কথা, 
শুনি সবে “কি আশ্চধ্য 1” বলে! ৩৪ 

স্শীতল চন্দ্রমা-কিরণ, সে কাননে ছিল বত ক্ষণ, 

তাবৎ অগনাকুগ, বিরহে হয়ে আকুল 
বন মাঝে করিল ভ্রমণ ! 

ক্রমে আর দৃষ্টি নাহি চলে, অন্ধকার হেরি সেই স্থলে 

কুচ অন্বেষণ আর, হইল না! গোপীকার, 
মনোছঃখে নিবৃত্ত মকলে ! ৩৫ 

কিন্ত ব্রজ-নারীর তখন, ন্মরণ হল না ধন জন! 

কৃষ্ণ-কথা নিয়া মত, কৃষ্ণ সম ক্রীড়া রত 
কৃষ্ণময় দেখে সর্ব জন! 

তাই ক্ৃষ্ণ-গুণগান করি, বেন! ভূলিছে ধীরি ধীরি, ৩৬ 

ক্কষ্ধ্যানে নিমগন থাকি ব্রজাঙ্গনাগণ, 
ষমুনা-পুলিনে গেল ফিরি ! * 





8৪ স্ুধাকর গ্রন্থাবলী। 





সা পপি টিসি তাস ক আসি 


' আসিবেন অচ্যুত তথায়, সকলে রহিল সে আশায় ; 
সকল নুন্দরী মিলি, . উচ্চকণ্ে তান তুলি 
সে পুলিনে কৃষ্ণগুণ গায় ! 





অষ্টম মালিকা ৷ 


( গ্রমস্ভাগবতঃ ১০*ম--৩১শ অধ্যায় ) 


গোগীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা । 


কহে তবে গোপীগণ-_ ওহে কান্ত প্রাণধন, 
করিলে জনমি ব্রজে কি সুখ প্রকাশ! 
কি সমৃদ্ধি! প্রাণেশ্বর, লক্ষী আপি নিরন্তর 


এ ব্রজ ভূষিত করি করিছেন বাস! 
সবে সুখী! কিন্তু কান্ত, আমাদের প্রাণ অন্ত ! 
কেবল তোমারি তরে জীবন যাদের,₹- 
কাতর! দুঃখিনী যত, খু'জিছে তোমায় কত ! 
নেত্র-পথে আবির্ভূত হও হে তাদের। ১ ক্লক 
তব নেত্র শরতের কি সুজাত সরোজের 
গর্ভ-কেশরের কান্তি করেছে হরণ !-__ 
বিন! মূলে দাসী মোরা. নেত্রাঘাতে মনচোরা 
(কেন হেন বধ পদ্ম-পলাশ-লোচন ?২ 
বিষ-জল-পান-দায়ে ত্রাণ করি নান! ভয়ে, 
বর্ষা বজ্জ অগ্নি হ'তে সবে রক্ষা করি, 


স্টিকি সামিট পাসটিা সপিতি সিসি পিতা পাস তা সা ৯ সিসি পপি অপি পাস পি পপ ও লি  উপস্মক ৮৯০০০ ০৯০০২ 
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শ্রীব্রজাঙ্গন।-গীতা। । ৪৫ 





বিনাশিয়া বৎসান্থুরে, অধান্থরে ব্যোমান্থরে, * 
এবে কেন দাসীগণে পাঁশরিছ হরি? ৩ 

যশোদা-নন্দন তুমি নহ ত হে অন্তর্য্যামী।__ 
প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী, অগতির গতি ! 

ব্হ্ষায় কাতর হেরি, জগতেরে রূপা করি, 
যদ্ু-কুলে জন্ম নিলে জগতের পতি! ৪ 

ভক্ত-বাঞ্চ। পূর্ণ কর, বহুকুল-ধুরন্ধর ! 
ভৰ-ভয়ে যার! লয় শ্রীপদে শরণ, 

তাহাদের পরশিয়া, সভয়ে অভয় দিয়া, 

তব কর-পদ্ম করে বাসনা পুরণ ! 

ওই কর-পদ্ম তব, কি কহিব হে মাধব, 
ধরে নিত্য কমলার শ্রীকর-কমল ! 

ও কর-কমল দিয়, এ মস্তক পরশিয়া, 
কর নাথ আমাদের জনম সফল! ৫ 

ছে আত্মীয়, তব আস্তে, মধুর মধুর হাস্তে, 
গর্ব খর্ব করি লজ্জা দেয় যুবতীরে ! 

আমর! শ্রীপদে দাষী, বাঞ্। পূর্ণ কর আসি, 
দেখাও শ্রীমুখ-শলী ব্রজ-বাসিনীরে ! ৬ 

তৰ পাদপদ্ন হরি, ভক্তদের পাপহারী, 
পশুদেরে। অনুগামী, কমলার বাস-_ 

দিয়াছিলে ফণী-পটে এবে এই বক্ষ-তটে, 
দিয়। কর আমাদের মর্শ-ব্যথ! নাশ! ৭ 

ওই শ্রীমুখের কথা, তোমার মধুর গাঁথা, 


বিজ্েরে। হৃদয়গ্রাহী !--করিয়া শ্রবণ 


৪৬ 'সুধাকর গ্রস্থাবলী। 


' আমরা কিস্করী যত হয়েছি যে মোহগত 
অধর শুধায় পুনঃ বাঁচাও এখন ! ৮ 
যাতে বাচে তপ্ত প্রাণ, কবি করে স্ততি'গান, 
যে কথা শুনিলে হিত, বাসন! বিলয়-_ 


তব কথামত ধার! বর্ণনা করেন ধারা, 
পূর্ধ্ব জন্মে বহু পুণ্য করিল! নিশ্চয় ! ৯ 

ভাবিলে মঙ্গল হয়__ তব হান্ত স্থধাময়, 
প্রেমময় সে কটাক্ষ! বিহার কেমন! 

নিভৃত সঙ্কেতখেল!,_ সেই যে আনন্দ-মেল! ! 
স্মরিয়া কত্তই ক্ষোভ হতেছে এখন ! ১০ 

যবে গোচারণ পথে চলি বাও ব্রজ হ'তে, 
প্রফুল্ল কমল সম কোমল চরণ, 

লাগিবে কষ্কর'পরে,. বিদ্ধ হবে কুশাস্কুরে! 
এ চিন্তায় কারে কান্ত আমাদের মন ! ১১ 

ধেনু লয়ে থেণু স্বরে ফিরে যবে যাও ঘরে, 


ধুলি-মাথা কেশে ঢাকা দেখায়ে বদন, 
মর্দ-বাথ! দিয়! যাও কিছুতে না সঙ্গ দেও-_ 
ছি-ছি কাস্ত, তুমি শঠ কপট শ্রমন ? ১২ 


তক্ত-বাঞ পূর্ণ করে _. সেবিত কমলা-করে 
ওই পার্দপদ্ম তব ধরার ভূষণ ! 
ভাঁবলে আপদ ক্ষয়, সেবিলে ধ! স্থখোদয়, 


আমাদের বক্ষ-তটে কর গো স্থাপন! ১৩ 
যাতে রতি বৃদ্ধি পায়, শোক যায়, ভাপ যায়, 
ৃঁ সে তব অধর-মুধা মুরলি চু্বিত 1__ 


সাপ 


শ্রীব্রজাঙ্গনা'গীতা। ৷ 





যে সুধা লভিলে নরে সর্ব সুখ তুচ্ছ. করে, 
সে সুধা মোদের দেও, দেবতা!-বাঞ্ছিত ! ১৪ 

দিনে থাক গোচারণে, তাই তব অবর্শনে 
মুহূর্তে যুগের সম. ভাবে সর্ব লোক ! 

হেরিৰ সন্ধ্যায় বসি অনিমেষে মুখ-শশী, 
তাঁও বাদী খল বিধি দিয়াছে পলক! ১৫ 

ওহে অগতির গতি, জান ত গীতের গতি-_- 
অচ্যাত; মোহিত মোরা উচ্চ বেখুগীতে ) 

পতি পুত্র ভ্রাতা সবে ছাড়িয়া এসেছি এবে 


পাদ-পদ্মে মন প্রাণ বিসর্জন. দিতে । ১৬ 
কাল রাত্রি! হয়ে ভীতা কামিনী শরণাগতা !__ 
অবলারে ত্যজিবারে কে পারে এখন? 


অসময় রসময়, . কেন হও নিরদয়? 
ছি ছি কান্ত, তুমি শঠ কপট এমন! 

হাঁসি মুখ, সে কটাক্ষ ! রসাল বিশাল বক্ষ-_ 
লঙ্ষমীর আবাস ! আর সেই যে তোমার 

কামিনী-কামনা-দোলা নিভৃত-সন্কেত খেল! ! 
হেরি লোভে নারী মন মুগ্ধ বারংবার! ১৭ 

ব্রজের হঃখের ক্ষয়, নিথিল মহগলালয়, 
তোমার উদয় ব্রজে মদন-মোহন ! 

আমর! আকুল হরি; কূপণতা ত্যাগ করি, 
কর আমাদের এই প্রার্থনা পুরণ 

অদম্য বিষম কাম, হৃদরোগ যার নাম, 


জলিতেছি মোর! সেই: রোগের জালায় ! 


৪৭ 


এটা পম প্লিস ৬ সিসি স্লিপ পাস সপ সপ 


৯ 


৪৮ 


স্ুধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 





নাশে নিজ-জন ব্যাধি. হেন কিছু মহৌষধি, 
দেও আমাদের সেই মর্ম-বেদনায়! ১৮ 

সথে প্রিয়-দরশন, মোদের জীবন-ধন, 
যে পদে লাগিবে ব্যথা-ভাবিয়া অন্তরে, 

এ কঠিন বক্ষে আহা, বহু যত্ে রাখি যাহা, 
সেই পাদপদ্মে তৃমি ভ্রমিছ প্রান্তরে ! 

সহজে যেতেছে জানা, কণ্টক-পাঁধাণ-কণা 


মণ্ডিত রয়েছে সেই কানন-প্রাস্তর ! 
কমলা-সেবিত পদে, বিধিতেছে পদে পদে !__ 
শতধা! বিদীর্ণ করি, মোদের অন্তর ! ১৯ 





নবম মালিকা ৷ 
( শ্রীমদভাগবত, ১*ম স্বদ্ধ_৩২শ অধ্যায়) 
শ্ীকষ্ণের সাস্বন! বাক্য। 


শুৰকদেব কহিলেন, রাজন্‌, 


প্রাণসম মাধবের দর্শন আশায়, 

এই রূপে ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায়। 
বিবিধ বিলাপ করে সীমস্তিনী গণ, 
বৃন্দাবন মুগ্ধকরি করিছে রোদন! ১ 
হেন কালে আসিছেন কৃষ্ণ কুতৃহুলে, 
পীতান্বর-ধারী হরি বন-মালা গলে ! 





শ্ীব্রজাঙগনা-নীতা। ৷ | ৪৯. 


ঈ/নন্দ-নন্দন ওই সহান্ত বদন, 

স্তম্ভিত নেহারি ধারে মন্সথের মন! ২ 
সম্মুখে নেহারি মরি প্রিক্নতম ধনে, 
আনন্দ না ধরে আর গোপিকার মনে। 
মৃতদেহে "পুনরায় আসিলে জীবন, 

সর্ব অঙ্গ হয় পুনঃ উখিত যেমন, 

সেই রূপ মৃতকল্প গোপিকা সকল, 
আনন্দে উঠিল পুনঃ করি কোলাহল ! ৩ 
কোন ব্রজাঙগনা গিয়। আনন্দেতে ধরে 
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কর আপনার করে! 
শীনন্দ-নন্মন-বাহ__ চন্দন-চচ্চিত, 

নিজ স্বন্ধব-দেশে কেহ করিল অপ্িত ! 
চর্বিত তান্বল লোভ সম্বরিতে নারি, 
অঞ্জলি পাতিয়া লয় কোন ব্রজনারী ! 
কর-কমলেতে ধরি চরণ-যুগলে, 

কোন বিরহিণী বাল! রাখে বক্ষঃস্থলে ! ৪ 
কোন বাল! বিহ্বলা সে প্রেমের আক্ষেপে, 
অধর দংশন করে টাক্ষ-বিক্ষেপে ! € 
কোন নারী অনিমেষে হুইয়! অজ্ঞান, 
মুখপন্প মধুরিমা করিতেছে পান! 
হরিপদ-কোকনদ করিয়া দর্শন, 

সাধুর দর্শন আশ! মিটেনা যেমন, 
কষ-মুখ-মধু পানে অবলার আশ 

মিটিছে না-_পান করি বাড়িছে পিয়াস | ৬. 





সুধাকর প্রস্থাবলী । 


কোন নারী প্রাণ-কৃষ্েে নেত্র পথে নিয়, 
আদরে হৃদয়ে রাখি নয়ন মুদিয়া, 

আলিঙ্গন করে তারে-- আনন্দে মগন 
রহিয়াছে যোগমপ্ন যোগীন্ত্র যেমন! ৭ 


রাজন্‌ সন্ন্যাসী সবে, ' হরি-পাদপদ্ম ভবে 
লভিয়! যেমন করে ত্রিতাপ মোচন, 
সেই রূপ ব্রজ-নারী কৃষ্ণ দ্রশন করি, 


আনন্দে বিরহ-তাপ করিল বর্জন! ৮ 
হে তাত অচ্্যুত কিবা ধরিল। অপুর্ব শোভা, 
ব্জের নিষ্পাপ সাধবী গ্রোপিকা-মগুলে, 


হেরি জ্ঞান হয় হেন, সেই পরমাত্মা যেন 
সত্ব আদি নান! গুণে বেষ্টিত কৌশলে । ৯ 

মদন-মোহন হরি, ব্রজাঙ্গন! সঙ্গে করি, 
আনন্দে কালিন্দী-কুলে করেন বিহার, 

কুন্দ-মন্দারের গন্ধে, সমীর বহে আননো, 


সে পুলিনে অলি-কুলে দোঁলাইছে আর । ১৭ 
শরতের শশী আসি, বিকাশি কৌমুদীরাশি, 
হাসি হাদি তমোরাশি করিয়াছে দুর, 
যমুন! তরঙ্গ-করে সাজায়েছে স্তরে স্তরে, 
শীততা পুলিনে স্সি্ধ বালুক! প্রচুর । ১১ 
মদন-মোহন হরি, “  স্ুবন মোহিত করি, 
যমুনা-পুলিনে আজ করেন বিহার; 
কৃষ্ণ দরশনে, তাই. আরবদের, সীম! নাই, 
দুরে গে মূলোব্যথা: বর্জ-গোপিকার,! 


জীব্রজাঙগনা-গীতা । ৫১ 


ি্ম্িসজ সি পিপিপি বি বি তি বি ৪০১০০১৬ ০২িসি নস সিসি সস 


পরব্রন্গে অন্বেষিয়া, কন্ম-কাণ্ডে না পাইয়া, 
জ্ঞান-কাণ্ডে শ্রুতি শান্তর পূর্ণকাম হয়, 

নেই রূপ গোপীদের কাম পুর্ণ সকলের, 
কালিন্দীর কুলে হেরি কৃষ্ণ রসময় ! 

যে বসনে বক্ষ ঢাকা, বক্ষের কুঙ্ছম মাখা, 
সে বসনে গোপীগণ রচিল আসন, 

ব্র-বালা-মন প্রাণ অন্তর্যামী ভগবান্‌ 
বমিবেন সৈ আসনে, এই আকিঞ্চন। ১২ 

যোগীন্রের হৃৎ-কমলে, ধ্যানযোগ-স্থকৌশলে 
বাহার আসন পাতা সমাধির বলে, 

আজ সেই ভগবান্‌_ করিবারে প্রেম দান 

্ বসিলেন ব্রজ-বালা! বক্ষের অঞ্চলে ! 

ত্রিভুবনে যত শোভা ভব-জন-মনোলোভা 
কৃষ্-অঙ্গে সে শোভার অপূর্ব মিলন, 

হেন অঙ্গ-শোভ৷ ধরি, বসিলেন আজ হরি 
ব্রজাঙ্গনা-সভা মাঝে অনঙ্গ-মোহন ! ১৩ 

অধরে মধুর হানি, . কটাক্ষে মাধুরি রাশি, 
ভ্রাভঙ্গি-বিল।স করি যত গোপাজনা, 

কৃষ্ণ-কর-পদ নিয়া অস্কে রাখি মুছাইয়া, 
বিমর্দনে কৃষ্ঝ প্রেম করি উদ্দীপনা, 

ভাব ভঙ্গি হান্ত রসে,  কুষ্ণ-প্রেমানন্দ-বশে, 

- জীষৎ কুপিত ভাষে প্ররিয়ম্বদা গণ 
গৌরব করিয়া মনের. গুধাইল কৃষ্ণ-ধনে, 


"ভ্রীমুখ-সরোজ পানে করি নিরীক্ষণ,-_- 


৫২ সুধাকর গ্রন্থাবলী । 


হরি হে পর-সেব! পরের ভজন, নান৷ ভাবে করে নানা জম 
ভজিলে তবেই ভজে, সেজন কেমন? 
কহ কৃষ্ণ, কপাতে তোমার, ভজন না করিলে আবার 
তাহারৈ ভজেন ধিনি, কি ভাব তাহার? 
ভজন! করিলে কোন জন, কিংবা যদি না করে ভজন, 
কাহাকেও ভজে না যে--সে জন কেমন ? 


এই তত্ব কহু.বংশীধারী, এই তত্ব কহু বংশীধারী, 
আমর! অবলা নারী বুঝিতে না পারি ! ১৫ 
ভগবান্‌ করিল| উত্তর-- গুন সখি সে তন্ব সুন্দর! 


স্বার্থ-পর যারা তারা ভজে পরম্পর ! 

তা”তে ধর্ম ন্নেহ-ভাব নাই, তাতে ধর্ম স্নেহ-ভাব নাই 
স্বার্থ আছে পরস্পরে ভজে তার! তাই ! 

কিন্তু যারা করে না ভজন, কিন্তৃ-যার! করে না ভজন, 
সেসকল জনেযারা করিছে ভজন, 

দয়াময় স্েহময় তারা; পিত। মাতা সম স্বার্থহার।, 
একে আছে দয়! ধর্ম, অন্তে মেহ ভরা ! ১৭ 

আত্মারাম আগ্তকাম জন, আত্মারাম আগুকাম জন, 
আঅথব। সে অকৃতজ্ঞ মানব যেমন)-_ 

কাহাকেও না করে ভজন, কাহাকেও না করে ভজন, 

.. সহজ্র ভজনা বদি করে কোন জন | ১৮ 

যারা কিন্ত ভজিছে আমারে, যার! কিন্ত ভজিছে আমারে, 

, আমি কিন্তু তাহাদেরো ভজিনা সংসারে । 

আমায় না পায়, দেখ, যারা, আমায় ন! পার, দেখ, যারা, 

আমাকেই নিরন্তর চিস্তা করে তারা । 


এ 


টিন 





প্রীরজাঙগন্ -গীতা। | ৫৩ 


হারাইলে দরিদ্রের ধন,  হারাইলে দরিদ্রের ধন, ॥ 
সমস্ত ভূলিয়া সেই ভাবে সে রতন! ১৯ 

শুন গুন অবল! সকল, গুন শুন অবলা সকল, 
তোমর! আমার তরে এসেছ কেবল! 

ছাঁড়ি ধর্মাধর্ম জাতি কুল, ছাড়ি ধর্মাধর্ম জাতি কুল, 
এসেছ আমার তরে হ্ইয়! ব্যাকুল! 

আমাকেই করিবে স্মরণ, নিরস্তর করিবে স্মরণ, 
লুকাইন্সা ছিনু তাই, প্ররিয়স্বদ্দা গণ ! | 

যদিও সে অন্তরালে থাকি, যদিও সে অন্তরালে থাকি 
দৃষ্টি কিন্ত তোম্নাদের মুখচন্দ্রে রাখি! 

শুন শুন প্রিয়তমা গণ, শুন শুন প্রিয়তম! গণ, 
প্রিয় জনে দোষী কেন কর অকারণ ? ২০ 

গৃহ-মায়৷ কঠিন শৃঙ্খল, গৃহ-মায়া কঠিন শৃঙ্খল, 
ছিন্ন করি মোর কাছে এসেছ কেবল ! 

মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে, মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে 
তার নিন্দা কে করিতে পারে ত্রিসংসারে ? 

দেবতার আয়ু যদি পাই, দেবতার আয়ু বদি পাই, 


তোমাদের খণ শোধ দিব-_সাধ্য নাই। 
শুন শুন স্থুণীল1! সকল, শুন শুন সুশীল সকল, 


তোমাদের স্থুশীলতা - ভরস! কেবল! 
উপকার করি, সাধ্য নাই, তথাপি অখনী হতে চাই. 1-- 
“শ্বার্থশূন্ত ন্ুণীলতা* ভিন্ন গতি নাই ! ২১ 


দশম মালিকা। রাসলীলা । 
শুকদেব কহিলেন, রাজন্‌্-_ 
অবলা সরল! অতি, কুস্ুম*কোমল মতি 


সাধবী সতী ব্রজবালা গণ, 
যমুনা-পুলিনে শুনি, কৃষ্ণের অমৃত বাণী, 


যত ধনী আনন্দে মগন ! ১ « ৃ 
সলিল বিরহ-জালা, পৃর্ণকাম। ব্রজবালা, 
 প্রেম-মাল! পরিল গলায় ; | 
করে করে ধরাধরি, . পরম্পরে, করি করি, 
শ্ীহরিকে বেষ্টিয়! দাঁড়ায় ! 
রমণী-নক্ষত্র মাঝে, . বৃন্দাবন-চন্দ্র সাজে, 
শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দ-মনে 
শীতল কৌমুর্দী চাল! সে পুলিনে আরম্ভিল! 
রাসলীল৷ ব্রজবাল! সনেশ ২ 
যোগেশ্বর তগবান্‌, _ সুদ্ধ করি গোপী-গ্রাণ, 
শত কৃষ্ণ-রূপ ধরি তবে, 
ছই ছই গোপী মাঝে, ীড়ান মোহন সাজে-_ 
_ ব্সরাজে পার্খে দেখে সবে ! রী. 
হই পার্থ ভুজদানে, গোপীকঠ আলিঙ্গনে, 
... দাড়ালেন শ্রীহরি যখন, - 
গ্রতি জনে ভাঁবিতেছে, এই যে আমারি কাছে 
| -. প্রাণ সম ব্রজেন্ত্-নন্দন ! ৩ 
শ্রীরাস আরস্ত হলে, অমনি নভোমণুলে 
. সমাগত দেব দেবী যত ! 
আকাশে ছন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃদ্টি তার মাঝে 
্‌ দেবেন রাজার 1 ৪... 5 


শ্রীব্রজাঙ্গনা'গীত! । ৫৫ 


হত আশি ৩ ৭ শপ জি পি উরি উট নিই উপর অন্ত পি উরি ই ৬ পট অপ অপি অই পি অজি উট উগ্র 


সন্ত্রীক গন্ধর্ব্ব গণ, আনন্দে হয়ে মগন, 
অন্ুক্ষণ গায় কষ নাম? 
প্রিয় সঙ্গে প্রিয়! সাজে, . বলম্ন নুপুর বাজে, 


কিন্কিণীর ধবনি অবিরাম ! ৫ 
হেমরত্ব মাঝে, মরকত সাজে, গোপী মাঝে হরি মরি কি শোভা, 
চরণ চাঁলন, তুজ বিকম্পন, সহান্ত বদন কি মনোলোভ। ! 
নৃভঙ্গি হিল্লোলে, কটিতট দোলে, গীন বক্ষস্থলে লহরী কত! 
কর্ণের কুগুল, নাচিছে কেবল, শিখিল-বসন! যুবতী বত ! ৬ 
রাস-বিলাসিনী, কেশব-কামিনী, শ্রমজল মাথা কমল মুখে ! 
কবরীর ভার, কটি চন্দ্রহার, হেলিছে, দুলিছে, ভাসিছে সুখে ! 
হরি-অঙ্গ ধরি, নাচে ব্রজনারী. দামিনী যেমন, নীরদ দামে ! ৭ 
প্রেম-মত্তায়, কৃষ্ণগুণ গায়, ভূবন ভাসাক়, হরির নামে ! 
স্ুধা-নির্ঝরিণী, কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধ্বনি, শুনি গৌরবিণী ব্রজের বধূ, 
নিজ নিজ স্বরে, সবে গান করে, গোপী-কঠ গীত মধুরে মধু ! 
সাধু সাধু বলি, দিয়! করতালি, বনমালী দেন, বাহব! তায় ; 
সাধুবাদ শুনি, যত বিনোদিনী, সেই স্থুর ফ্রবতালেতে গায় ! ১০ 
গুনিয়! সঙ্গীত, মাধব মোহিত, আনন্দে আদর করিলা কত! 
নাচিতে গাইতে, রাস-মগ্ুলেতে, পরিশ্রান্ত। অতি যুবতী যত। 
্রাস্ত ব্রজবাল।, মল্লিকার মালা, হেলিছে ছুলিছে পড়িছে খসি। 
বলয় কন্কণ, হতেছে স্থলন, স্েদ সমাবৃত, বদন-শশী ! ১১ 
শীরাসবিহারী, হরিস্কন্ধপরি, পরিশ্রান্ত নারী, দিতেছে ভার, 
বাহুর বেষ্টনে, রীনন্দ-নন্দনেঃ ধরেছে যে জন, কি ভয় তার ! 
পন্ম-গ্ধ-বুত, চন্দন-চচ্চিত, গল নুবেষ্টিত কৃষ্ণের করে, 
নাসারম্ধ, ধরি, লিহরি শিহরি, কোন বিদ্বাধরী চুক্ধন করে! ১২. 


৫৬ সুধাকর গ্রস্থাবলী । 





শিস সিসি! 





কখন অবশ, কথন স্ববশ, আবেশের বশে, কামিনীকুল, 
আবার নাচিছে, হেলিছে ছুলিছে, কীাপিছে কুণ্ডল, খসিছে ফুল। 
কিব! সমুজ্জবল, রমণী-কুগুল।, কৃষ্ণ-গণুস্থল করেছে শোভা ! 
কৃষ্ণগুণ্ড সহ, নিজ গণ্ড কেহ, করিছে মিলন কি মনোলোভ। ! 
রাস-নৃত্যপরা, গণ্ডে গণ্ড ধরা, সেই বিশ্বাধরা, করিছে গান; 
ভুবনে অতুল, অচ্যুত আকুল! চর্বিত তান্থুল, করেন দান ! ১৩ 
সঙ্গীতের সহ, নাচিতেছে কেহ, নৃপুর-মুঞ্জরী মুখর! সুখে, 
হইয়া শ্রান্ত, ধরি শ্রীকান্ত, শ্রীকরকমল, স্থাপিলা বুকে ! ১৪ 
কৃষ্ণ বাহু নিয়া, বেষ্টিত হইয়া, শ্রীনাথে পাইয়া ব্রজের বধূ, 
প্রীরাস মগ্ডলে, বিহরে সকলে, সঙ্গীতের ছলে, ঢালিছে মধু ! ১ 
যমুনার কুলে, শ্রীরাসমগ্ডলে, ভ্রমর সকল, করিছে গান, 
'বলয় কিন্কিণী, নৃপুরের ধ্বনি, মিশি তার সনে, জুড়ায় প্রাণ! 
এরূপে যখনে, শ্রীকৃষ্ণের সনে, নাচে বুন্দাবনে, ব্রজের বালা, 
অলক কপোলে, কর্ণে ফুল দোলে, ত্বেদ ভালে গলে, ছলিছে মালা, 
তাহাতে তখন তাদের কেমন, চারু চন্দ্রানন, ধরেছে শোভা !" 
বিচলিত বেশ, আলুপিত কেশ, গলিত কবরী কুন্মুম প্রভা ! ১৬ 
নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেল! ষথ৷ বালক বেলা, 
ভ্ীীপতি তেমনি, ছায়াম্বরূপিণী, ব্রজবালা সনে, করেন খেলা ! ১৭ 
কভু আলিঙ্গন, কর-বিমর্দন, কটাক্ষ ক্ষেপণ, কভু বা হাসি, 
বালাক্রীড়া সব, করেন মাধব, ব্রজবালাদের, ত্রিতাপ নাশি ! 
প্রীঙ্গ-পরশে, গোপীর মানসে, হরষে প্রেমের উদয় হ'ল, 
তাতেই কেবল, ইন্দ্রিয় সকল, আবেশে অবশ হুইয়! গেল! 
_ হে কুরুত্রেকঠ। হবেশ-ন্ট, ভূষণ ভ্রষ্ট সবে! 
স্গকেশ পাশ, - বক্ষের বাস, বন্ধন মুক্ত ভবে! 


ূ ্ীব্রজাঙ্গনা-গীতা ৷ | ৫৭ 


৬ 
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গোপিক সকল, প্রেমেতে বিকল, খসিছে দুকুল হার, 
যত আভরণ, কে করে ধারণ, থাকেনা তেমন আর! ১৮ 
শ্রীকৃষ্ণের আর, ব্রজ গোপিকার, বিহার-উল্লাস যত, 
হেরি ক্রমে ক্রমে, মূরছিল প্রেমে, খেচর কামিনী কত। 
তারাদল সনে, শশাঙ্ক গগনে, শ্রীরাস দর্শনে গতি, 
ভুলিয়া তখন, ীড়াইয়া রন, দীঘল রজনী অতি! 
হারাইয়া দিশা, দীড়াইল! নিশ!, বিবশ! প্রেমের ভরে ! 
অনন্ত নিশার, যেন সেবিহার ব্রজ-গোপিকারা করে ! ১৯ 
আত্মারাম হরি! কিন্তু লীলা করি, যত গোগী তত হন) 
অনস্ত-বিহারী, ষোগমায়া ধরি, রাসলীলা-পরায়ণ ! 
রাজন্‌ যখন, শ্রাস্ত গোগীগণ, বহুক্ষণ হ'ল লীলা, 
দয়াময় হরি, শ্রীকর প্রসারি, গোপী-সুখ মুছাইলা ! ২০ 
শ্রীকর পরশে, গোপিকা! হরষে, আবেশে অবশ প্রা, 
হাস্ত কটাক্ষেতে, তুষিয়া শ্রীনাথে, করে হরিগুণ-গান ! ২১ 
করিণী-বেষ্টিত, মাতঙ্গের মত, শ্রম নাশ করিবারে, 
আজ ভগবান, যমুনায় যান, বেষ্টিত রমণী-হারে ! ২২ 
বাক্ষেতে মর্দিত, কু্কুম রঞ্জিত, মালতী মালার গন্ধ | 
পশ্চাতে পশ্চাতে, ধাইল ভ্রমর, পরিমল লোভে অন্ধ ! ২৩ 
রাজন তখন,  বিশ্বাধরী গণ, নামে জলে যমুনার, 
প্রেমানন্দে ভাসি, খল খল হাসি, &অধরে না ধরে আর ! 
প্রেমের তরঙ্গে, হাঁসি হাসি রঙ্গে, কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় বারি! 
মিটায়ে আক্ষেপ, জলের প্রক্ষেপ. মারে শত ব্রজনারী ! 
মিলিয়া সকলে, যমুনার জলে, কৃষ্ণ অভিষেক করে, 
দেবগণ সবে পৃজিল1 মাধবে, গগনে কুসুম ঝরে ! ৪৪ 





নুধাকর গ্রন্থাবলী। 


এ এ এসি এ এ শসা এ ০ 
গু 


আত্মারাম ষিনি, লীলা তরে তিনি, বিহার করিল! হেন, 
পরে'উপবন, করেন ভ্রমণ, মদ মত্ত করী ষেন! 
সেই বনে যত, হয় প্রস্ফুটিত, স্থলজ জলজ ফুল, 
সমীরণ ছুটি, পরিমল লুটি, করিতেছে প্রাণাকুল ! ২৫ 
প্রেমেতে বিকল, প্রমোদা সকল, ঘিরেছে মাধবে রঙ্গে, 
শুদ্ধসত্ব হরি, যোগমায়া ধরি, বিহরেন গোপীসঙ্গে ! 
তেজ রুদ্ধ করি, উর্ারেতা হরি, ব্রজনারীদের সনে, 
কাঁবারস খনি, শারদ যামিনী, যাপিলেন বৃন্দাবনে ! ২৬ 
রাজা পরীক্ষৎ কহিলেন, -রঙ্ষান্‌, ্‌ 
অধর্প শাসন তবে, ধন্ম রক্ষা! করিবারে, 
অবনীতে ভগবান্‌ হন অবতার, 
ধর্মের রক্ষক বক্তা, আর যিনি ধর্মকর্তী, 
কেমনে করেন তিনি হেন ব্যভিচার ? ২৭ 
আগুকাম সদা হরি, তথাপি এরূপ করি, 
কেন করিলেন হেন নিন্দনীয় কণ্ম? 
আমাদের এ সংশয়, কিছুতে যা”বার নয়, 
এই কি হইল শেষে শ্রীহরির ধর্ম? ২৮ 
জীশুকদেব কহিলেন শরাজন্‌,. 





ছাড়িয়! মানব-ধর্ম্ম, ঈশ্বর করেন কর্ম, 
ক্ষয় নাই ভয় নই, ৃ দেখিতে যে পাই; | 
তেজন্বীর যেই ধর্শা।.. দূর্বল না জানে মর্্--. 


| -সেই কর্মে ইষ্ট বই অনিষ্ট তনাই! . 
. ... অনলে যা কিছু দিবে, কিছুতে ন! দোষ হবে 
১২: *« আরো তারে করে অসি শুদ্ধ, নিরমল, 


এ 
চাস দিলি 


শীত্রজাঙ্গনা-গীত! | 


(এ িস্স 








পিউ, ৩ এস 





পর্ণ ঈশ্বরেতে তা দোষের সম্ভব নাই, 
"ঈশ্বরের কর্নে দিত নত সমুজ্জবল | ২৯ 

পূর্ণ তেজ নাহি আর, ঈশ্বরত্ব নাহি যার, 
সে যেনন! করে হেন কর্ণ আচরণ, 

রুদ্র ভিন্ন অন্ত জনে, দেখাদেখি বিষ-পানে, 
অবশ্তই অচিরাৎ ত্যজিবে জীবন ! ৩৭ 

ঈশ্বরের বাক্য সত্য, তার কর্মকাণ্ড নিত্য, 
জ্লনিগণ তার বাক্য পালেন সদাই, 

তেজস্বীরা চির দিন বৃথ। অহঙ্কা র-হীন, 
মঙ্গলামজলে স্বার্থ অনর্থও নাই ! ৩২ 

দেবতা তীধ্যক নর সকলের অধীম্বর, 
ষড়েম্বধ্যবান্-ষিনি জীবের জীবন, 

মল বা অমঙ্গল... জীবধর্ম এ সকল 
কেমনে সম্ভবৰে তাহে__ সর্বজ্ঞ যে জন? ৩৩ 

সেবি ধার শ্রীচরণ, পরিতৃপ্ত ভক্ত গণ, 


' মুক্ত হন যোগিগণ ধার ধ্যান করি, 


সেই বিভু দয়াময় লীল! তরে স্ব ইচ্ছায়, | 


অবতীর্ণ হন ভবে কলেবর ধরি! 


সংসারের মাযাবন্ধ, পাপ পুণ্য ভাল মন্দ 


ভু, না সম্তৃবে তা়--তিনি অন্তর্ধীমী ) 
নতী সাধবী গোপীনের, _ গ্রোপীভর্তী সকলের-__ 
জীবের হায়বাসী ত্রিজগৎ স্বামী ! 

যাহা কিছু বুদ্ধিবব সকলের সাক্ষিস্থল, 
লীলা ছলে ধরাতলে দেবহধারী হন, 


৫9 


৩ 


সিসি স্সসআস্স্ি 


স্থধাকর গ্রস্থাবলী । 





'মানবের মুক্তি ধরি ভক্তগণে সঙ্গে করি, 
করেন কেবল জীব মঙ্গল-সাধন ! ৩৫ 

এ সংসারে চমৎকার নানা বিধ লীল! তার,__ 
হেরি লোক ভক্তি ভরে তার দিকে ধায়, 


গুনিয়া সে লীলা-কথা, শোক তাপ মর্শ-ব্যথ। 


পাশরিয়। সর্ধ লোক অমরত্ব পায় | ৩৬ 


হে রাজন্‌, সে কারণ, বজবাসী গোপগণ 
রীক্ষফের প্রতি হিংসা ক্রোধ করে নাই, মি 
মায়ামুগধ গোপ বত, কষ নামে আনন্দি, 
ভাবিত নিকটে পত্বী আছে সর্বদাই ৩৭ 
তার পর গোপী যত, _ ক্কষ্ণের আদেশ মত, 
রাঙ্গমুহূর্তেতে গৃহে করিল্‌ প্রস্থান; 
গুছেতে ন! মন যায়, ধীরে যায় অনিচ্ছীয়,_ 


ফিরে চায়, আর গ্রায় কষফ্গুণ-গান ! ৩৮ 


যেজন পবিত্র মনে, ব্রজাঙগনাদের সনে 


শ্রীকষের নীলা-কথা করেন শ্রবণ, 


“কিংবা শরনধা ভক্তি বশে. এইপূর্ণ গ্রেমরসে 


8 পা 


যতনে রতন সম, করেন বন, 
সেই জন অনায়াসে, পুর্ণ ভক্তি প্রেমবশে 
কামরূপ শক্ত- তে পাইবে: নিস্তার, 


ক ছাড়ি সকল স্বার্থ... বুবিবে প্রেমের অর্থ. 


উপ ১০১ টি 


অন, নার প্রেম অবলা 1৪৯. 





নুধাকর-গ্রস্থাবলী। 


রখ ড 
, তে শত পাপ পাপা সপ পাপা পপ সা পপোপাসশ পা পেশী সস 
শপ শপীশিশ তি ] 


নিত্য পাঠ্য 
স্্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । 





তৃতীয় সংস্করণ। 





স্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় । 
আনন্দাশ্রম--বদ্ধমান । 


প্রিণ্টার- শ্রীজনার্দন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
লরেন্স, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌। 


৩নং রমাপ্রসাদ রায়ের লেন, কিফাত। ৷ 


প্রকাশক ৮ 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
_._সসস্কৃত প্রেন্‌ ডিপজিটরি। 
৩০নং কর্ণওয়ালিস স্ীী ২-কলিকাত| ৷ 


বৈশাখ । ১৩২৫। 


সপ 
পপি 
স্পিন 
সপ 


সর্ব স্বত্ব সুরক্ষিত।-] লেখ! বৃদ্ধি ও খরচবৃদ্ধি হেতু [মূলা ॥* আট আল!) / 


উৎসর্গ । 


শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা খানি. প্রেমের পূর্ণতা জানি, 
দিলাম প্রেমের খনি বঙ্গরমণীরে, 

রাজলক্মীদেবী আর চিরপ্রেম-পারাবার 
অনন্তের অধ্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণীরে ! 


স্মৃতি। 


বাঁসস্তী উষার সাথে দেখেছি কুমার নাথে, 
গীতা হাতে-_গমন চঞ্চল, 
নুশ্টামল মাঠে গিয়া, কাদিত সে ফুকারিয়া 
প্হা গৌরাঙ্গ!” বলিয়া কেবল ! 
দুপুর বেলায়, গাছের তলাক্স, 
-. কুমার নাথের শান্তি-ধাম, 
পথের পাশে, গাইত বোসে, 
ভুবন-পাবন “কষ্ঝনাম” ! ৃ 
ভৃতীয় প্রহর রেল,। . সাজায়ে গাছের তল 
করিত সে কত খেল, কত কথ! কহিত ! 
পথিক.হাসিত ছেরি---. কুমার নাথেরে ঘেরি, 
ওই তটিনীর তটে রাখালের নাচিত! 
শ্তামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে, . আর কি কুমার নাথে, 
_ ৰনপথে করিব দর্শন | 
আর কি “হা! কৃষ্ণ !* বলি, বৃক্ষে দিবে কোলাকুলি? 
বত্তা পাতা করিবে চুম্বন? 


2/৩ সুধাকরশ্রাবলী । | 


স্পন্সর নিন এস্ছ (, এল, উজ হি এ প্র পি ভিন এসি তানিম তাত এলি এসসি জেপি প জও পা ছ, তাি পোস্ত তে সট্রীশি ৩ সি শ্রীসিত সিল ঠাি প এ লাজ পি তাস ৯ শন তে সতী আপাত ৬ 


রর তটে ওই হুঃখিনীর ছেলে 
_ ব্লাখাল কাঙ্গাল ওই গাছের তলায়, 
এখনও ভাবে হায় আমাদের ফেলে, 
না বোলে কুমার নাথ গেল বা কোথায়? 
কেঁদনা কেঁদন। ভাই--ত্যব্দিয়াছি অনিত্য সংসার, 
আছি আমি, মরি নাই, _-আগে মাজ এসেছি তোমার ! 
অভিমত। 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীপ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহ্যশয়ের অভিমত-- 
“শ্রীল কুমারনাথের গ্রাগৌরাঙ্গ-গীতা আমি পাঠ করিয়াছি। 
ইনি বাহিরের লোক ভাবিয়া! আমার মনে ভয় ছিল যে পাছে ইনি 
বৈষ্ঝৰ ধর্মতত্ব সম্বন্ধে কোন মনগড়া কথা বলিয়াছেন কিন্ত 
দেখিলাম যে তিনি'গ্ীল কবিরাজ গোস্বামীর পথানুসরণ করিয়াছেন, 
ন্থতরাং তার ভুল হইবার সম্ভাবনা! নাই। গ্রস্থকারের ভক্কির 
উদয় হইয়াছে, তাহা! গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। হইবারই কথা-- 
“যে গৌরাঙ্গ নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয় ! 
আনন্দ বাজার পত্রিকা । ্ভ্রীত্রজাঙ্গনা-গীতা ভ্রীমদ্ভাগ- 
বতের দশম স্বন্ধোর কয়েকটা অধ্যায়ের অন্বাদ। ইহাতে ৮টি 
মালিকা বা'অধ্যায় আছে! কুমারনাখের লেখা পড়িলেই বোধ 
হয় কুমারনাথ বৈষ্ুবসাধক্য, কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হত্ত। তিনি 
অন্গবাদক, কিন্ত সে অনুবাদ সরস, সতেজ, অঞ্চচ তাহাতে মুল 
গ্রন্থের ভাঁব অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত “হইয়াছে কুমীরনাথ 
সনাতন ধর্মের ছোট বড় এই সকল অনুবাদ ষবিস্কাকারে « প্রকাশ 
করিয়া অয়র হইলেন।” 


এটা উর আআ আভা সা পুলা আতা সত বা এ ই উর আট উপ অন পি ক ও অত 


গগৌরাঙ্গ-গীতা।। ত/৬ 





গু নমো ভগবতে বান্দেবায় : ঁ 
্ীগৌরাঙ-নুন্দরায় | 
রামকেলী। 
নবন্বীপে শুনি সিংহনা'দ ! 


সাজল বৈষবগণ _ করি হরি সংকীর্তবন, 
মুঢ়মতি গণিল প্রমাদ ! 

গৌরচন্্র মহারথী, নিত্যানন্দ সেনাপতি, 
অদ্বৈত যুদ্ধেতে আগুয়ান্‌, 

প্রেমডোর-ফাস করি ' বাধিল সকল বৈরী, 
নিরস্তর গর্জে হরিনাম! 

শ্ীচৈতন্য করে রণ, কলি-গজে আরোহণ 

.. পাষণু-দলন বীর-বানা 
কলি-জীব তরাইতে অবতীর্ণ অবনীতে, 
চৌদিকে চাপিয়! দিলা থানা । (কৃষ্দান ) 





আমায়, জাগাইলে ডাকি, আখি মেলে দেখি, 
কে ডাকে উদ্দেশ নাই, : 
লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে, 
বৃথা! ডাকে ছুঃখ পাই। 
মোর দশা ভেবে দেখ হরি, 
কোথা থাক তুমি, কিছুই ন! জানি, 
জানিলে যাইতে নারি! .  » 


সুধাকর-গ্রন্থাবলী ৷ 


০০০০০ সানি রস এসএস ৮ সম 
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মিলিবে মো+সনে যদি থাকে মনে 
তবে এক কাজ কর, 

যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠ1ই, 
মানুষের রূপ ধর! 

অন্ত রূপ ধরি | এস যদি হরি, 
ভয়ে আমি পলাইব, . 

মোর মত হও, যদি কথা! কও, 

সখ হুঃখ তবে ক'ৰ। 

মম মনো ব্যথা, ছোট বড় কথা, 
শুনিবে আপন হয়ে, 

মোর দোষ যত দেখিবে হে নাথ, 
কপার নয়ন দিয়ে । 

কিছুই ত নাই, কি দিব তোমায়? 
তুমিই আমারে দিবে, 


এই অঙ্গীকার বলরামে কর, 


তবে সে তোমার হবে! (শিশির) 
এই মতে অছৈত বসেন নদিয়ায়, 
ভক্তিৎযোগশুন্ত লোক দেখি ছুঃখ পায়। 
আনিয়৷ বৈকুগ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া, 
নাঁচিব গাইব, সর্ব জীব উদ্ধারিক্সা !__-. 
নিরবধি অদ্বৈভ “এই সন্কর্প করিয়! 
সেবেন শ্রীরুষ্চন্ত্র এক চিত্ত হইয়া । (চৈ? ভা) 
কষে অবতারিতে আচার্ধ্য প্রতিজ্ঞা করিনা, 
কু পুজ! করেন তুলসী গঞ্জাজল দিয়! । (চৈ, 53 






(বহিরঙ্গ খণ্ড) 
প্রথম চক্দ্রিকা__ উদ্বোধন । 


চৌদ্দ শত সাত শকে শীত অস্ত হয়, 
আনন্দে বসন্ত বায়ু মন্দ মন্দ বয়, 
ফাল্তুন মাসের অতি অপরূপ শোভা, 
জগতে জীবন্ত ভাব জন-মনোলোভা ! 
ঘোর ঘোর সন্ধ্যাকাল ডূবু ডুবু রবি, 
পূর্ব্ব ভাগে রক্ত রাগে পুণিমার ছবি, 
ঢালিয়া জোছনা রাশি ভাসায়ে ভুবন, 


_ জগৎআনন্দ শশী উদিলা যখন, 


নবদ্বীপে অবিশ্রাস্ত হরিধবনি হয়, 
কেহ নাচে, কেহ গায় জাহ্বীর জয়! 
চাদ-মুখে চুম্ব দেন পৃথিবী সুন্দরী, 
«গ্রহণ হেরিয়া সবে বলে হরি হরি! 
উচছলি তরঙ্গমাল নাচে গঙ্গা-নীরে, 
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোল ভাগীরথী-তীরে ! 
টলমল নবদ্বীপ হরিধবনি ময়, 
শচীগৃহে কেন এত হুলুধবনি হয়? 





 শ্বীগৌরাঙগ-গীত। | 


সধাকরশ্রস্থাবলী। 


সে সময় শুভক্ষণ করি দরশন, 

করিলে গৌরাঙ্গ-হরি জনম গ্রহণ, 

জগন্নাথ মিশ্র-পত্বী শচীর উদরে, 

ধন্য করি নবদ্ীপ অবনী মাঝারে। 
পূর্ণ শশী-ূপরাশি তোমায় পাইয়া, * 

রহিলেন শচীমাতা আনন্দে ভাসিয়া । 

চন্দ্র-কল! সম হয় শরীর বর্ধন,_- 

কালে যজ্ঞসুত্র তুমি করিলে ধারণ ; ' 

শিক্ষা করি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাশে 

নানাশান্ত্রে স্থুপগ্ডিত হ'লে অনায়]সে। 





"ন্ুরধুনী তীরে তীর মাহা! বিলসই 
সমবয়ঃ বালক সঙ্গ, | 

করতল তাল বলিত-হরিহরি-ধ্বনি 
নাচত নটবর ভঙ্গ। 

চম্পক গল্প প্রেমভরে কম্পই 
ঝম্পই সহচর কোর, 

অঙ্গহি অঙ্গ পুলকাকুল আকুল 
কঞ্জুনয়নে ঝর লোর! 

জগ অন্ুরঞ্জন ' ভব হয় ভঞ্জন 

* সংকীর্ভন পরচার, 
জয় শচী-নন্দন ত্রিভূবন বন্দন 


পূর্ণ পুর্ণ অবতার 1” | 


শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা । 


জোষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ উদাসীন মন, 
জগতের মায়! মোহ দিয়া বিসর্জন, 
দিব্য জ্ঞানে দেখি ভবে শোক হুঃখ যত, 
ছাড়িলেন এ সংসার জনমের মত ! 
তখন 'বালক তুমি শ্রীগৌরাঙ্-হরি, 
পিতামাতা রহিলেন তব মুখ হেরি। 
মাতৃচক্ষু জল মুছি আপনার করে, 
কতই'সান্বনা৷ দিলে জননী-অন্তরে ! 
পিতার অস্তিমকালে ভাসি অশ্রনীরে, 
কতই সাত্বনা তুমি দিলে জননটরে ! 
নিরথিয়! গৌরচন্ত্র ও চন্দ্র-বদন, 
কেবল ভূলিয়াছিল জননীর মন! 
কিন্ত কিযে ভাবছিল তোমার মাঝারে, 
সতত শুনিতে তুমি আহারে বিহারে, 
আসি যেন বিশ্বরূপ ডাকেন সদাই, 
"আয়রে গৌরাঙ্গ-াদ সন্্যাসেতে যাই !” 
নিরাশ্রয়া জননীরে ফেলিয়া এখন, 
কেমনে যাইবি বল নদিয়া-জীবন ? 

সতত বিরাগ বিভা ও চাঁদ-বদনে, 
শচীমাতা রাত্রি দিন দেখেন নয়নে । 
কাদিছে মানের প্রাণ, সহিতে না পারি, 
বিবাহে সম্মত হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। 
বল্পভাচার্য্ের কন্যা লক্ষীদেবী সনে, 
বদ্ধ হলে অতঃপর বিবাহ-বন্ধনে ! 


€ *% 5 সু ভাল চান্স জাস্চালম্ভ্তা লা আট জী 


সুধাকর-্রন্থাবলী। _. 


শিস পাস এ এ 





কিছু দ্রিন শচীমাতা ছিলেন শীতল, 
তোমার অন্তরে কৃ€$ জাগেন কেবল ; 
মাতার আদেশ নিয়া গেলে পূর্বব দেশে, 
কান্দিলেন মাতা শেষে নিদারুণ ক্লেশে। 
শুনিয়াছি লক্ষমীমাতা গেলেন ত্বরায় 
ত্যজিয়া অনিত্য দেহ, স্মরিয়। তোমায় ! 
জননী দিলেন শেষে বিবাহ তোমার, 
গুণবতী বিষুপ্রিয়া সনে পুনর্বার। : 
অপরূপ রূপ তব ভূবন বিদ্দিত 
নিরথিয়! সর্ব জন হত বিমোহিত ! 
গঙ্গা-তটে গিয়া তুমি বসিতে যখন, 
নেহারি নাগরী কুল কহিত তখন»_ 
কন্দর্প কি এই জন ?-_ বেড়াইয়া ত্রিভূবন, 
আসিলেন নিয়া মণ্ডলে ? 
প্রভাতের সূর্য্য আসি, কিংবা শরতের শশী 
আনন্দিত করেছে সকলে? 
বর্ণ চূড়। সম তন্গ জ্বর যেন কামের ধনু 
বাল-ভাু শ্রীমুখ-মগুলে, 
কিবা! শোভা সিংহ-গ্রীবা, ভবজন-মনোলোভা 
চন্্রশোভা চরণ-কমলে ! 


অমর হতেছে জ্ঞান, করেছে অমৃত পান, 
জগতে জীবের তরে আসিয়াছে লয়ে, 
 অধরের ধারে ধারে, যত ধরে রাখি পরে 


রসনার স্তরে স্তরে রেখেছে লুকায়ে! 


শ্ীগৌরাঙ্গ গীত। | ৫ 





তোমায় নাগরী যত বাখানিত হেন ১-- 
নিফলস্ক পুর্ণ শশী ধরাতলে যেন ! 
কখনে! বসিয়! তুমি জাহুবীর তটে, 
কহিতে তোষার তক্ত গণের (নিকটে,-. 
সংসারে,.যৌবন কাল জীবনের সার, 
যৌবনে দম্পতি প্রেম--তুল্য নাই যার ! 
কিন্তু বদি চিরস্থায়ী হইত সে ধন, 
'আনন্দ-স্মাধি হ'ত অনস্ত কেমন! 
: ক্বষ্ণই পুরুষ নিত্য ভাল আছে জানাঁ_ 
আমি যে প্রক্কতি তাঁর অনস্ত-যৌবন!। 
এই যে সহজ জ্ঞানে দেখিতেছি. আমি, 
. প্রাণ-কৃষ্ণ, চারিদিকে মুর্তিমান্‌ ভুমি! 
অস্থি জ্জা শিরান্োতে শোণিতের বিন্দু, 
তার মাঝে মোর কৃষচ কোটি শরদিন্দু! 
. জীবের জীবন কষ্ণ প্রাণরূপ ধিনি, 
মধ্যাহ্ন-মার্তগ সম প্রকাশিত তিনি ! 
_ জীবে জীবে রয়েছেন জগতের প্রাণ, 
আধারে জগৎ অন্ধ খু'জিছে প্রমাণ! 
দেখি আমি ব্যাপ্ত তিনি সমস্ত জগৎ 
করতল ন্যস্ত এই আমলক বৎ! 
তিনিই প্রাণের প্রাণ অন্তরে অন্তর, 
: সৌন্দর্য মাধুর্য ধারা ঢাঁলি নিরস্তর 
১ নিত্য নিত্য গড়িছেন স্বর্ণময়ী ধরা, 
: সুধামযী ভক্তপুরী জন-মনোহর! | 


৬ সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা, 
. ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, স্থষ্ট বস্ুদ্ধর! ! 
: অনন্ত যৌবন, তাহার আমার, রসের সাগর তিনি, 
' সম্তোগে গ্রমত্ত, তিনি আর আমি, আর ন! কিছুই জানি! 
স্থজিয়া জগৎ দিয়াছেন ফেলি, বিশুদ্ধ মধুর রসে--. 
রসে চল ঢল, সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে ! 
ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখা! লেখ! যার কপালেতে, 
. যত মিশামিশি+ হয় দিবানিশি, আকাশের চাদ হাতে; 
আহার বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি, 
থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, প।নকরি প্রাণ খুলি ! 
সংসারের লোকে, দোষ দেয় মোকে, বুঝে ন! ত কিছু তারাঃ_ 
সংসার-সীমান্তে, পর! প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধার! ! 
জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক, 
অযাচিত তব, প্রেম বিতরণ পথিক কাঙ্গালে ডাক ! 
. আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধিঃ চিরদিন তব আমি ! 
আমিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর-যামী । 
চির সম্মিলন, তরে গ্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর, 
এস চিদাকাশে, পুর্ণ শশী বেশে, যামিনী ন! হ'তে ভোর ! 


দ্বিতীয় চক্দ্রিক। ।-__সংকীর্ভন। 
বাগিণী হুরট-মল্লার, একতাল। ্‌ 
আহারে দেখরে গৌর-হরি ! €প্রমের আবেশে নিতাই ধরি! 
দরদর-দয়ে নয়ন-বারি বহিছে, নাচিছে ভাব-তরলে ! 


গৌরাঙ্গ গীতা । ৭ 


বা বাটা 








সোণার কমল সমান বরণ, মৃদুল মন্দ গজেন্দ্র গমন, 
দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়া-জীবন ভকত সঙ্গে ! 
প্রেমের তরঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীরূপ-লহুরী খেলিছে অঙ্গে, 
শ্রীমুখকমল ভকত ভৃঙ্গেঃ নিরখি নাচিছে রঙ্গে ; 
দেহ গেহ কেহ করে ন৷ স্মরণ, পথে পথে পথে করে বিচরণ, 
আবাল বনিতা করিতে দর্শন ছুটিছেঃ নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে ! 

মুখ অরবিন্দ আনন্দেতে মাথা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাক, 
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাখা, হরি নামামৃত সঙ্গে; 
হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাপিছে মেদিনী, 
পাপী তাগী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে ! 


আসিলেন নদিয়ায় সন্ধ্যা শ্ামাঙ্গিনী, 
সবিতৃ্‌ সিন্দুর বিন্দু পরি সীমস্তিনী, 
পণ্ড পক্ষী শ্রাস্ত পান্থে আবাসে তুলিয়া, 
বন্থধারে শান্ত করি, বিধিরে নমিয়া, 
দীপ্ত করি দীপ-তারা অবনী-অন্বরে 
ঝাঁপ দিলা অতীতের অর্তল সাগরে! 

ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল অঙ্গজ! সন্ধ্যায় 
বর্তমান-ভর্তা হ'তে নিয়া নিজালয়, 
রাখিল! নিদ্রিতকরি শোয়াইয়া! ধীরে, 
লক্ষ লক্ষ মাস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে ! 

শোভিতেছে দীপমালা! শ্রীবাস অঙ্গনে, 
উঠিল ষঞ্ধল-ধুবনি রুষ্চনাম সনে। 


৬ সুধাকর গ্রন্থাবলী। 


পা পাস সিস্ট পসসিসসসস ৬ তসািি 


আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা, 

. ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, স্ষ্ট বনুন্ধর! ! 

। অনস্ত যৌবন, তাঁহার আমার, রসের সাগর তিনি, 

: সম্ভোগে গ্রমত্ত, তিনি আর আমি, আর ন! কিছুই জানি! 
স্থজিয়া জগৎ, দিয়াছেন ফেলি, বিশুদ্ধ মধুর রসে-- 
রসে চল ঢল; সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে ! 

. ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখ! লেখা যার কপালেতে। 

: যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাদর হাতে; 

. আহার বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি, 

থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, প।নকরি প্রাণ খুলি ! 

. সংসারের লোকে, দোষ দেয় মৌকে, বুঝে না! ত কিছু তারা,_ 

সংসার-সীমাস্তে, পর! প্রককতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধার! ! 
জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক, 
অযাচিত তব, প্রেম বিতরণ+ পথিক কাঙ্গালে ডাক ! 

. আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধিঃ চিরদিন তব আমি ! 
আমিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর-যামী । 
চির সম্মিলন, তরে গ্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর, 
এস চিদা কাঁশে, পূর্ণ শশী বেশে, যামিনী না হতে ভোর! 


দ্বিতীয় চক্ড্রিক ।-__সংকীর্ভন। 
রাশিণী হরট-মল্লার, একতাল। | 
আহারে দেখরে গৌর-হরি ! €প্রমের আবেশে নিতাই ধরি! 
দরদর-দরে নয়ন-বারি বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙগে ! 


প্ীগৌরাঙ্গ গীতা । ৭ 


উট স্বিগাটঅপআি 





সোগার কমল সমান বরণ, মুছুল মন্দ গজেন্দ্র গমন, 

দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়-জীবন ভকত সঙ্গে! 

প্রেমের তরঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীরূপ-লহরী খেলিছে অঙ্গে, 

শ্রীমুখকমল ভকত ভূঙ্গেঃ নিরথি নাচিছে রঙে ; 

দেহ গেহ কেহ করে না স্মরণ, পথে পথে পথে করে বিচরণ, 

আবাল বনিত৷ করিতে দর্শন ছুটিছেঃ নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে ! 
মুখঅরবিন্দ আনন্দেতে মাথা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা, 

রসনা-কেশরে মকরন্দ মাথা, হরি নামামৃত সঙ্গে; 

হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাপিছে মেদিনী, 

পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে ! 


আসিলেন নদিয়ার় সন্ধ্যা স্তামাঙ্গিনী, 
সবিতৃ সিন্দুর বিন্দু পরি সীমস্তিনী, 
পণ্ড পক্ষী শ্রান্ত পাস্থে আবাসে তুলিয়া, 
বন্ুধারে শান্ত করি, বিধিরে নমিয়া, 
দীপ্ত করি দীপ-তারা অবনী-অন্বরে 
বাঁপ দিলা অতীতের অর্তল সাগরে! 

ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল অনুজ সন্ধ্যায় 
বর্তমান-ভর্তী হ'তে নিয়া নিজালয়, 
রাখিলা নিত্রিত করি শোয়াইয়! ধীরে, 
লক্ষ লক্ষ মাঁস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে ! 

শোভিতেছৈ দীপমাল! শ্রীবাস অঙ্গনে, 
উঠিল যন্ধল-ধরবনি রুষ্ণনাষ সনে) 





স্থধাকর গ্রস্থাবলী | 


ৰাজিল বিজয় বাদ্য-_-খোল করতাল, 
নাচিল বৈষুৰ দল করে ধরি তাল! 
বহে বথ! ঝটিকার প্রথম বাতাস, 
গাইল ভকত-বৃন্দ প্রথম *উল্লাস” ! 
আবার মঙ্জল-ধ্বনি উঠিল গগনে 
মাতিল মাতঙ্গ যু ভব-পদ্মবনে ! 
ঝঞ্চাবাতে তৃমে পড়ে তরুরাজি যথাঃ 
ছিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দ কে পড়িছে কোথা, 
আন্দোলিত স্থানচ্যুত মহাভাবে পড়ি, 
মুখে মাত্র “হরিবোল”* যায় গড়াগড়ি ! 
অবিশ্রান্ত চারি প্রান্তে মহা সংকীর্তুন 
করিছেন সমভাবে গৌর ভক্ত গণ, 
নাচে দিগঙ্গনা গণ ভক্তগণ সনে, 
নাচাইয়া নদে-বাসী নরনারী গণে ! 
বাল বৃদ্ধ কষ্চনামে মত্ত দিবা! রাতি, 
অঙ্জনে অঙ্গনে নাচে মনোরঙ্গে মাতি ! 
অগুরু চন্দন আদি মালল্য শীতল 
সৌরভেতে সমীরণ হুতেছে পাগল, 
নারীকুল রাশি রাশি ফুলকুল নিয়াঃ 
বরষিছে পুষ্পাসার চারিদিক দিয়া! 
ছুলিছে তুলদী মালা শত ভক্ত-গলে, 
রত্ব-ছার নিন্দা! করি ভুবন উজ্দ্বলে। 
মোহিত বৈষণব-দল! আহা অবিরল 
অপাঙ্গে আনন্দ-অশ্র বহিছে কেবল! 





গ্রীগৌরাঙগ গীতা । ৯ 


৩ সাতাশ ২৬০৯৬ উরি টি উপ পট আসবি উঠি "আট ০ ৫ আজ গা রা ২৯০০ বে উট উট আওতা ডা সী সাতে ৬. লা স৬িঠা আপা আট টা দা টিলা জা ইলা আরা০ টা সসএটপ্হ্ আলি দা চা রা ই 


সাগর সঙ্গমে থা তরঙ্গ তরঙে 
রঙ্গে পড়ি আলিঙ্গন দেয় অঙ্গে অঙ্গে, 
সেই রূপ ভক্তগণ দেয় গড়াগড়ি. 
ভকতি-সঙ্গমে ওই ভক্ত অঙ্গে পড়ি ! 
লক্ষ অশ্রুপাত হুয় বঙ্গ-বক্ষঃ তিতি,__ 
হেন অশ্রু, বিন্কুষার নিন্দে গজমতি! 
ধন্য দেব শ্রীচৈতন্ত ! বড় ভাল বাসি 
ডাকিছে তোমায় আজ দীন বঙ্গবাসী! 
হায়রে যামিনী যোগে যবনেরা যত 
জাগিছে রজনী আজ; রুধিতেছে কত 
প্রবল যবন দল! শ্রীহরি, শ্রীহরি ! 
বাচাতে বৈষবে আহ উপায় কি করি! 
যতেক যবন যায় কাজীর সম্মুথে 
জানায় কীর্তন-বার্তী; কহে মহ! হঃখে,_ 
“দিব! বিভাবরী ধরি নগরে চীৎকার, 
থোল করতাল রোল হয় অনিবার, 
অস্থির নগর-বাসী, হে বিচার-পতি, 
বারণে বারণ নাই ! বারণ যেমতি 
মদ-মত্ত, সেই রূপ গৌরাঙ্গ নিতাই ! 
লজ্যে কে বা, দেখি মোরা,--প্রাণে ভয় নাই, 
বীর মহম্মদ আজ্ঞা? দেখিব নগরে, 
লজ্বিয়া কোরাণে কে বা হরিধ্বনি করে? 
দেহ আজ্ঞা, শির তার দেখাব আনিয়। 
রক্ত-ধারে, করতাল মুদঙ্গ ভাঙগিয়া ।+, 


রথ 


স্থুধাকর গ্রন্থাবলী ৷ 


এসসি পিপি সি এ তাস পাট শপ ৯ উপ সি পাস পসরা এপ সত 


শীসিতে বৈষণবে কাজী করিল! আদেশ 
সরোষে, হরষে মাতি যবন অশেষ-- 
বাযুষোগে বহি যখা-_-ঘোঁর অত্যাচারে 
ভাঙ্গিল বৈষ্ণব-পাড়া, গুড়া গুঁড়া করে, 
জীমৃদল, চূর্ণ চূর্ণ করে করতাল! ' 
কুঠার তুলিয়া কহে রোধ ৰাক্যজাল,-- 
“আবার যাহার মুখে শুনি হরিধ্বনি, 
এ কুঠার মারি তারে বধিব এখনি!” 
পৃথিবীর অর্ধ পুনঃ করিয়! দর্শন 
অন্তে যান দিনমণি! আসিছে তখন 
রজনীর আগে আগে সন্ধা শ্তামাঙ্গিনী, 
হিম করে ধীরে ধীরে ফুটাতে তখনি 
সলাঁজ সাজের ফুল; নেত্র কোণ মেলি 
আধারে অঙ্গন দেখে হ& কৃষ্ণকেলি! 
সঙ্গে করি “পবিত্রতা” “সরলত।”, সই, 
আমরি আঙ্গিন! হ'তে বাহিরিল ওই 
প্রফুল্ল বৈষববালা, জগতে অতুল, ? 
যতনে চয়ন করে আরতির ফুল। 
কেহ বা কুটার হতে দীপ করে করি, 
আইলা অঙ্গনে ধীরে ) ধীরে ধীরে মরি 
রাঁখিল! তুলসীমূলে, নমিলা অঞ্চলে 
বেষ্টি ক) নমে শিশু তুলসীর তলে! 
শত শত দীপমাল! যতনে সাজান 
সন্ধ্যায় পরমানন্দ নিত্যানন্দ রান! 





প্রীগৌরাঙ্গ গীতা। ১১. 


চারিদিকে দীপাবলী, বৈষ্বের বালা 
সাঙ্জাইতে সংকীর্তনে গাখিতেছে মালা 
পল্লবে মুকুলে ফুলে! নাচিছে তখন 
স্থগন্ধি চন্দনগন্ধে মন্দ সমীরণ। 
গুরুগুরু গুরুগুরু মধুর মৃদে 
বাজিল বিজর বাদ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে 
করে করে ঝঙ্কারিল মূ করতাল, 
আইল বৈষ্বকুল করে ধরি তাল, 
নিমেষে বৈষুবদলে প্রাঙ্গণ পুরিয়। 
বাহিরিল দলে দলে হরিধবনি দিয়া, 
ছাইয়! নদিয়! বাট, গগন বিদারি 
ধ্বনিল “গৌরাঙ্গ জয়! ভক্ত নরনারী 
শত কণ্ঠে । কল্‌ কণ্ঠে দিলা হুলাহুলি 
চারিদিকে শত শত বরাঙ্গনা মিলি। 
চমকে যবন কুল ।-স্শুনিলা অমনি 
গাইছে “গৌরাঙ্গ জয়” নৈশ প্রতিধ্বনি ! 





তৃতীয় চক্দ্রিকা ।--পাষগ্ড দলন। 


পআন্কু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর 

ধুলায় লুটায় কীঁচা সোণাত্ব কলেবর, 

মুরছি পড়য়ে দেহে শ্বাস নাহি বয়; 
চৌদ্দিকে ভকত গণ হেরিয়ে কীদয়। 


১২ 


স্ুধাকর-গ্রস্থাবলী। 
কি নারী পুরুষ সবে হেরি হেরি কাদে, 
পণ্ড পাখী কাদে, তারা থির নাহি বাধে!” 


উত্তাল তরঙ্গ তোলে অলধির বারি, 
তেমনি গগনতল উচ্ছজঙ্ঘখল করি 
উঠিতেছে সিংহরব--সপ্ড সম্প্রদায় 
সমস্বরে সংকীর্তন করে নদিয়ার়! 
মধুর মৃদক্গ বাজে চতুর্দশ খানি 
সপ্ত ভাগে! আগে আগে নাচেন আপনি 


' মহাপ্রভু ঃ মধ্যভাগে অদ্বৈত গৌসাই ; 


সকল পশ্চাতে যেথা আর কেহ নাই, 
নাচিছেন হরিদাস আপনার,.ভাবে, 
করতালি দিয়! দিয়া নমি ইই্দেবে! 
নাচিছেন নিত্যানন্দ লক্ষ যোড়া যোড়াঃ__ 
সপ্ত সম্প্রদায়ে নাচে .. পর্বতের চূড়া । 
দলে দলে চলে যথা! কদলীর বনে 
নির্ভয়ে মাতঙ্গ গণ আপনার মনে, 
সেই রূপ হরিনাম সংকীর্ভনে রত, 
আইল কাজীর দ্বারে ধর্বীর যত! 
নিশীথে প্রবল বাত্যা উঠিল দেখিয়! 
অনন্ত জলদ সহ, প্রমাদ গণিয়াঃ 
গৃহস্থ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে যথা, 


ভয়ে ভয়ে দ্বার কাজী বদ্ধকরে তখা। 


জ্রীগৌরাঙগ-গীতা । ১৩ 


এস এ, এ, এর, এ 


কতই মালতি ফুল, ফুটেছে অজনে ! 
কামিনী-রজনীগন্ধ-গন্ধে সেই স্থানে 
অন্ধ মন্দ গন্ধবহ--যেখানে ব্যাকুল 
নিশিদিন নৃত্য করে, মত্ত অলিকুল। 
হেন সৈ উদ্যানে আজি বাজিছে মৃদ্গ, 
সংকীর্তনে, নাচিতেছে করিতেছে রঙ্গ, 
শত শত ভক্তবুন্দ, পড়িছে ধুলায়, 
আবাক্স উঠিছে তিতি নয়ন-ধারায় ! 
চয়নে কতই পুষ্প, দলি গুল্ম লতা, 
সংকীর্তনে মত্ত হ'য়ে কে পড়িছে কোথা ! 
চারিদিক. হ'তে ওই নরনারী গণে 
ছড়াইছে ফুলকুল মহা সংকীর্ভনে ! 

কাজীর নাহিক আর পূর্ব ব্যবহার, 
গৃহেতে লুকায়ে কাজী রুদ্ধ করিত্বার 
কর্তব্য-বিসুঢ় মন ! ভুবন মোহিয়! . 
আসিছেন মহাপ্রভু দস্তে তৃণ নিয়! 
কাজীর হুয়ারে আজ ! দস্তে তৃণ ধরি 
ছুয়ারে দাড়ান আদি শ্রীগৌরাঙ্গ হুরি, 
আনত মন্তকে ওই ! নয়ন সদয়! 
তিতে বক্ষ নেত্র নীরে!--করেন বিনয় 
গৌরাঙ্গ বিনয়-খনি, দীনহীন হয়ে! 
পাপীর ছুয়ারে আজ কহেন বিনয়ে,__. 
“উঠ তুমি ভাগ্যবান, উঠ গৃহম্বামি, 
কাঙাল তিথারী দ্বারে আসিম্াছি আমি !”. , 

২ র 





১৪ স্থধাকর-গ্রস্থাবলী । 
যে দীনতা৷ দীননাথ * দেখান জগতে 
যুগে যুগে, যোগে-ষাগে প্রকাশ করিতে 
মনে বাঞ্চ !--কিন্তকবি সজল নয়নে 
সরমে লেখনি রাখে গৌরাঙগ-চরণে। 
খুলি দ্বার চাহি কাজী দেখিল! ছুয়ারে 
অপরূপ! অশ্রধার বহিছে ছধারে-- 
দাড়াইয়। ছুই ভাই নিমাই নিতাই ! 
যবন-বিচার-পতি নিরথিয়া তাই, 
নমিল! অমনি পদে যেমতি কিন্কর! 
কি ছার কাজীর কথা !__ধিনি গৌড়েশ্বর 
ধরার ধূলাঙ্ঈ পড়ি নমিলা যে পায়, - 
বঙ্গের নবাব আমি নমিলা যাঁহায়, 
শরণ লইল ধার শীতল চরণে 
চগ্ডাল ভূপালাবধি জীবনে মরণে, 
জগাই মাধাই লয় যে পদে শরণ, 
সে পর্দে নমিবে নিত্য নিথিল ভুবন ! 
সাপটি আপন বক্ষে কাজীরে ধরিয়া 
নাচেন চৈতন্ত-টাদ! দৌহে নিরধিয়। 
নীরবে কহিল! দৌঁহে আত্মবিবরণ ! 
কাজী সঙ্গে মনোরঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন 
' দ্বিলেন বৈষুব বত! পরিতুষ্ট সবে 
করিল। নিশিতে কাজী ঘোর মহোৎসবে ! 
গৌরাঙ্গ কৃপায় এবে শাস্তি হ'ল যদি, 
॥ গোঁঁবধ নিষেধ কাজী করে তদবধি। 


পারি 











সপন এ এ 


শ্রীগৌরাঙগ-গীতা! ! ১৫ 


এসি এসডি ১ এসডি কত বত 


অবাধে অবোধে হেন করিয়! শাসন 
প্রবোধিয়! প্রভূ দিল! প্রেমআলিঙ্গন ! 
চমকে প্রভাত-তারা ! গৃহস্থ জাগিছে 
গৃহে গৃহে, থাকি থাকি পাপিয়া! ডাকিছে। 
মিলি পবে হেন কালে যবন বৈষ্ণবে 
ধ্বনিল “গৌরাঙ্গ জয়!” অতি উচ্চ রবে! 
ছুটিল অমনি শুনি সুদুর বিমানে 
স্থপ্রভাতে শুক-তারা ত্রিদিবের পানে! 
করিবেন মহাপ্রভু পাষণ্ড উদ্ধার, 
পাষণ্ড আসে না পাশে, উপায় কি তার? 
দ্বারে দ্বারে ফিরিবেন সন্্যাসীর বেশে, 
সন্ন্যাসী হইতে সাধ হ”ল অবশেষে । 
আদিত্যের ন্যায় ভব-তমোরাশি নাশি . 
এক দিন নবদীপে উপস্থিত আসি 
পবিত্র মুরতি সাধু কেশব ভাঁরতি, 
উর্ধারেতা যতানিল ঈশান যেমতি। 
প্রশীস্ত তেজন্বী সেই সাধুকুল-রবি 
উপস্থিত নদিয়ায়__ পবিত্রতা ছবি ! 
যত্বে তারে গৃহে নিলা নিমন্ত্রণ করি 
শচীর নয়নানন্দ নদিয়-বিহারী ! 
প্রসন্ন করিয়া তারে গৌরাঙ্গ জননী 
শতেক ব্যঞ্জনে অন্ন দিলেন আপনি । 
জানে না সে শচী মাত! সেবিল! কাহারে, 
প্রান্ত হয়ে নিশি যোগে আরদেশি কুমারে, 


১৩ 





স্থধাকরপগ্রস্থাবলী। 


করিতে সাধুর সেবা, ঘুমাইল! দ্েৰী,-" 
কার কাছে রাখি গেলা নয়নের ছৰি!. 
বিষুপ্রিয়া শুনিয়াছে- “ভারতী গৌঁসাই” 
শচী মাই জানে তার “নির্বোধ নিমাই 1৮ - 
নীরব নিশিতে ওই জাহ্নবী সৈকতে, 
করতলে গণ্ড রাখি ভাবিতে ভাবিতে, 
বসিয়া সে ভারতীর চরণের পাশে 
শচীর নয়নানন্দ নেত্র-জলে ভাসে ! 
নীরব নিশীথ কাপ! নীরব সকল! 
নীরব অশাধারে ঢাকা জান্বীর জল। 
কত ক্ষণে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া তখন 
জিজ্ঞাসিলা৷ গৌরচন্দ্র “হে গ্রভো৷ এখন 
সন্ন্যাস গ্রহণ ব্রত সাজে কি আমায়? 
কহ মোরে-কৃপ! করি, মিনতি তোমায় । 
আমাতে, কহ তা, প্রভো, কভু কি সম্ভবে, 
ঝাঁপ দিব আমি সেই কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে ? 
কূপা করি মোরে প্রভো সঙ্গে করি লও 
মহাঁপাপী দীন আমি আমারে ৰাচাও, 


দেও হে সন্যাস-দীক্ষ/ এই দীন জনে, 
ঘোষিবে স্ুযশঃ তব এ তিন ভূবনে ! 


থাকিব তোমার সঙ্গে সেবিব চরণ, 

কৃষ্ণ সেব। করি আমি কাটাব জীবন! 
“বিষম সন্ন্যাস ব্রত।”৮ কহিল ভারতি, 

“দেখ রে নিমাই ভবে কত মহামতি 
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জপে তপে দিবা নিশি কাটায় কেবল, 
কত ধর্ম কত কর্ম করিল সকল,-_- 
তথাপি সন্্যাস নামে নিত্য ভীত তারা, 
ভাবিলে মে কঠোরতা হয় জ্ঞানহার। ! 
বোধ, প্রবোধ মান। সুবোধ হইয়া 
ংসাঁর স্থখের আশা বিসর্জন দিয়া 
হতাঁশ-মকুর পথে কেবা যায় চলি 
আত্ম সুথে কেবা দেয় চির জলাঞ্জলি! 
যারা করে এ সংসারে সন্যাস গ্রহণ, 
তাদের হয়েছে তুল্য- জীবন মরণ! 
পিতা মাতা ভ্রাত। দারা বন্ধু বান্ধবের 
মনন্তাপ দিয়। মাত্র, আত্মীয় জনের 
চির আশ! নষ্ট করি, করি সর্বনাশ, 
প্রবাসে থাকিতে হয় ছাড়ি গৃহবাস ; 
বার মাস পথে পথে, ৰাস বৃক্ষতলে, 
“আমার” বলিতে কেহ থাকে না ভূতলে। 
এ হেন অবস্থা বাছ। সাজে কি তোমায়? 
কি দ্বায় ঠেকালি আজ পাইয়া! আমার ? 
আধিক রজনী আছে, নিদ্রা যাও তুমি ) 
সন্ন্যাস লইতে বাছা! নিষেধিরে আমি । 
আমি যাই-_বুঝে দেখ, মোর সঙ্গে গেলে 
ঝাঁপ দিবে বিষ্ুপ্রিয্/ জাহবীর জলে ।” 
নীরবে রহিল! দৌহে! নীরব যামিনী, 
রজনী-জননী-কোলে ঘুমায় অবনী, 


ছি ভে 


১৮ 
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টিউনস 





অনাহত শবে বহে কালের প্রবাহ; 
শচীমাত বিষুণপ্রিয়া, জাগে গো মা কেহ? 
তোমাদের কি বলিব ? ঘটে যা সংসারে 
নিয়তি নীরবে সব সংযোজন! করে।, 
নীরবে কালের গতি বহে ক্ষণ কাল, 
কহিল! ভারতী পরে--“ঘোর মায়াজাল 
কেমনে কাটাবি বাছা ? যাই তবে আমি, 
নিমাই, ধৈরষ ধরি গৃহে থাক তুমি। 
নীরবে বিদায় তারে দিলেন নিমাই ; 
আধারে চলিয়া যান ভারতি গৌঁসাই। 
রহিলেন নদিয়ায় নদিয়া-বিছারী, 
কিছু দিন, ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তন করি । 





“কাছে পুনঃ গৌর-কিশোর ! 

অব নত মাথে লিখত মহীমগল, 
নয়নে গলয়ে ঘন লোর! 

কনক বরণ তন্ ঝামর ভেল জঙ্ত 
জাগরে নিদ্‌ নাহি ভায়, 

যোই পরশে পুনঃ তাক বদন ঘন 
ছল ছল লোচন চার! 

ক্ষণে ক্ষণে বদন পাণিতলে ধারই, 

ূ ছোড়ই দীরঘ নিশ্বাস, 

এঁছন চরিতে _ তারল সব নর নারী। 


বঞ্চিত এ অধম দাস।* 


গ্ীগৌরাঙ্গ-শীতা । 
চতুর্থ চন্দ্রিক। | সন্ন্যাস । 
“আর না হেরিব প্রসর কপালে 
অলক তিলক কাচ, 
আর না হেরিব সোণ।র কমলে 
নয়ন খঞ্জন নাচ! 
আর ন! নাচিবে « শ্রীবাস-অঙ্গনে 
. সকল ভকত লয়ে; 
আর ন! নাচিবে আপনার ঘরে 
আর ন! দেখিব চেয়ে! 
আর কি ছুভাই, নিমাই নিতাই 
নাঁচিবেন এক ঠাই? 
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই, 
নিমাই কোথাও নাই ! 
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়! 
মাথায় পাড়িল বাজ, 
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে 
রহিব নদিয়! মাঝ!” 


(হারার ভারা 


ওই দেখ! হয় হয় নিশায় উযায়, 
নিশির শিশির পড়ে পাতায় পাতায়, 
আকাশে ছুটিছে তারা! কেযায় সংপ্রতি 
অতি ক্রুতগতি ওই লঙজ্বি ভাগীরথী ? 
জাগ রে নদির়া-বাসী, জাগরে এখন, 
. আর না পাঁইবি সেই নদিয়া-জীবন ! 
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জাগ দেবি বিষুপ্রিয়ে, ঘুমায়ো না আর, 

. আজ হ'তে ছুঃখময় জীবন তোমার 
কাটাও কঠোর ব্রতে; উঠিয়া প্রভাতে 
কিংবা আজ দিবে ঝাপ জাহবীর স্রোতে । 

এখনো আসিয়। দেখ গৌরাঙ্গ-জননি 
কোথায় চলিল তত্ব নয়নের মণি! 
আজ আবার বিশ্ব্ূপ ফাকি দিয়া তোরে, 
চলি যায় পদাঘাত করিয়া সংসারে! 
জনমের মত মা গো দেখ এক বার, 
কি চোরে সর্বস্ব ধন হরিল তোমার ! 
আগে পাছে ছায়া ছায়া, দৃষ্টি নাহি হয়, 
ভোর ভোর ঘোর ঘোর গাছ-পাল৷ ময় 
পথ ঘাট, টুপ-টাপ, পড়িছে শিশির, 
বহিল ঝিঝির করি প্রভাত সমীর ? 
মুকুলিত তরু লতা, মধুুমক্ষিকায় 
তুলিয়! মধুর তান, ফুল-মধু খায়! 
উষায় চলেন পথে গৌরাঙগ-থন্দর, 
আকাশের পূর্ব ভাগ হ'ল মনোহর, 
হতেছে পাতার শব্ব গাছের তলায়, 
পিক্‌ পিক পাখী ডাকে শাখায় শাখায় ! 
দেখা যায় সরোবর--জল থৈ থে, 
রাখাল পল্লীর প্রান্তে করে হৈ হৈ। 
বহু কালে বহু গ্রাম অতিক্রম করি, 
« চলিয়! গেলেন ওই শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি। 


ঞ্ীগৌরাজ-গীত| | 


' সম্কুথে কাটোয়া পুরি ভারতি-আবাস, 
নিমাই পাইল! ষেন ম্বকরে আকাশ! 


হেরিছেন বাল রবি, গঙ্গাজলে মুখ-ছবি,--. 


কে ব! আজ নদিয়ায় নমে সবিতায়? 
নিরখিৰ কোন প্রাণে আর সে নদিয়! পানে.? 
নদিয়া'জীবন ধনে করেছি বিদায় ! 


আজ তোরে শচী মাই, কি বলে বুঝাই, তাই, 


. ভাবিতেছি মনে মনে, প্রাণে হাহাকার !, 


আয় দেবি বিঝুপ্রিয়ে, শচী মাই তোরে নিয়ে. 


কাছক ফুকারি বলি "গৌরাঙ্গ আমার !* 


আয় ছুটে আয় আয়, . কোথায় অৈত রার়,. 


মাথায় পাষাণ ভাঙ্গে-স্ধর শচী মাপ) 


নিতাই রে কর মানা, নিমাই-গত জীবন 


জাহুবী-জীবনে ওই ঝাপ দিতে যায় ! 
কাদেরে নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি, 
কা”ল ষেকি কাল-নিশি এসেছিল !-_ বলে) 


কাদে পাড়া-প্রতিবেশী ভারতী গৌঁসাই আসি, 


সোণার নিমাই চাদ নিয়ে গেছে চলে! 
কে ব আর ঘরে ঘরে 'বেড়াইবে নৃত্য ক”রে 
চুরি করি নেছে চোরে নোদের নিমাই; 


হরি ঝ'লে দিয়ে সাড়া, মাতাইবে তিন পাড়া, 


তেমন নিমাই ছাড়া আর কেহ নাই! 
আচগালে আসি ভুটে, নদিয়া-জাহুবী তটে, 
মংকীর্ভন ঘাটে ঘাটে। কে করিবে আর ? 
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স্ুধাকর গ্রস্থাবলী। 


. জপ-মাল! নিয় হাতে নদিয়া৷ বাজার পথে, 


কে চলিবে? শূন্ত আজ নদিয়া-বাজার। 
সোপার নিমাই চাদ পাতিয়ে প্রেমের ফণাদ 
মাতালে নদিয়া-বাসী, বাকি কেহ নাই ! 
আবাল বনিত! যে বা, করেছে ভোঁমার সেবা ; 
কেশব ভারতি কেবা, কহ ত নিমাই? 
কেমন সন্গ্যাসী সেটা, নিশা কালে ফেরে বেটা, 
সে বা কোথাকার কে টা, ক'টা'লোকে জানে ? 
তোমার যে ভালবাসা, আচগ্ডালে করে আশা।_ 
এ প্রেম করিলে খাসা সপ্ন্যাসীর সনে ! 
সন্ন্যাসী সাজিবে তুমি ত্যজিয়া জনম-ভূমি ?-_- 
যাও, কিন্তু ফিরে চাও নদিয়া-জীবন, 


আমর! নদিয়া বাটে, জাহুবীর ঘাটে ঘাটে, 


অদ্যাবধি নিরবধি করিব রোদন ! 
কাদে ওই শচী মাই, তোমার কি দয়! নাই ? 
কাদে ওই বিষুণ্রিয়া ধরাসনে পড়ি ! 


যতেক নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি, 
ভাগীরথী তীরে আসি যায় গড়াগড়ি ! 
_ পাইলে পূর্ণিমা! তিথি উঠিতে কীর্তনে মাতি, 
উথলিত ভাগীরথ্থী হরি সংকীর্ভনে, 
আজ সে পূর্ণিমা টাদে,।.  নিরখি সবাই কীদে, 
হেরিতে গৌরাঙ্গ চাদে ছুটে জনে জনে। 
ওই তব নিরুপম৷ বিষুণপ্রিয়্া প্রিয়তমা 


রয়েছে ধরায় পড়ি, অর্ধ অচেতন, 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । 


সত্রীহত্যা-পাতক ভয়, তোর কি নাহিক হয়? 
ফিরে আয় গোর! চাদ, নদিয়া-জীবন ! 

ওই দেখ শচী মাই পাগলিনী জ্ঞান নাই, 
নিমাই ! নিমাই ! বলি পথে পথে ফেরে; 

ছঃখিনী জননী তোর, জীবন-যামিনী ভোর ! 
মাতৃহত্যা ভয় তোর নাহি কি অন্তরে? 

ফিরে আমন গৌর-হরি, আধার নদিয়! পুরি! 
“হরি” বলি দেরে আসি আলিঙ্গন দান! 

আয্ন ফিরে গৌরমণি আসি কর হরিধ্বনিঃ_ 
সঞ্জীবনী নামে বাঁচা মৃতকল্প প্রাণ! 

আর কি আসিবে ফিরে আবার নদিয়! পুরে, 
শচীর নয়নানন্? নদিয়া-বিহারী ! 

বিষাদে মলিন মুখে আবাল বনিতা হুঃখেঃ 
“গৌরাঙ্গ” বলিয়া কাদে দিবা বিভাবরি ! 

কবি কহে সকাতরে গৌরাঙ্গ আসিবে ফিরে, 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিষুপ্রিয়া, তিষ্ঠ শচীমাই 3 

শোক-তাপহারী হরি, ভাব তারে বক্ষে ধরি,_ 
হরি নামে বাধা সেই নোদের নিমাই ! 





উপনীত কাটোয়া় গোরা সুন্দর, 
রাখিল1 ভারতি তারে করিয়া! আদর 
আশ্রমে, বিশ্রাম"শেষে গৌরাঙ্গের ভিক্ষা-_ 
“দীন দাসে দেহ প্রভো, সন্যাসের দীক্ষা ৷” 


ইনি 


সুধাকরপ্রন্থাবলী। 


৪০ রিও রা রান, এরা. চি এ ০ ঠাস এস এল এ ০ চো সির এ চির উঠ 


সি 


প্রবোধিল! বারংবার ভারতি গৌঁসাই, 


 প্নবীন বয়স তোর, দেখরে নিমাই, 


অভাগ৷ জননী তোর কাদে গৃহে বসি, 
কি করিবে বিষ্ুপ্রিয়৷ শুন্য গৃছে পশি?, 
বালক, সন্ন্যাস কভু সাজে কি তোমায়? 
তোমাতে সে মহ ত্যাগ সম্ভব ত নমল 1” 

অমনি লুটায়ে পড়ি ভারতির পায়ঃ 
সোণার পর্বত চূড়া গড়াগড়ি যায়! 
ছুনয়নে বারি ধার বহে দর দর, 
কছেন গৌরাঙ্গ-হরি হইয়া কাতর, . 
“সতত জীবের ছুঃখে কীাদিছে পরাণ, 
সত্বর আমায় প্রভেো৷ কর দীক্ষা দান।” 

“উঠরে রতন মণি” বলিয়া! তখন 
করিলা আচার্য্য তায় ক্রোড়েতে ধারণ । 
“উঠ বৎস, আজ নিশি সুপ্রভাত তব, 
স্নান কর পুত জলে, মন্ত্র দীক্ষা দিব ! 
দিব্য পরিধাঁণ এই ধর বৎস করে, 
পরিধাণ কর এবে বর কলেবরে ! ্‌ 
নিয়তির কথা কিছু কহিতে না পারি, 
সন্নযাসে সন্যাসী বাক, সংসারে সংসারী! 

শেখর আচার্য সঙ্গে নিত্যানন্দ রায়, 
দত্তজ যুকুন্দ আদি আসি কাটোয়ায় 
উপস্থিত, আয়োজন হুইল সম্থর ) ... 
আইল নরসুদ্দর, করিতে শুনার 


শ্রীগৌরাঙ-গীতা ২৫ 
বরাঙ্গ,_গৌরাঙ্গ চাদ কেশ মুড়াইয়, 

_ ত্যজিলেন গৃহবাস বহির্বাস নিয় ! 
“্ীকৃষ্চ-চৈতন্য” নাম করিয়া নির্দেশ, 
কৌশলে আচার্য দিল! কুষ্ণ-উপদেশ। 

ংসারের মায়ামোহ লুকাল তখন, 

তিমির মিহির হেরি লুকায় যেমন ! 

নিমাই সন্গ্যাস-সঙ্জা করিল! ধারণ, 
কটিতটে বহির্ববাস, মন্তক মুণ্ডন ! 
হাতে দণ্ড কমগ্ডলু গায়ে নামাবলী, 
স্বন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি লইলেন তুলি! 

যাও তবে যাও দেব শ্রীচৈতন্ত-হুরি, 
নয়ন যে দিকে চায়! পথের ভিখারী ! 
বিশ্রাম করিবে এবে বসি তরু তলে, 
ভিক্ষা মাগি খাবে অন্ন বড় ক্ষুধা হলে, 
আজ হ'তে রাখি দেও সুখ ছুঃখ যত 
কষ্-পাদপন্মে দেব, জনমের মত! 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ শচীমাই ! কাদ কেন আর? 
জগৎ কাদাবে আজ নিমাই তোমার! 





পঞ্চম চক্দরিকা ।-_শাস্তিপুর সম্মিলন । 
“জয় শচীনন্দন, ত্রিভূবন বনদন,-- 
কলিষুগ কাল ভূজগভয় খণ্ডন ! 
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবয়, 
গরগর অন্তর প্রেমতরে ! | 
তত 


নুধাকর-গ্রস্থাবলী। 


সি পট পস্টিিরটি স৯ তি সিসি ৩ সরি সপ সি সি তাস খে ৯ পে সি অপি অপরিস্িত ৯ ৩ বি সশরী সউলি স প স স প প সপ রসি পসিরা লা আপ 


_ লু লু হাসনি, গদ গদ ভাষণি, 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে !” 





ক্রমে বাহজ্ঞান হীন হইয়া দীনের দীন 
“বৃন্দাবন"-প্বুন্দাবন” করিয়া কেবল 
চলিছেন গৌর-হরি, তুলাইয়। ত্বারে ধরি 
শাস্তিপুর পাঁনে আনে ভকত সকল! 
“যমুনা! ! যমুনা! !, বলি প্রভু ছুটি যান চলি 
সম্মুখে জাহ্নবী হেরি ভ্রম হ'ল তায়, 
যত ভক্তগণ গিঝা শাস্তিপুর দেখাইয়া, 
“সন্গিকটে বৃন্দাবন” বলিয়! ভুলায় ! 
নদিয়া-জীবন-ধন ক্রমে করে আগমন 
আবার নদিয়! পানে নদিয়া-বিহারী ; 
শু তরু মুঞ্জরিত, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত, 
আবার নদিয়া-বাসী বলে “হরি হরি” ! 
শুনে সবে পরম্পরে, গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে, 
উথলিত শোকাবেগ, কাঁদে শচীমাই ; 
শাস্তিপুরে প'ল সাড়া, _ উথলিল তিন পাড়া, 
আঁবাল-বনিত। কাদে “নিমাই ! নিমাই ! 
গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে, কি আনন্দ ঘরে ঘরে! 
বসি গেল শাস্তিপুরে আনন্দ-বাজার ! 


মৃদঙ্গ করঙ্গ যত, . গোপীষন্ত্র মনোমত: 


*- আরমস্তিল বেচা কেন! হাজার হাজার! 





টে উর 


ীগৌরাঙ্গ-গীতা ৷ ২৭ 


এগ এসএস সসিন্ উত্স 





করতাল একতারা, শ্রীবেহাল, সপ্তনুরা, 
খঞ্জনী মন্দিরা! শিল্পা জপমালা কত; | 

তিলক তুলসী লয়ে, কত লোক াড়াইয়ে 
বৈষ্ণব-বরাঙ্গ সজ্জা করে অবিরত। 

যতেক নগর-বাসী, প্রতীক্ষিছে দিবানিশি, 
কত ক্ষণে আসিবে রে প্রাণের নিমাই ! 

বৈষ্ণব-কুমারী কুল, আচল ভরিয়! ফুল 
গথিছে অমূল্য মাল্য উল্লাসে সবাই! 

চলিলেন অদ্বৈত, ধাইল রে ভক্ত যুথ, 
ভাঙ্গিল রে শান্তিপুর গৌরাঙ্গ হেরিতে ! 

ওই আসে গৌরহরি, নিত্যানন্দ-গল! ধরি, 
নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে ফেলিতে ! 

আর ত উঠে না পা, থর থর কাপে গা, 
ধীরে ধীরে চলিছেন নিত্যানন্দে ধরি ! 

ওই শাস্তিপুর-বাসী, নিমাইরে ধরে আসি, 
রি হরি বলি ওই নিল স্বন্ধে করি! 

পেয়ে আজ গৌরহরি, শান্তিপুর শাস্তিপুরী ।-- 
তৃষিতে নুশীত বারি, অন্ধ চক্ষু পায় ! 

অন্বরেতে প্রতিধ্বনি, গাইল মঙ্গল ধ্বনি, 
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হুলুধ্বনি হয়। 

শাস্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ, নিয়া সব সাঙগোপাঙ্গ 
ফিরিছেন বাড়ী-বাড়ী, শুধাইয়া সবে, 

মুণ্ডিত মাথার কেশ, পরণ বেহাল-বেশ, 
জপমাল! করে ৮৮-সবে দেখিছে নীরবে ! 


৮ 


সুধাকর-গ্রন্থাবলী। 





সে প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে, তুলসীর মাল! দোলে 
বচন অমিয় মাখা, উদাস নয়ন! 
নিরথি সবাই বলে, নিমাই হুধের ছেলে 


হয়েছে অশীতি বর্ষ বৃদ্ধের মতন! 
কেহ বলে ও নিমাই, তোরকিরে মায়া নাই? 
কেমনে মোদের ফেলি পলাইলি তুই? 


খুলি ফেল বহির্ববাস একি সাজ বারমাস ? 
আমরাও পরি, ফিরে ঘরে খুলে থুই। 

ঘরে আয় যাছ্মণি, রেখেছি রে সর ননী, 
থা নিমাই,--বলি বুড়ী আনি দেয় পিঁড়ি; 

বুড়ীর মমতা৷ স্মরি, নিমাই গেলেন সরি, 
দাড়াইল। বৃক্ষতলে গৃহপাশ ছাড়ি। 

নিমাই বিনয়ে কয়,__ €সে যে মা সম্ভব নয়, 
কৃষ্ণ নাম সার করি লয়েছি সন্গ্যাস ; 

কি কাজ ননী-ভোজন, গৃহবাস অন্বেষণ, 
কি বা প্রয়োজন করি এ বেশ-বিষ্যাস ? 

কৃষ্ণনাম-ুধারাশি, পান করি দিবা নিশি 
স্ুখেতে শয়ন করি বিমানের তলে! 

ক্ৃষ্ণ-কৃপা-সমীরণ, বহিতেছে অন্ুক্ষণ, 
এর চেয়ে কি সুখ মা আছে তৃমণ্ডলে ? 

কর সেই কৃষ্ণনাম দিবানিশি অবিশ্রাম, 
বরষিবে অবিশ্রান্ত আনন্দের সুধা, 

পান করি এক দিন, খেতে চাবে চির দিন, 


ঘুচিবে অনস্ত হ:খ--ছুনিবার্ধ্য ক্ষুধা ।* 





প্রি পরিনত 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা | 


সা ওপর এস শিউর এ এ এ আর 


জাহ্ুবীর মন্দ গতি, চন্ত্রম' উজ্জল অতি, 


সংকীর্তন দিব! রাতি হয় শাস্তিপুরে, 

ওই নিত্যানন্দ রায়, আজ নবদ্ীপে যায়, 
পথেতে সহস্র লোক ধরিয়াছে ঘিরে ! 

'জানি ন! নিমাই বই, কই সে নিমাই কই?, 
শুধাইছে শত জন, কহিছেন রায়,__ 


এসেছেন গৌরহরি, যাও সবে ত্বর! করি, 
আমি যাৰ এ সংবাদ দিতে শচীমায়। 

দ্রুত নিত্যানন্দ রায়, ছুটি গিয়। নদিয়ায়, 
কহিলেন শচীমায় শুভ সমাচার; 

নদিয়! বিগত-প্রাণে, গৌর আগমন শুনে, 
তাড়িত-প্রবাহ যেন হইল সার! 

নিমাই নামের ধবনি,, গৌরাঙ্গ-জননী শুনি 
ধরা-শয্যা ত্যজি দেবী উঠিবারে যায়, 

আঁচম্বিতে শির ঘুরি, ত্রাসিয়। নদিয়া-পুরী, 
ছিন্নমূল! ম্বর্ণলতা - ধূলায় লুটায়! 

অসুল্য হৃদয়-নিধি ' জগতে হারায় ধদি, 
যদি বিধি পুনরায় মিলায় সে ধনে, 

নাম শুনি প্রাণ যায় !__ কিন্তু তাই পুনরায় 

. সপ্তীবনী মন্ত্র হয় মৃতকল্ গ্রাণে! 

নিত্যানন্দ কর্ণমূলে, «নিমাই নিমাই” বলে, 
উঠ মা নিমাই এল, নদেবাসী ধায়, 

পতিশ্রাণ! পতিরতা, শোকাকুলা বধূমাতা 


বুঝাইয়৷ ঘরে রাখি চল গো ত্বরায়! 


৯ 


সুধাকরগ্রস্থাবলী। 


সি 





আলু থালু কেশ পাশ, অর্ধাবৃত ছিন্ন বাস, 
বহে কি না বহে শ্বাস, ভগ্ন মন্দিরেতে, 

ধুলায় লুটায় কায়, অর্ধ অচেতন প্রায়, 
কে রমণী হায় হায় ধরা-শয়নেতে ! 

ডাকে নিত্যানন্দ রায়, নদিয়া-নিবাঁসী আয়, 
এ যে কি বিষম হল নারীহত্য দায় ! 

পাড় প্রতিবেশী ধেয়ে, জলের কলসী লয়ে 


তাড়াতাড়ি ভীত হয়ে ঢালিছে মাথায়। 
নিত্যানন্দ উচ্চৈঃম্বরে, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি করে, 
কেহ গিয়! তুল! নিয়! ধরে নাসিকায় ! 


হায় সতী পতি প্রাণ, গৌরাঙ্গগত জীবনা, 
গৌর-অদর্শনে আঁজ, চলিলে কোথায় ? 

কোথা যাও বিষুপ্রিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া, 
নিতাই গৌরাঙ্গ নিয়, এসেছে তোমার! 

নদিয়া-জীবন-ধন, করেছেন আগমন-- 
জাহ্ুবী-সৈকতে লোক ধরিছে ন আর! 

দেখিবারে চাও যদি; সদয় হলেন বিধি, 
এসেছেন গুণনিধি তব শুভক্ষণে, 

পুছিয়! অঙ্গের ধূলি, কমল-নয়ন মেলি, 
একবার উঠি দেখ কমলম্নয়নে ! 

মুহূরুহঃ অঙ্গ দহে,. হু করি ঘশ্শ বহে, 
প্রাণে আর কত সহে এস একবার, 

এসে দেখ গৌরহরি, চলিলেন আহ! মরি 


 ভববলীল! সাঞ্গ করি। সঙ্গিনী তোমার! 


সা বিএ স্ব সন্ত গা স্পা রতি 
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ভাল ভাল শ্রীগৌরাঙগ, দেখাইলে ভাল রঙ্গ, 


চিরদিন এই বঙ্গ কহিবে কাহিনী, 

হেন পতিগ্রাণা-ধনে, ত্যজি গেলে কোন্‌ প্রাণে ? 
এমন নিষ্ঠুর পতি, কভু নাহি শুনি! 

তুমি কর ণ্হরি হরি" কিন্তু দ্রিবা-বিভাবরী, 
বিষুপ্রিয়া গৌরহরি” এই মন্ত্র জপে! 

একবার ছুঃখ নাশি, পার্খেতে দাড়াও আসি, 
ভূবন মোহিত হোক অপরূপ রূপে! 


ভাঙ্গল নদিয়া-পুরী, হরি হরি ধ্বনি করি 
আবাল-বনিতা-বুদ্ধ ধাইল পশ্চাতে ! 

শাস্তিপুর আলো! করি, হেরিবারে গৌরহরি 
আইল নদিয়-পুরী, বিমল প্রভাতে! 

সবে দেয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি, 
ফেলি সবে কাথাঝুলি শত সম্প্রদায়, 

কেহ দেয় করতাল, কেহ করে ধরে তাল, 
মৃদঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে নাচে আর গায়। 

ছুটে গিয়া মাতৃস্থান, গৌরাঙ্গ জুড়ান প্রাণ 
বুঝি সে ছুঃখিনী মায় পড়িয়াছে মনে, 

সাঙগোপাঙগ সঙ্গে নিয়া, নদেবাসী দ্রুত গিয়া, 
জুড়ায় তাপিত হিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে ! 

দর দর অশ্রুধারা, ছুটে যায় নেত্র-তারা, 
বহে আজি শাস্তিপুরে নয়নের নদী-- 

উঠিল রোদন-ধ্বনি, ফাঁটিল যেন মেদিনী ! 


আঁবাল-বনিতা বৃদ্ধ উঠিয়্াছে কি ! 


৩১ 
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. কাঁদিতে দিবস গেল, | 
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শাস্তিপুরে সন্ধ্যা এল, 
মুছা”তে সাত্বন! দিয়া নয়নের জলঃ . 

এস গো মা শচীমাতা, সীতাদেবী আছ কোথা, 
গৌরালের সাল্োপাঙ্গে দেও অন্ন-জল ! 

সীতা দেবী দ্রুত গিয়া, শচীমাত৷ মঙ্গে নিয়া, 
রান্ধিলা মোচার ঘণ্ট, কলমির শাক,--- 

থাল! ভরি অন্ন নিয়, ভক্তগণ মুখে দিয়! 
“রাধা” নামে সিংহরবে ছাড়িতেছে হাক ! 

শত শত ভক্তবুন্দ, করে আজ কি আনন্দ! 
মহোৎসবে গায় সবে “রাধেজি কা জয় !” 

থেতে খেতে নাচি উঠে, অন্ন ফেলি যায় ছুটে, 
কেহ ব! ভূতলে লুটে, অল্প মাথে গায় ! 

সবে অন্ন মাথি লয়, এ উহার মুখে দেয়, 
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অন্ন করে কাড়াকাড়ি; 

লম্ফ দিয়! সিংহ-রবে উঠি নিত্যানন্দ তবে, 
সবাকার মধ্যে পড়ি, অন্ন খান কাড়ি ! 

এইরূপে শাস্তিপুরী, জগরাথ-ক্ষেত্র করি, 
কাদাইয়া নরনারী প্রেমের মিলনে, 

ভীগৌরান্গ নিত্যানন্দ, করিলেন কি আনন্দ, 
কি জানিব? আমি অন্ধ! জানে ভজগণে। 

ত্জি গিয়া শাস্তিপুরী, নীলাচলে গৌরহুরি 
কি যে সেপ্রেমের ধর্ম করিলে প্রচার !--- 


দাসের হয়েছে ভয় 1. না হ'লে সে প্রেমোদয়, 


গাইতে সে প্রেমগান। কি সাধ্য আমার 1 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীত। | ৩৩ 


৯ পস্সিস্টিসি রি 








সম পি সা পপ সস এস অন্ন ইউনি 


অপ্রেমিক অর্থভোগী, নহে কবি স্বার্থত্যাগী, 
না হইলে প্রেম-যোগী, প্রেমধন্ম-সার, 

কেমনে কহিব আমি 1 প্রেমের চরম তুমি ! 
অপ্রেম-উষরভূমি অন্তর আমার ! 

কি যেসেঠচৈতন্ত ধর্ম।॥ কে জানিবে তার মর্ম? 
তথাপি প্রকাশে যারা করেছে প্রয়াস, _ 

শোষিয়! সমুদ্র-বারি, পঞ্চিল গোম্পদ পুরি, 
ভাবিছে অনর্থ করি, সার্থক আয়াস! 

ক্ষম দেব !__বিশ্ব-প্রেমে, থাকি এই ভবধামে, 
যদ্যপি করিতে পুর্ণ পারি এই প্রাণ, 

গাইব গৌরাঙ্গ-গাথা, অস্তরঙ্গ-মন্মকথা-- 

অমর-বাঞ্চিত সেই অমুতের গান! * 





' প্নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া ! চৌদিকে হরিহরি ধ্বনি ধনিয়া! ॥ 
শরদ ইন্দু নিন্দ সুন্দর বয়না। অহনিশ প্রেম নিঝর নয়ন! ॥ 
বিপুল পুলক পরিপুরিত দেহ । নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহ! ॥ 
 তাহে ধরু নটবর বেশ! প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ ॥ 
নাচত নবদ্বীপ চন্দ্র! জগজন নিমগন প্রেম আনন্দ ! 
বিপুল পুলক অবলম্বে! বিকসিত ভেল তঁহি ভাব কদদ্ধে ! 
দমনে গলয়ে ঘন লোর ! ক্ষণে হাসেক্ষণেকাদে ভকতহি কোর। 
রদ ভরে গদগদ বোল ! চরণ পরশে মহী আনন্দ হিল্লোল ! 
ভাবে অবশ দিবস রাতি, নীপকুন্থম-পুলক কাঁতি, 
বদন শারদ ইন্দুয়া ! 
* ১২৯৭ দালে বিগ্িত। অবশিষ্ট ১৩০৬ দালে ও +২৪ সালে লিপিত।' 


৪ সুধাকরগ্রন্থাবলী। 


"যাই অতি বারা এ ্উটি 





ই সর ই বি হি সই ইতি এসি 





সঘনে রোদন সঘনে হাস, আনহি বরণ বিরস ভাষ ! . 
৭৯» নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া ! 

অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছলক রসিক সিদ্ধু 

হদয়-কুহর-তিমিরহারী উদ্দিত দিনহু* রাতিয় !” 





ষষ্ঠ চক্দ্রিক। ।-_নীলাচলে ও দক্ষিণাপথে। 


মাতৃ অনুমতি নিয়া, শাস্তিপুর তেয়াগিরা, 
নীলাচল অভিমুখে মহাপ্রভু ফাঁন; 

ভক্তগণ সুবেষ্টনে, গোবিন্দ ভূত্যের সনে, 
নিত)ানন্দ সঙ্গে রঙ্গে করেন প্রয়াণ। 

নীলাচল চন্দ্র স্মরি, নেত্রজলে ঝুরি ঝুরি, 


নবীন সন্্যাসী ওই করেন গমন, 
“আটিসারা+ গ্রামে আমি, কৃষ্ণ প্রেমে যাঁন ভাসি, 
অনস্ত-পণ্ডিত যেথা লইল! শরণ! 


তারপরে ছত্রভোগে, রামচন্দ্র খার যে'গে, 
উদ্দিল গৌরাঙ্গ মূর্তি উড়িষ্যার পটে, 
রেমুন! হইতে দূরে, চলিলেন যাজপুরে, 
দশাশ্বমেধের ঘাটে টৈতরণী তটে। 
 মহানদী স্নান করে, উদ্দিল৷ ভূবনেশ্বরে, 
পুনঃ ন্নান করি বিন্দু-সরোবর ঘাটে, 
দেখিতে কপোতেশ্বর, প্রভূ হন অগ্রসর, 
নিতাই রহিল! বসি ভাগীনদী তটে। 
নিত্যানন্দ নিরজনে বসিয়। ভাবিলা মনে, 


প্রত্ুর সন্যাস দণ্ড রয়েছে হেথায়। 


শ্রীগৌরাঙগ-গীত। | 
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রসরাজে একি দণ্ড! ও দণ্ডেরে দিব দণ্ড, 
বলি দণ্ড তিনখণ্ড করেন তথায়। 

ছাড়িয়া! কমল পুরে, হেরিলেন প্রভু দূরে 
নীলাটুল চন্দ্রের সে শ্রীমন্দির-চূড়া, 

দর্শনেই সবিন্ময়ে পড়েন মুচ্ছিত হয়ে, 
পড়িতে পড়িতে যেন অস্থি হয় গু'ড়া ! 

নীলাঁচলে নান! লীলা মহাপ্রভু প্রকাশিলা, 


কৃষ্খদাস বিরচিলা সে সব কাহিনী, 
সে লীল৷ আশ্চর্য্য অতি, আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্রমতি, 
ভাবিয়া না পাই অন্ত দিবস যামিনী! 


কিছু দিনে ভক্তসাথে . গৌরাঙ্গ আলালনাথে, 
চলিলেন প্রেমে হরি নাম বিলাইয়া, 

ক্রমেই দক্ষিণদেশে, নবীন সন্্যাসী-বেশে, 
প্রেম বিলাইতে যান প্রমত্ত হইয়া! । 

গ্রামে গ্রামে মর্ত লোক, পাশরিয়! হুংখশোকঃ 
শ্রীকৃষ্ণের অবতার জানিয়া তাহায়, 

সঙ্গে সঙ্গে হরি বলি নৃত্য করে বাহু তুলি; 
আত্মপর যায় ভূলি উন্মত্তের প্রায়। 

প্রভু তুষ্ট কৃর্মস্থানে, মহাকুন্ম দরশনে, 
কুষ্ঠী বিপ্র বান্ুদেবে করিয়া মোচন, 

যাহাকে সম্মুখে পান, কেবল বলিয়! যান-_. 
কায় মনে কর সবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন । 

ক্রমে গোদাবরী তীরে, . বনপথে ধীরে ধীরে, 


চলিলেন প্রভূ মত কৃষ্ণ-ভাবনায়। 


৩৫ 
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নিরথিয়া গোদাবরী, ভাবিল৷ যমুনা-বারি,. 
তটেতে শ্টামল বন বৃন্দাবন প্রায় ! 

কবি-কর্ণপুর ভবে, বর্ণিল! অপূর্বব ভাবে 
গোদাবরী তীরে মহাপ্রভূ-আগমূন, 

গোদাবরী নীর স্পর্শে, শীতল সমীর হর্ষে 
কুষ্ণনামে নাচাইছে লতা কুঞ্জবন! 

বায়ুসধ্চালিত বন: মধ্যে করি দরশন, 
চিদানন্দে গৌরচন্দ্র হইলা বিহ্বল, 

কদন্ব-বীথির ধ্বনি, ময়ূর ময়ূরী শুনি, 
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা নাচিছে কেবল। 

কষ্ণগ্রেমে উনমত্ত, প্রতূর বাড়িছে নৃত্য, 
কোথাও প্রশাস্তবন নিঃশবে মগন, 

কোথাও প্রচণ্ড ধ্বনি, জাগাইছে প্রতিধ্বনি, 
কোথাও নির্ঝর শব গিরি-প্রত্রবণ। 

ক্ঠামল প্রান্তর বন করি প্রত দরশন, 
বৃন্দাবন মনে করি উচ্চকঠ করি, 

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, চলিলেন বা তুলি, 
ভক্তগণ সঙ্গে রঙ্গে চলিয়াছে ঘেরি! 

পরে গোদাবরী তটে, রামানন্দ সন্নিকটে, 
করিলেন প্রভূ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ, 

রামানন্দ-কথা যত; সকলি অমৃত মত, 
সেই তত্ব বর্ণিলেন নিজে কৃষ্দাস। 

এ সকল লীল! করি, গোদাবরী পরিহরি 


আসিলেন গ্রতু পুনঃ নীলাঁচলে ফিরি, 


মি কক 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । ৩ 





০ 


শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে, পুনঃ নীলাচল পানে' 
ছুটিলেন ভক্তগণ হরিধ্বনি করি! 
সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ পাইয়া পরমানন্দ 
শ্রীচৈতন্য-চন্ত্রামৃতে লিখিলেন বসি- : 
“যদি রে হুল'ভা সিদ্ধি করতলে পায় বৃদ্ধি, 
যদি বা সেবক হয় স্থরপুর-বাসী, 
_ চতুভূজি যদি হই তবু আমি কিছু নই, 
.... শ্রীগৌরাঙ্গে মন প্রাণ সর্বসিদ্ধি সার, | 
যাহার চরণ তল কোটা চন্দ্র স্থণীতল, 
যাহে বহে প্রেমগঞঙ্জা বরষা স্ুধার 1১১ * 
হেন প্রভু লাগি এবে, গৌড় ভক্ত গণ সবে 
চলেছেন অবিশ্রানস্ত নীলাচল মুখে, 
কিছু দিনে নীলাচল, ংকীর্তনে টলমল! 
শতশত গৌর ভক্ত নৃত্য করে স্থথে। 
সার্বভৌমে কূপ! করি প্রেমময় গৌরহরি 
তারিতে প্রতাপরুদ্রে দিল! পদতয়ী, 
হরিদাস গুণধাম, জপে তিন লক্ষ নাম, 
তার আগমনে প্রভু কহে নৃত্য করি,-_ 
“উঠে ধার অবিরাম রসনায় হরিনাম, 


চগ্ডাল হলেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হন, 


-+ 





পপ 


* প্রবোধানল সরন্ধতীর চৈতনাচজ্ীযুতের শ্লোক-_ 
-পতস্তি ঘদি সিদ্ধঃ করতলে স্বরং ছুল তাং, 
স্বয়ঞ বর্দি সেবকা ভবিতু মাগতাঃ স্থাঃ করাঃ | 
কিমনাদপিমষেখখ ব। বদি চতুভু'জং স্যাদ্বপু 
স্তখাপি মম নে। ননাক চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ ॥ 


৩৮ স্থধাকর-গ্রন্থাবলী । 


শামি সি এসপি তি পি লি পি এ ০ লোপা ০ পট পি, এ টি সি সর্ট সিএ জর সপা সিা পসজি পিটিসি তে বসি ত তাত সপন ও সি পাস অতি সিসি ০ ৯৯ তম তি তি তি পি ৭৯ হি 


হরি নাম লন ধার! যথার্থ করেন তারা 
সর্বতীর্থ তপঃ হোম বেদ অধ্যয়ন! * 

সর্ব ভক্ত গণ সঙ্গে করে প্রভু রস রঙ্গে 
পুরুষোত্তমের সেই নন্দির-মার্জন, 

গুগ্ডিচা-মার্জন নামে খ্যাত তাহ! পুরীধামে, 
দুর করিলেন তাহে চিত্ত-আবর্জন ! 

পরদিন রথ যাত্রা, বাড়িল প্রেমের মাত্রা, 
ক্রমে আমিলেন সব গৌড় ভক্ত গণ, 

জ্ীগৌরাঙ্গ-মুখশশী নিরখিয়! গৌড়বাসী 
দারুণ বিরহ-জাল| হন বিস্মরণ। 

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ! উদ্ধ মুখে বাহু তুলি, 
নাচিছেন মহাপ্রভু হয়ে আত্মহারা, 

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধ্যান, সব কৃ ময় জ্ঞান, 
যেন রাই উন্মাদিনী ছুনয়নে ধারা! 

রথ অগ্রে নৃত্য করি অধীর শ্রীগৌর-হুরি 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাসে নেত্র জলে। 

অপূর্বব করুণ-লীল! ভক্ত গণে দেখাইলা 
কবি-কর্ণপূর তাহা! বর্ণিলা কৌশলে-_- 

«প্রভুর যে নেত্র বারি, নেত্র অভিষিক্ত করিঃ 


নিমেষেই গণ্ডস্থলে বহিছে প্রবল, 





*্* অহোবত শ্বপচো পি গরীয়ান্‌, বজ্িহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাং। 
* তেপুস্বপন্ডে জুহবুঃ সন্গ,রাধ্যা। ব্রহ্গানুচূর্নাম গৃণস্তি যে তে॥ 
- € ্ীমদৃতাগবত শুয় স্বন্ধ। ৩৩ অ; পম প্লোক) 


সা স্পা অপ্রানথি সিলাসমপিস্পাস্মিত অস্টিলাস্টির সা সপ স্টসটিপাপ সস্টিলিসসন 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । 


তথা হ'তে বক্ষঃ পটে, নাচিয়। আসিছে ছুটে, 
তথ! হতে ত্রিধারায় ভাসায় ভূতল ! | 
ছিন্নহার-নিপতিত মুকুতা৷ শ্রেণীর মত, 
গৌরাঙ্গ নয়ন ধার! তাপ-নিবারিণী 
অজন্র বহিয়! ভবে, শীতল করুক সবে, 
জগৎ-আনন্দ-ধারা মুত-সঞীবনী ।৮ * 
ভক্ত সঙ্গে রসরঙে, প্রেমের পুলক অঙ্গে 
এইরূপে মহাপ্রভু করিল! বিহার, 
ভক্ত ঘরে ঘরে নিতা কীর্তন-উৎসবে মত্ত, 
কভু বন উপবনে আনন্দ অপার।, 
তক্তগণ গৌড় দেশে ফিরিবেন অবশেষে 
জননীর কথ ম্মরি গৌরাঙ্গ কাতর, 
তন্তগণ করে ধরি কিল বিনয় করি, 
করিবে মায়েরে সবে রক্ষা নিরস্তর ! 
ভাসি প্রভু আথিনীরে, কহিলেন ধীরে ধীরে, 
দিও মোর জননীরে করি মোর নাম, 
এই মোর আদরের জগন্নাথ প্রসাদের 
“অমূল্য পাটের শাড়ী” নয়নাভিরাম! 
: এস গৌর-ভক্ত শত, গৌর পরিবার যত; 


গৌর-প্রি়া শ্রীমতীরে করি দরশন, 


কবি-কর্ণপুরের ক্লোক-_ 
উদ্মীলা প্রথমং পরিপ্লবরতা, পদ্াশি ভুঁয়ঃ ক্ষণাৎ, 
জীমদৃগণ্তটীু দীর্ঘময়তা, ধারাতিরুচৈত্ততঃ। 
প্রাপ্যোরঃ পদবী: ত্রিধা প্রসরতা, ভূমৌ ক্রুটম্মোনিক- 
শ্রেণীবৎক্রি্গতাং সদৈব জগতাং, হ্যঃ প্রভোর শ্রণ। ॥ 


সাস্টিপিসসি সপ সিসি সিট পা সিপিবি পি সিট ৯ অন সি বাটি সা টি সির 


৪৬ নুধাকর গ্রস্থাবলী। 


2৯৯ স্থিতি সিএ উপ ইলা ই উপাত্ত সিপাস সি তি সর সিটি সিল সি সিটি সরি সিল িত সত পাস্তা সি সপ ৭২ তি সি লো জি সাল সস সি ৯ সা পি সম এ সি টি আআ আত ইউ উর ্ স্জা 


গিয়া শচীমার বাড়ী, পরায়ে পাটের শাড়ী, 
করি মোর! ব্রজ ভাবে যুগল-ভজন! 

বনু ভক্ত গৌড়ে যান, অনেকে জুড়াতে প্রাণ 
রহিল! পুরুযোত্তমে গৌরাঙ্গের পাশে, | 

এক দিন নিত্যানন্দে কহে প্রভু নান! ছন্দে-_ 
ভাইরে নিতাই তুমি যাও গৌড়দেশে ; 

জীবের উদ্ধার তরে বাসন ছিল অন্তরে, 
আম! দ্িয়। সে সকল হ”লন। নিতাই, 

গৌড়ে গিয়ে সবে নিয়ে কৃষ্ণ প্রেম দেও গিয়ে, 


আচগ্ডাল উদ্ধারের পথ কর ভাই! 
“প্রতি বর্ষে নীলাচলে আর না! আসিবে, 
গোৌড়ে রহি মোর আজ্ঞা পালন করিবে ।” 


গদাধর মনোরঙ্গে, যান নিত্যানন্দ সঙ্গে, 
আজ্ঞা পেয়ে নিত্যানন্দ নবদীপে যান, 
গদাধর পদ-কর্ত। গাইলেন সেই বার্তা, 
শুনিয়া! জুড়াল তপ্ত জগতের প্রাণ!-- 
“বিরলে নিতাইরে পেয়ে নিজ কাছে বসাইয়ে, 
মধুভাষে কহে বীরে ধীরে, 
জীবেরে সদয় হয়ে হরি নাম লওয়াও গিয়ে, 
যাও নিতাই ন্ুরধুনী তীরে! 
প্রভু কছে নিত্যানন্দ, জীব সব হুইল অন্ধ, 
কেহনা পাইল হরি নাম! 
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে, 


ক্কুপাক'রে লওয়াইবে নাম! 


শ্রীগৌরাগগ-গীত! | ৪৯ 


সপ সতিসিলী ০ সস পি পাম্পি স্টিল অত সপ আপ আন ও এপি, ৬ পিএস এ এপ পি পাম পা সপ আট ই প্-রসি, পাস্টিএলি পা, এ পস্ি পপিস টি 





কৃতপাপী ছরাচার, নিন্দুক পাঁষণ্ডী আর, . 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়, 
শমন বলিয়। ভয়, জীবের যেন না হয়, 
স্থথে যেন হরিনাম লয়! 
কুমতি তার্কিক জন, পড়,য়া অধম গণ, 
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ, 
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, 
খণ্ডাইও সবাকার ছখ। . 
জীবে দয়া প্রকাশিয়।, ংসার ধর আচরিয়া 
পুর্ণ কর সকলের আশ! 
চৈতন্য আদেশ পেয়ে চলে নিতাই বিদায় হয়ে, 
সঙ্গে ছিন্বু গদাধর দাস।” 
নবদ্বীপে ফিরি আসি নিতাই বিরলে বসি, 
শচী-মাকে প্রবোধিয়!, বিষুপ্রিয়া ঠাই 
বসি বসি কন যত গৌর তত্ব মনোমত, 
উদ্ধব-সংবাদ শুনে বিরহিণী রাই! 
শচী-মাতা গৌর-প্রিয়া, এ দৌহারে কাছে নিয়া, 
রাত্রি দিন নিরজনে নিতাই আমার 
গৌরাঙ্গ মাহাত্য-গান করিয়ে জুড়ান প্রাণ, 


জুড়াইল মনোব্যথ! ব্রঙ্ম গোপিকার ! 
“ভণয়ে বিদ্যাপতি--শুন বর নারি, 
স্থজনক কুদিন দিবস ছই চারি।” 
বিষু-প্রিয়৷ শচী-মারে বুঝ)ইল৷ বারে বারে, 
শচীমাতা! প্রি্জীকে প্রবোধিল৷ কত, 


৪২ সুধাকর-গ্রস্থাবলী। 


সপ ২ ভত স স বি সি সি সি সপ বটি পি সি পপি সত স্পা সা পা রি সি সা সা আপি সিটি আসি সা আতিসিপী উতিসিতি পিসির আত * এ সপে রা ০৩ স্পা অপ সি সি অপ টি সিটি লী সি সি সতী পরী আর আলা সি স্রটি সতী আর ৮৫ সি লা ০০ ৮ 


' দুজনে নির্জনে থাকে, গৌরহরি ঝলি ভাকে 
গৌর-প্রিয়া শচীমাকে কহে এই মত.-- 

গৌর গুণগান, ' করি রাখ প্রাণ, জননি ভ্রিতাপ নাশিয়া, 
তুমি না রাখিলে, জাহুবী-জীবনে জীবন যাইত ভাসিয়! । 
তুমি ম।গো যাহি। করেছ দর্শন, আমিও যে তাই দেখিগে! এখন, 
তারিবেন তিনি নিখিল ভূবন, আমাকেই ভাল বাসিয়া, 
গৌর-প্রিয়৷ বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া! 
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগে! জননি, ঘরের বাহির যাব না, 
দিনমণি মুখ, দেখিব না আর, গৌরমুখ করি ভাবনা । 
কারে! সাথে মাগে! কহিব না! কথ।, নদিয়া নগরে যাইব না! কোথা, 
ধূলার সংসারে খুঁজিব ন৷ বৃথা, বাহিরেত তারে পাব ন, 
গৌর-মন্ত্রজপি আনন্দে ডুবিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না! 
তওুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,.. 
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, দেখিবে জগৎ আসিয়া! । 


সপ্তম চক্দ্রিকা ।--নদিয়ায় ও বুন্দাবনে। 


মহাপ্রভূ নীলাচলে শ্রীকৃষ্*-বিরহানলে 
পুড়ি পুড়ি দাবদগ্ধ হুরিণীর প্রায়, 
স্বরূপের করে ধরি কহেন বিনয় করি, 
“স্বরূপ রে, কৃষ্ণ বিনা মোর প্রাণ যায়! 
নিমেষ যুগের মত বোধ হয় ক্রমাগত, 
্‌ বরযার মেঘ মোর নেত্র ঢাকি রর, 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । ৪৩ 


ঢ ৬৪ ৬ ই স্মিা হি সি অর পতি উর ছি সলাত সালা সপ? হা হি লা রি জি হি বি এসি অি সটি জলি ও রানি পালে অন চক এলি উপ উল হজ এ হতে বহি ও সা অত রি ইউপি সর হিট হি আলি জলি ত্র ধ্টি উটি ও 


গোবিন্দ-বিরহে মোর সব অন্ধকার ঘোর, 
প্রাণহীন প্রাণী আমি সব শুন্তময় !* * 

বৃন্দাবন বুন্দাবন। করিয়া কাতর মন, 
বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা! বহু দিন, 

চারি বর্ষ'ঘটে নাই, প্রভুর বাসন! তাই, 
ব্রজধামে যাইবেন হয়ে দীন হীন! 

বিধি আছে একবার জন্মস্থান দেখিবার, 
কি সৌভাগ্য নদিয়ার! প্রভূ ভাবে তাই, 

আর না সময় পাব, জন্মস্থান দেখে যাব, 


শেষে গিয়ে বৃন্দাবনে জীবন জুড়াই ! 

"গৌরাঙ্গ বাট করি চলহ নদিয়া, 
প্রাণহীন হইল অবলা! বিষুপ্রিয়। ! 
তোমার চরিত যত পুরব পীরিত, 
সোঙরি মোঙরি এবে ভেল মুরছিত ! 
সে হেন নদিয়। পুর সে হেন সঙ্গিয়া, 
ধুলায় পড়িয়া! কাদে তোম! না দেখিয়া! । 
কহয়ে মাধব ঘোষ--শুন গৌরহরি, 
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি ।” 





বেষ্টিত ভকত গ্রাম, উচ্চকণে কৃষ্ণনাম, 
নদিয়ায় যান প্রভূ মনের উল্লাসে, 


ও 


* মন্থাপ্রভুর ম্লে।ক, 
ুগায়িতং দিমেষেণ, চক্ষু! প্রাবৃষায়িউং। 
খৃন্তাগিতং জগৎ সর্বধং) গোবিন্ন-বিঝহছেণ মে ॥ 
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পথে পথে দরশন কঙই শ্যামল বন, 
কুষ্ণময় ছেরি প্রভু নেত্রজলে ভাসে ! 
অতিক্রমি নান! স্থান 'পাণিহাটা, প্রভূ যান, 


সেখানে সহম্্ম লোকে অজজ্র কীর্তন 
করিলেন দিবানিশি, . কি আনন্দ দশ দিশি, 


৮৪ 


জলপথে শান্তিপুরে করেন গমন। 


সার্ববভৌম-ভ্রাত যিনি বাচস্পতি নাম, তিনি 
সমাদরে নিজ ঘরে প্রভুরে আনিয়া 

কীর্তনে মাতায়ে দেশ) সেবা করি সবিশেষ, 
“কুলিয়ায়” চলিলেন প্রভূকে লইয়! | 

সপ্ত দিবানিশি তথা, উন্মাদিনী কৃষ্ণ-কথ, 
সংকীর্ভনে মত্ত লোক সেই প্রদেশের, 

বিষুপ্রিয়৷ শচীমাতা শুনিছেন সব কথা, 
যাইতে নিষেধ তথা কেবল তাদের! 

জন্বস্থানে এস প্রভূ, আর না! আসিবে কভু, 
গৃহপানে একবার এস, ফিরে চাও. 

ভাসে মাতা নেত্রজলে, প্রিয় পড়ি ধরাতলে, 


একবার দেখে যাও, দেখ! দিয়ে যাও! 
নদিয়ায় জানা, শচীর আঙ্গিনা, লতায় পাতায় ঘেরা, 
তুলসী কানন, ফুলের ঝেষ্টন, আছয়ে সবার সের! ! 
দেখিবে কি আর, ঘর শচীমার, পবিত্র আশ্রম হেন? 
চারিদিকে ফুল, অশোক বকুল, কুম্থুম কুটার যেন! 
বিমল প্রভাতে, দয়েল পাপিয়া, ডাকিছে অশোক-শখে, 
জুড়াইয়ে প্রাণ, পাখী করে গান, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে! 


ত ভরস্তিলাসিশ সি পসমিতাস্টি পাটির লা আসি তা সপরীজ এ ০ পাস 


জীগোরাঙগ-গীত| | ৪৫ 
তুলসীর গন্ধ, অলিকুল অন্ধ, উড়িয়া! আসিছে ঝাঁকে, 
বিষুপ্রিক্া৷ সতী, গৌবান্গ মূরতি, তুলসী তলায় অশাকে ! 
গৌরাঙ্গ বলিয়া একটি রাখিয়া, যে কটি তওুল থাকে, 
গণিয়। গণি! সেকটি লইয়া, ভোঁজনে জীবন রাখে। 
তুলসী তলায়, প্রাণ-দেবতায়, ধুলায় অশাকায় সতী, 
করিয়া প্রণাম, কতই আরাম, লভয়ে সরল-মতি ! 
জননী দেখিয়া, আকুল হইয়া; সে ছৰি বুকেতে ধরে, 
দেখিয়। দেখিয়া, গৌরপ্রিয়! গিয়া, লুটায় তাহার পরে! 
স্বপ্নে দেখে ধনী--যেন গুণমণি, আইল! নদিয়! পুর, 
যত হুথ ছিল, সব দূরে গেল, বিরুহ যাতনা! দুর! 
শচীমাত। গিয়ে, যেন ক্রোড়ে নিয়ে, চুমিল শ্রীমুখ চাদে, 
নদিয়া-নাগরী গৌরাঙ্গ নেহারি, পড়িল রূপের ফাঁদে ! 
স্বপ্ন ভাঙ্গি গিয1, ভুরু দুরু হিয়া, নয়নে নিদ্রার নাশ, 
সুখ চলি গেছে, ছুখ আছে কাছে, নাই সে বদন-হাস! 
হা প্রভূ গৌরাঙ্গ, তোমার অদ্ধাঙ্গ, আর কি পরাণে বাচে? 
বজের মিলন, করিয়ে স্মরণ, বারেক যাওহে কাছে! 
প্রাণাধিক প্রভু হে, বৈশাখের রৌদ্র, 

তপ্ত করে বিষুণপ্রিয়া বিরহ সমুদ্র। 

নিদারুণ দ্িনকর কিরণ দহিল, . 

যদিও পাষাণ ফাটে কুন্থম ফুটিল !-_ 

যদিও সর্যাসী হ'লে, বাহুড়িলে পুনঃ, 

ও চাদ বদন প্রিয়! না দেখিবে কেন? 

জর্ঠ মাসে সৃষ্টি যবে উত্তপ্ত সুকলঃ 
শ্রীমতী শ্রীনাম তব জপয়ে কেবল! 


স৮-শীসি পালি লাম পিতা লতি পাস তিক্ত এ পনি ভঙ এল সি লী শাস্তি সি সি সা 


৪৬ 


সুধাকর-গ্রন্থাবলী। 
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ভোমায় ম্মরিয়! প্রাণ কাদে রাতি দিন, 
ছটফট করে সতী জল বিন! মীন! 
প্রাণাধিক প্রভু একি নিদারুণ হিয়া, 
অনলে পশিবে বুঝি তব বিষুগপ্রিয় ! 


মধুময় আম জাম পাকিল রসাল, * 


কোকিলের কুহু কুছ বজর বিশাল! 
ফুলে ফুলে মধুপানে মধুকর গান, 
তব মুখ ধ্যানে সতী রাখিয়াছে প্রাণ! 
আধষাঢ়ে আকাশে মেঘ করে টলমল, 
তোমার প্রিয়ার চক্ষু করে ছল ছল্‌ । 
হ'তেছে মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট, 
আর না যাইবে সতী জাহৃবীর ঘাট। 
এল এল--দিন দিন করি গেল মাস, 
মাস বর্ষ গেলে গেল জীবনের আশ! 
প্রাণাধিক প্রভূ হে সঙ্গে নিয়ে যাও, 
ব্রজনাথ ব্রজেশ্বরী পানে ফিরে চাও! 
শাবণে দাছুরী রোল ধার! সার৷ নিশি, 
গুমরিয়! কাদে ধনী গৃহ কোণে বসি! 
গগনে শ্যামল মেঘে সৌদামিনী ছটা, 
কেমনে কাটাবে ধনী এই দিন কট! ? 
নয়নের নিদ্রা গেল বদনের হাস, 
নুথ গেছে তব সঙ্গে হুখ তার পাশ। 
আসিলে ভাদর সদা বরষে বাদর, 
বিষু-প্রিয়! মরে বিনা তোমার আদর ! 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীত। | 8৭ 
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এ দিকে ভাদ্রের তাপ সহনে ন! যায়, 

ও দিকে জলদ নাদে গৌরাঙ্গ জাগায়। 
ডাকে সতী--হা গৌরাঙ্গ অনাথের.নাথ ! 
দাুর দাছুরী রবে যেন বজ্তাঘাত ! 

যদি | আসিলে কাছে না আলদিলে বাড়ী, 
নিজ বাড়ী ছাড়ি কেন ফের বাড়ী বাড়ী? 
প্রাণাধিক প্রভূ হে থর ভাত্র খরা, 


ধরাতলে পড়ি সতী জীয়ন্তে সে মরা! 


আশশ্বিনে অস্বিক। পূজা শরতের শশী ! 
তিন দিনবিষু প্রিয়া জপে রবে বসি। 
সকলে আসিল বাড়ী পিয়া! পরদেশ, 
মাস গণি আশ গেল, শ্বাস অবশেষ ! 
শারদীয় টাদ হাসে, না পোহায় রাতি, 
শ্রীমতী অশাধার ঘরে না জালিবে ধাতি! 

আইলে কণ্তিক মাস, শরতের শেষ, 
ধ্যান করে ধনী গৌর নটবর বেশ! 
দারুণ নূতন হিম হিমালয় বাঃ 
কেমনে ব1 ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকিবে সেগা? 


কত ভাগ্যে ভাগ্যবতী হয়েছিল দাসী ! 
প্রাণাধিক প্রভূ হে দেখা দেও আসি) 


অদ্্রাণে নবান্ন ভোজ হয় ঘরে ঘরে, 


ঘর হ'তে সতী নাহি বাহিরায় ডরে ! 
: হয়েছে নৃতন ধান্তে নবান-বিস্তাস/ 


বিষুপ্রিয়া মরে ন্মরি তোমার সন্গযাস। 


8৮ 


শর্ট এটি এলি, পস্ধি ও ৯৯৯১ ৮৯ কি তত ৮৯ ৩৭৯ তো ৩ ত শপ তাস 


স্থধাকর-গ্রস্থারলী। 

কমগুলু ভরা জল শয়ন কম্বলে-_: 
নঘিয়ার় থাক, প্রিয়ার রাখ পদতলে ।' 
প্রাণাধিক প্রতু হে সর্ধ জীবে দয়া, 
শ্রীমতীকে দেও রাঙা চরণের ছায়া! ! * 

পৌষের পার্বণ বড় ঘরে ঘরে পিঁঠে, 
গৌর নাম জপে ধনী বড় লাগে মিঠে। 
সকলে প্রবল শীতে জ্বালিছে আগুন, 
বিষুণপ্রিয়া হদে অগ্নি জ্ালায় দ্বিগুণ । 
তোমার সন্ন্যাস সতী কিরূপে বা সে? 

ংকীর্তন ধর্ম তব, সন্্যাস ত নহে ! 

মাঘের দারুণ হিমে কাঁপে তার অঙ্গ, 
কেবল সঘনে ডাকে বলিয়া! গৌরাগ ! 
অক্রুর নিকটে নিল মথুর! নগরী, 
ভারতী তোমায় কেন করে দেশান্তরী ? 
যাবৎ সন্গাস তব না হেরি তোমায়, 
রাতি দিন বিষুওপ্রিয়া রোদনে গোয়ায় ! 
হয়েছে প্দশমী'দশা” বহে কিনা শ্বাস, 
নদিয়। নাগরী মনে লাগিয়াছে ত্রাস! 

হায় হায় নদিয়ায় আসিলে ফাগুন, 
শ্রীতী পূর্ণিমা রাতি দেখয়ে আগুন! 


: ফাল্ধুনী পূর্ণিম। প্রভু, তব জন্ম তিথি, 


না! হয় বারেক এস হইয়ে অতিথি! 
যোগী সাজে গিয়েছিলে দেখিবারে রাধা, 
সন্ন্যাপী সাজিয়ে এস, কে দিবে গো বাধা! 


৬ চাস সিন স্টপ পি 


জ্রীগৌরাঙ্গ-গীত| | 


পা পাস সিস্ট স্পিতিসিসসিলাসি লী পাস্তিরা পেস শাসিত ০০ সপন লি্পোসিপাসিতি 





মধুমাসে মু আসে মলয় পবন, 

সিহরয়ে সতী করি গৌরাঙ্গ স্মরণ ! . 
বজজ বাজে! ফুলে ফুলে ভ্রমরার ডাক, 
শুনি বলে গৌর প্রিয়া--যায় প্রাণ যাক ! 
চৈত্রেতে চাতক পাখী বিরহ জাগায় 
বিষু প্রিয়! কাদে হেরি মধু মক্ষিকায়। 
বসন্তে কোকিল বধু ডাকে কুছ কুহু! 
উন উন্ধ*বিষু-প্রিয়ার সুষ্ছণ মুহুন্মুহ্ঃ! 
এস হে প্রাণের প্রভূ, বাড়ী পানে চাও 
এক বার দেখে যাও, দেখা দিয়ে যাও । 


ক্রমে সে কুলিয়! ছাড়ি, যান প্রভূ নিজ বাড়ী, 
সেই ঘাট সেই বাট জাহ্কবীর তটে, 
পাইলে পুর্ণিম! রাতি, সকলে কীর্নে মাতি 
উঠিতেন-_সেই ঘাট পুনঃ সন্নিকটে! 
হেরি নবদ্বীপ ধাম অবিরাম কৃষ্ণনাম 
করিয়৷ চলেন প্রভূ শচী আঙ্গিনায়, 
বলিছেন উচ্চৈঃস্বরে “হরে কৃষ্ঃ হরে হরে !,, 
ভাসে ছুটি পদ্ম চক্ষু প্রেমের ধারায় । 
অজত্র সহস্র লোকে কীর্তন করিছে সুখে, 
“হরেক” শত মুখে বলে ভক্ত গণ, 
প্রভূ আঙ্গিনায় চড়ে, শচীমা আছাড়ি পড়ে, 
- পশ্চাতে আছাড়ি পড়ে আর এক জন! 
ঘন বহে দীর্ঘ শ্বাস, . আন্মু থালু কেশপাশ, 


_ প্রভাতের শশিকলা ধুলায় ধুসর,_ 
৫ ৯ 


৪৯ 


খু 


হত পাস পম 


পি লন শত পি 


সৃধাকর-প্রস্থাবলা। 
শি প্লাস তা তত লা শছ লীক্ তা পি ৮, ৬ পান পিসিতে ৯ পি তাক তাস তত পাস একি পি তি এটি তি তত তি পান পাস এসসি পাসছি লাস্ট পেস্ট এস পাতি পি পাস পাস তি পতি পি সি স্তন 


গোৌরপ্রিয়া আহা মরি উঠিল! রোদন করি, 
উঠিল রোদন করি পণ্ড পক্ষী নর! 
সহস্র কণ্ঠেতে শুনি, কেবল রোদন ধ্বনি ! 
কে কি বলে, কোন কথা শুনা নাহি যার, 
ধরিয়া জননী-করে, গৌরাঙ্গ কাতর স্বরে, 
বলি “হরে কৃষ্ণ হরে” মায়েরে বুঝায় ! 
মাকে সাত্বনিয়! শেষে বিষুঃপ্রিয়'শিরোদেশে 
রাখিলেন খুলি কাঁষ্ঠ পাঁছুক1 ছুখানি, 
“কৃষ্ণ-প্রিয়া ভব” বলি আশীষি গেলেন চলি, 
শ্রীমতী পাক! বক্ষে ধরিল1! অমনি ! 
করেন গৌরঙ্গ স্তব গৌরাঙ্গ-জননী, 
শুনিয় জুড়াল প্রাণ, জুড়াল অবনী !__ 
যশোদারে কৃপা যথা করেছ ব্রহ্গাগুপতি, 
পুত্র হয়ে আসি মোরে করুণ! করেছ অতি । 
সোণার নিমাই টাদ, জাঁনিনারে তোম! বই, 
আমি যেন চিরদিন তোমাতে মিশিয়ে রই! 
প্রথমে করিলি বাছ। মোর বক্ষে স্তন পান, 
অস্তিমে করিস বাপ তোর বক্ষে স্থান দান! 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম শ্রীঅঙ্গে দেখিতে পাই, 
স্থথে থেক, মনে রেখ নদিয়ার শচী মাই! 
জগৎ নিস্তার ভরে বিস্তারিলে হরি নাম, 
দেখ দেখ, মনে রেখ, মায়েরে হও নাবাম! 
গ্বয়ং লক্ষীচবিষুঃ-প্রিরা সেই অর্ধ অঙ্গ তব 
বক্ষে ধরি, গৌরহরি জ্রিতাপে শীতল হব! 


ছল পে ভঙনছিত ও. লাস্ট তর শত ভঙানিতী প্ান্খিত সত পিক পস্টিতাসিলিসছি লাসিটিস্নিিসিপিস্দি সখিনা সত লিনিতিন ভাসি পাস্িলিস্মিতী শি ৩ লন 


শীগৌরাঙ্গ-গীতা। ৫১ 


“নমে। ব্রহ্গণ্যদেবার গো! ব্রাহ্মণ হিতায়চ, 
জগছ্িতার কৃষ্ণা গোবিন্দায় নমো নম$১১ | 


নত শির নোয়াইয়। ভূমে পড়ে গৌরপ্রিয়, 
সাষ্টাঙ্গে ভূতলে লুটি করিয়া প্রণাম 
করেন গৌরাঙ্গ স্ব, অতি ক্ষীণ করব, 


ছুটি কর জুড়ি, নেত্রে ধার৷ অবিরাম । 
অখিল ব্রহ্গাণ্ড পতি, কেবল লীলার ছলে, . 
রুপা রুরি গৌর-হরি আসিলে অবনীতলে ! 
শুনেছি বৈকুঠে থাক, ও বক্ষে লক্ষমীকে রাখ, 
লক্ষমীপতি এ দাসীরে রেখ তৰ রাঙ। পায়, 
পদে বসিষেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়। 
পাপীতাপী ছুঃখীদের মাগ্লাপাশ ছিন্ন করি 
হরি বলি বাহু তুলি বলাইছ হরি হরি! 
ছিড়িয়া মায়ার ভোর, ওহে ব্রজ-মন-চোর, 
এসেছ বিলাতে প্রেম, যেন কি ঠেকেছ দায়, 
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়। 
অবিরল নেত্র জল সহস্র প্রেমের ধারা, 
বছিছে নয়নে বক্ষে, কি ধন হয়েছ হার! ! 
শ্রীঅঙ্গে পুলক ঘন সিহরে কদম্ব যেন, 
উথলিত প্রেম সিন্ধু ভক্ত গণ ভাসে তাক্ক, 
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়। 
ত্রিলোক বন্দিত তনু ! তুলনা! কি দিব? 
“মধুরং মধুরং বপু রন্ত বিভো$” ! 
নর্ভন মধুর মন্দ, | মধুর পদারবিন্দ, 


পা পানি পাল সপরাস্িপাতালীন তালি লাম্পরািতিসিিস লিন লাল সি্াসিপিসিরে জর উঠ হত 


৫২ | স্মধাকরশ্রম্থাবলী ৷ 


৭৮ উঠ সি টি উল ২৬ সিস্ট সপ তি জি অপি কো ৯ রস স্টারস সস ৬ চস চাস এস এ লা (০০ রা ৬ 


চরণ পরশি মহী 'প্রণমিছে রাও পায়, 
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিকে যায়। 
প্রেমময় হ্বর্ণ কান্তি দণ্ড কমগুলু ধারি ! 
উদ্ধারিতে পাপী তাপী সন্ন্যাসের ছল করি, 
অবনীতে প্রেমসিদ্ধু এসেছ পতিত-বন্ধু, 
শুদ্ধ প্রেম-অবতার অবতীর্ণ নদিয়ায়, 
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়। 
হরিনাম সংকীর্তনে নৃতা কর ব্রজেশ্বর, 
হেরিয়া লুটায় পদে কতশত স্ুরনর ! 
নিত্যানন্দ গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসি দিব! নিশি, 
কি শুনালে গৌর তত্ব আমায় ও শচী মায়! 
পদে বমি যেন দাসী শ্ী।পদে মিশিয়ে যায় ! 
আধারের ভাল মন্দ, আমাদের অন্ধ তমঃ, 
দুর কর প্রেম ময়, ঘঘুচায়ে মায়ার ভ্রম ! 
ও জীঅঙ্গে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখাইলে বিশ্বপতি, 
গোপীনাথ গোপীগণ মিশেছে ও রাড! পায় ! 
পদে বসি যেন দাসী প্রীপদে মিশিয়ে যায়! 
“আনন্দ লীলা- রস বিগ্রহায়, 
হেমাভ দিব্য চ্ছবি সুন্দরায় ! 
তন্তৈ মহা! প্রেম- রস প্রদায়, 
ক্ীগৌর-চন্ত্রা় নমো নমন্তে ৮৮ 
“প্রণয়-পরিপতাভ্যাং, ২ প্রতিপদ ললিতাভ্যাং 
প্রত্যহঃ নৃতনাক্জ্যাং প্রতি মুহুরধিকাভ্যাং 
্রন্ষ র লোচনাভ্যাং 


গ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । ৫৩ 


হর হর ভারা এপ হিলি সতী আলি সা তে অপ সানি সত জা ক সি এ-ও কিউ ৯ ৯ এ পিসির সতী ৯ জ স্পালিসিলী তল সপ সস "৯ তন সস পা এ লা সরস সিল হলো এসপি পা পা সা সনি আনি পরি সি সা টি অত 


প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ1” 


প্রণয়েতে পরিণত, প্রতিপদ নুললিত 
প্রত্যহ নৃতন, প্রতি মুহূর্থেই সমধিক, 
প্রন্মর কমল-নেন্রঃ কি সুন্দর, কি পবিস্র ! 


প্রাণেশ চির কিশোর, হৃদে এস প্রাণাধিক ! 
শচীর আঙ্গিন! ছাড়ি নিমেষে তখন 
বৃন্দাবন পথে প্রভূ করেন গমন; 
জাহুবীর, তট-বাটে চলিলেন রঙ্গে, 
কৃষ্ণনাম দিয়! যান, ভক্ত গণ সঙ্গে! 
কিছু দিনে বুন্দাবনে উপনীত হন, 
দর্শন করেন প্রভূ গিরি গোবদ্ধন। 
নান! লীলা-স্থান হেরি হরষ অন্তরে, 
নাচেন যমুনা তটে কৃষ্ণ প্রেম ভরে । 
বু লোক সঙ্গে করি রুষ্ণ-গুণ গান, 
দেখি বৃন্দাবন ধাম জুড়ান পরাণ। 
যেই দ্িকেযান প্রভূ, দেখিছেন যাকে, 
হ1 কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকিছেন তাকে! 
বহু দিন বু রঙ্গ ভক্ত সঙ্গে করি, 
ফিরিলেন মহা৷ প্রভু নীলাচল স্মরি ! 
রূপকে প্রয়াগে আদি ভক্তি শিক্ষা দিলা, 
কাশী আসি সনাতনে ভক্তি বিলাইলা, 
সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দে প্রবোধিয়! কত, 
শিখাইল! বেদাস্তের ভক্তি ব্যাখ্যংযত! 
বেদাস্তের শুদ্ব ব্যাখ্যা করি পরিহার, 
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ভক্তিময় রস-ব্যাখ্যা করিল! প্রচার ! 
পড়িল! প্রকাশানন্দ জ্রীগৌরাঙ্গ-পদে, 
সর্ব্ব শাস্ত্র ভক্তি মাথা দেখে পদে পদে! 
লোক মধ্যে গ্রীগৌরাঙগ-চরণে নমিয়া, 
নাচেন প্রকাশানন্দ ছু*বাহু তুলিয়া! & 
কাশী হ'তে মহাপ্রভু আসিলেন পুরী, 
ছুটিল ভকত বৃন্দ সংকীর্তন করি। 
পরাণ পাইল এবে নীলাচল খাসী, « 
উদ্দিল প্রভাত ভানু তমোরাশি নাশি! 





অষ্টম চক্দ্রিকা_প্রেম-সমাধি। 


কেবল প্রেমের ধর্ম করিতে প্রচার, 
শ্গৌরাঙ্গ ধরাতলে .হন অবতার ! 
ভিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম গৌর-কলেবরে, 
ষড়, বর্ষ এই গত সন্নাসের পরে। 
আর অষ্টাদশ বর্ষ লীল! নীলাচলে, 
অষ্টচত্তারিংশ বর্ষ লীল। ভূমগ্ুলে ! 
চতুর্ব্িংশ বর্ষ প্রভুর নবদ্বীপ লীলা, 
আর চতুর্ব্বিংশ তার সন্যাসের খেলা ! 
নীলাচলে শেষে হন বিরহিণী রাই, 
করেন গম্ভীর! লীলা, দিব্যোন্মাদ তাই। 
অমূল্য বিবুহ-নুখ- সম্ভোগে সংপ্রতি, 
কৃষ্ণ আদ্শনে ভূঞ্ধে “পরকীয়। রতি !” 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা ৷ ৫৫ 


স্০ঞ ও ৩৯ চা তা সি সই এগ ইউলত বি ই বি টি উরি টি ৬ বা উট আটা অপ পিস পর লি উপ পট জপ পট উপ ৬ এসো ওলা অপি উপ উপ সি উপ লস আসা সিসি এ অপি সপ বাজনা সান্যাল বাসটি ভন্ড তাজা 


“শূনা কুগ্ত-মণ্ডপকোণে, যোগাভ্যাস-কঞ্চ ধ্যানে, 
তাহা লঞ্যা রহে শিষ্যগণ, 
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 


ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ।” (৮, ৪র্থ পরিচ্ছেদ অস্তালীলা) 
গোবিন্ন প্রভুর সেবা করে দিবা রাঁতি, | 
স্বরূপ গশুনান শ্লোক ত্রজরলে মাতি। 
ব্রজরসে স্ুরসিক রামানন্দ রায় 
কবিতা শুনান সুখে অমুতের প্রায়। 
বিরহেতে দিব্যোন্মাদ ভাব ধরি প্রভূ, 
কোথ! প্রাণনাথ বলি ছুটিযান কু! 
মহ প্রেম-মমাধিতে দিব রাতি রন, 
কভু সর্ব লোক মধ্যে অদর্শন হন! 
কু বলে কোথা র'লে কৃষ্ঝ গুণধাম, 
হা হা নাথ, হে রমণ নয়নাভিরাম ! 
অবশেষে এক দিন হন নিরুদ্দেশ, 
নান! দেশ খু'জি কেহ না পায় উদ্দেশ! 
কেহ বলে চটক পর্বতে প্রবেশিলা, 
কেহ বলে জগন্নাথ অঙ্গে মিশাইলা! " 
কেহ বলে বাপ দিলা হ! কৃষ্ণ বলিয়! 
পন্ম-হুদে, পদ্মে কৃষ্ণ নাচেন দেখিয়া! 
ভীমন্দিরেখুম়শালেন কেহ বলে কভু, 
কেহ বলেসিন্ধু জলে প্রবেশিলা প্রভূ! 
মহাপ্রভু মহাঁভাব ধরি শ্রীমতীব্‌, 
প্রশিল! বারিধিতলে প্রেম সমাধির! 
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নুধাকর-গ্রন্থাবলী। 
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“জয় জয় জগতে গৌরাঙ্গ অবতার ! 

কলিযুগ বারণ মদ বিনিবারণ, 
হরিধ্বনি জগত বিথার! 

নিজ রসে ভাসি হাসি ক্ষণে রোয়ই, 
আকুল গদগদ বোল, * 

প্রেম ভরে গর গর, না চিনে আপন পর, 
পতিত জনেরে দেই কোল! 


, আপা মস্তক পূর্ণ পুলকিত 


প্রেম ছল ছল আখি, 

আপন গুণ শুনি আপহি রোয়ত, 
হেরি কাদয়ে পশু পাখী । 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত, অদ্বৈত নিত্যানন্দ, 
পারিষদ সঙ্গে অবতার, 

গোলোকের প্রেমধন, বারে যাচিয়! দিল, 
না লইনু মুই ছুরাচার। 

আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে! 

হেন সংকীর্তন রসে ত্রিভুবন মাতল, 
বঞ্চিত মো হেন অধমে! 

গৌরাঙ্গ নিতাই পদ করতর ছায়! নিয়া, 

' সব জীব তাপ পাশরিল, 


মুই অভা গিয়া, বিষ-বিয়য়ে মাতিয়া 


রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল! 





অন্তরঙ্গ খণ্ড । 
নবম চক্দ্রিক। ।-__-লীলাতত্। 


“জয় নন্দ-নন্দন গোপীজন বল্পভ 
রাধা নায়ক নাগর শ্তাম 

সে শচী নন্দন নদিয়া-পুরন্দর, 
স্থর মুনি গণ-মনো মোহন ধাম! 

জয় নিজ কান্তা_ কান্তি কলেবর 
জয় জয় রাধিকা-ভাব-বিনোদ, 

জয় বজ-সহচরী-_ লোচন মঙ্গল, 


জয় নদিয়া-বধু নয়ন আমোদ !” 


গে এস 


অনুমতি চাছে দাস, কপ কর কৃষ্ধদাস, 
তৰ গ্রন্থ মহারত্ব-খনি, 

সে রত্ব আবৃত আছে, তুলিয়া জীবের কাছে 
দেখাইৰ নীল কান্তমণি ! 


গুরু যত ভক্ত হত, ভবে অবতার যত, 
ঈশ্বর-প্রকাশসুর্তি আর, 
তার শক্তি নানা মত যেখানে আছেন ষত 
পাদ-পদ্ধে গ্রণতি আমার ! 
শ্রীগৌরাঙ্গ ধন্ত ধন্য, যিনি শ্রীকৃষ্*-চৈতন্তঃ 
তিনি ভিন্ন অন্ত গতি নাই! 
অন্ধ! ভক্তি প্রেম ভরে, তারগদ-ইন্দীবরে, 


আত্ম মমর্পণ করি তাই! 


৫৮ 
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ধন্য ধন্ত আহা মরি, শ্রীগৌড়-উদয়গিরি, 
রবি-শশিরূপে আসি যখ, 

একত্রে পরমানন্দ শ্ীগৌরাঙজ-নিত্যানন্দ 
সমুদিত সুমঙগল-দাত|। 

উপনিষ্দাদি বেদ জ্ঞানেতে জানি অভেদ, 


ৰলেন অরূপ ব্রহ্ম যারে, 
সে অরূপ ব্রক্মজোতিঃ  , সরূপ কৃষ্ণের ভাতি 
নাচে গৌর কান্তির মাঝারে !* 


কৃষ্-চৈতন্তের কাছে “সব্দুপা অন্পা* নাচে 
বিবাদিনী ছুইটি সতিনী, 
পতিকে কাড়িয় নিতে, চুলাচুলি ভুজনাতে, 


যেন সত্যভামা ও রুল্সিণী 

যোগীন্ত্র মুনীন্ত্র ধারে, আত্ম! বলি ব্যাখ্যা! করে, 
শ্রীচৈতন্ত অংশ তিনি ধন্ত ! 

ষড়েশ্ব্যয-পূর্ণ আর, ভগবান্‌ নাম ধার 
মূর্তিমান্‌ তিনি ভচৈতন্ত ! 

গৃহ আলো দীপালোকে, সেই আলো দীপে থাকে 
দীপ অঙ্গে কত জ্যোতিঃ হেরি, 

একটি সুর্যের কাছে সহত্র কিরণ নাচে, 
ব্রহ্ষজ্যেতিঃ বাচে কৃষ্ে ধরি! 

ধরি গগনের ইন্দু, বাঁচে জ্যোতন্না, নাচে সিন্ধু 
মাধ্যাকর্ষণেই বদ্ধ ধরা, 

«মধ্যবিন্দু+ঞ্ধরি মাত্র, থাকে “অনস্তের” গাত্র, 
কৃষ্ণ বিন! ব্রহ্ষজ্যেতিঃ মরা ! 
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ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধ্যান একই বস্ত “শুদ্ধজ্ঞান”” 
ব্রহ্ম কিছু নহে জ্যোতিঃ ভিন্ন, 

সেই জ্ঞান জ্যোতিঃ-কেন্দ্র প্রেমে মাথা কৃষ্ণ চন্দ্র, 
সেই চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত ! 


আছে যত জ্ঞান-তত্ব, তার মাঝে পরতত্ব 
গৌরতত্ব মহত্বের ধাম, 
যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, বিমল পবিত্র প্রেম, 


বঙ্গ ভূমে 'ভ্রীগৌরাঙ্গ নাম ! 

কভৃ কোনে! অবতারে, কোনে! জন ত্রিসংসারে, 
পায় নাই যে অসুলা নিত্য সত্য ধন, 

সে উজ্জ্বল প্রেম-রস, হইয়া প্রেমের বশ, 
করিবারে অকাতরে ভবে বিতরণ ; 

হেরি কলিষুগ-তমঃ, মধ্যান্ৃ-মার্ভঙ সম, 
অবতীর্ণ অবনীতে হইলেন যিনি, 

মহ। প্রেমে পরিপূর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ, 
হৃদয়-কন্দরে যেন ্ফ্তি পান তিনি। 

মৃগেন্্র গিরি-কন্দরে, করিকুল ধ্বংস করে, 
হৃদয় কন্দরে কাম ক্রোধ করে বাস, 

গৌর-হরি সে কন্দরে, হরিধবনি-হুহঙ্কারে, 
ছরস্ত ইন্দ্রিয় গণে করুন বিনাশ ! 

বিগলিত কষ্-প্রেম, ষেন বিগলিত হেম, 
তাতেই গঠিত রাধা, সুবর্ণ প্রতিমা, 

কৃষ্ণের আনন্দ-শক্তি ধরিফ়্াছে রাধা-মূর্তি, 
বেদ বেদাস্তাদি যার দিতে নারে সীম! ৷ 


৬০ সুধাকর-গ্রন্থাবলী । 


শি এক ক এসসি, পা পরি টস এসি এপ সি সস এ শি এস তি এ এপস সি রিনি লহ বেদ শা তা সি এসসি এসি এস পট এসসি এসি, এসি এপি লে এরি এছ এ 2 


রাধারুষ্ণ এক তত্ব, প্রেমের সমাধি গত, 
বিলাসের বাসনায় দেহ তেদ হয়, 

চির কাল বিলাসেতে, ছুই দেহে আনন্দেতে, 
প্রকৃতি-পুরুষ হন এক রসমর় ! 

কৃষ্ণ সনে শ্রীরাধার মিলন যে ক্ষি প্রকার, 
প্রকৃতি-পুরুষ তন্ন মিলন কেমন, 

দেখাইতে তুমি হরি, বাধা-ভাঁব-কাস্তি ধরি, 
ভূতলে অতুল শোভ। করিলে ধরণ । 

প্রেমষোগ-মহামন্ত শিখাইতে মহা! যন্ত্র-_ 
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত তূমি উদ্দিত ধরায়, 

শিখালে প্রেমের অর্থ-- “প্রেম পূর্ণ পুরুযার্থ? 
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায় । 

রাধা-প্রেম-পারাবার, কতই মহিম। তাঁর, 
অন্ত তার দেখিবার অভিলাষ করি, 

আপন মাধুর্য-ধন, করিবারে আম্মাদন, 
নবদ্ীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি। 


শ্রীকঞ্ণেরে ধ্যান করি, শ্রীরাধিকা ব্রজেশ্বরী, 
কত স্থখ আহা মরি করেন সম্ভোগ, 

সেই সুখ ভূর্জিবারে, রাধানাথ এ সংসারে 

 শচী-গর্ভে আবিভূতি করি মায়া যোগ । 

তুমি গৌর পূর্ণানন্দ, : তুমিই সে নিত্যানন্দ, 
তুমিই অদ্বৈত-তত্ব ভক্ত-অবতার, 

শ্ীবাসে তোম্মরি তত্ব গদাধরে. তব স্বত্ব 
পঞ্চ জন 'পঞ্চ তত্ব” ভ্ীঅক্ষে তোমার । 


প্ীগৌরাঙ্গ-গীতা। ৬১ 


ত ০ পি এআ ৩১ কস রন পা চো এ, পরি ক. লস এ ৬, এ পা এ, এলপি ০৬, এ ৬, ও ৯, এ জজ... 


ধন্য শ্রীকৃষ্চ-চৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য ধন্য, 
ধন্য শ্রীঅদ্বৈত, পদে থাকে যেন চিত, 

আর কি পাবি রেমন, . সেদেব-ছুলভ ধন, 
শ্রীকৃষচৈতন্ত-পদ, মুক্তি-বিনিন্দিত ! 

অপার পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্, 
রবি-শশী সম আসি নাশি অন্ধকার, 

প্রেমের কবাট খুলি, জীবেরে নিলেন তুলি, 
রুদ্ধ করি শোক তাপ ছঃখের ছুয়ার। 

হইয়া অজ্ঞান-অন্ধ, ভুলিয়া! পরমানন্দ 
ভাবিয়াছে মঙ্দমতি মানব সকল, 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, জীবের চরম লক্ষ্য, 
পুরুষের পুরুষার্থ চতুর্বর্গ ফল! 

ঘোর তমঃ অন্ধকার, তা”হতে কি আছে আর ? 
কন্মফলে আশা যার, তার কি বা ফল? 

প্রেম-তত্ব নাহি জানে, মত্ত জ্ঞান-অভিমানে, 
ধর্মঅর্থ কামমোক্ষ-্পকামন কেবল ! 

মোক্ষ-বাঞ্চা সর্ব হতে নিন্দিত প্রেমের পথে, 
অজ্ঞানের শেষ সীমা, নাস্তিক্য আধার ) 


হায় হায় ভক্তদের প্রেম-ভক্কি-অমৃতের 
বিন্দু বিসর্গও ইথে থাকিবে না আর । 
» সতত বা অণ্ডভ যত, ভাবে জীব অবিরত, 


ধরাতলে সে সকল-অজ্ঞানের ফল, 
আহ। কৃষ্ণ প্রেম-সুধা  পাঁনেতে দিতেছে বাধা, 
ভক্তি-নুধা-সিদ্ধু-পথে কণ্টক কেবল! ঃ 


ঙ 


৬২ স্থধাকর-গ্রন্থাবলী। 


শি এডি এসডি তানি এসিসিএ এ এসিড এউ, এসি এ এসি এট ৬ এস এস শো এ এ জা এ সা এ সা পা আস এট সস পা ৯ সর পি পিএসসি পি এরি পি 2.২ 


বেড়াইয়া ঘরে ঘরে, হেন শিক্ষা! সকলেরে 
বক্ষে ধর অকাতরে দিয়াছ ধরায়, 
আচগুলে কোলে করি, প্রেম দ্বিলে গৌর-হরি, 
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায় । 
যাতে আসি ভক্ত গণ, আনন্দে আশ্রয় লন, 
সেই-কৃষ্চ-সংকীর্তন প্রবাহ সুধার 
প্রবাহিত হোক আসি, ংসার-ত্রিতাপ নাশি, 
ন্িগ্ধ করি মরুভূমি-রসন! আমার ! 
জ্রীনন্দ-নন্দন বলি, আনন্দেতে বানু তুলি, 
ভাগবতে দৈপায়ন ধার নাম গান, 
বুন্দাবন-চন্দ্র ধিনি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত তিনি, 
_ নবন্ধীপে অবতীর্ণ জগতের প্রাণ। 
বিশেষ বিশেষ ভাবে, প্রকাশিত তিনি ভবে, 
তিন ভাবে তিন নাম দিতে পরিভ্রাণ,_ 
কাহারে! না! হন বাম, ধরেছেন তিন নাম--- 
: ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পুর্ণ ভগবান্‌। 
চর্না-চক্ষে সূর্য্য দেবে, জ্যোতি দেখে সবে, 
জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে ন। পায়, 
কিন্ত সেই জ্যোতিঃ মাঝে, চিন্ময় বিগ্রহ সাঁজে, 
_. স্সিগ্ধ মুর্তি, যাতে দগ্ধ জগত জড়ায়! 
জ্ঞান-চক্ষে সেই মত, দেখে শুফজ্ঞানী যত-- . 
গুদ্ধ জ্যোতিষ ব্রহ্ম, কিছু নাই আর, 
তক্তি-পথে হয়ে অন্ধ, দেখে না সচ্চিদানন্দ 
€ কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস পৃণ.অব্তার ! 


গ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা ৷ 


শি পা সিল ৮৩ সত শাসিত সিল সচল পাস তি দর্পন সক তি সি তাস টি সপ সি স্সিপ সানির প্শ সিিস্টিীসিলা সিসি শি টি সপ সরি ৯৪ সত আট 


কোটি কোটি ভূমগুলে, সম ভাবে সর্ব স্থলে, 
্রহ্ধ নামে মহাজ্যোতিঃ ভ্ঞানি মনোলোভা, 
আদি অস্ত নাহি যার, সেই জ্যোতিঃ-পারাবার 
চিদানন্দ গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের আভ। ! 
সেই শ্রীগোবিন্দ আসি, প্রেমের পাথারে ভাসি 
নবছু।পে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন, 
ব্রঙ্গজ্যোতিঃ অঙ্গে ধার, - চরণ-কমলে তার 
কোটি. নমস্কার করে সমস্ত ভূবন ! 
ধ্যান-মগ্ন নিরস্তর, উদ্ধারেত। দিগন্বর 
প্রশাস্ত বিমল-চিত্ত সন্ন্যাসী সকল, 
তব অঙ্গ-জ্যোতিঃ দিয়া, ব্রহ্মধাম বিরচিয় 
সে ধামে নির্বাণ-মুক্তি লভেন কেবল। 
এক ুর্ধ্য বিমানেতে, কিন্তু কোট স্ষটিকেতে, 
কোটি স্র্য্য যেই রূপ প্রকাশিত হয়, 
সেরূপতোমার অঙ্গ. কোটি জীবে করে রঙ্গ, 
কিন্তু তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ এক রসময়। 
ভুবন-নিস্তার তরে, পতিতের ঘরে থরে 
ভ্রমিলে রোদন করি পতিত-পাবন, 
সকলি গলিল হরি, গলিল না অহঙ্কারী 
পাষাণে গঠিত এই পাষণ্ডের মন ! 
তব রূপ তিন ভাবে প্রকাশিত আছে ভবে-_ 
_.. ব্রন্ধ আত্ম। ভগবান, তুমি বিশ্বময়, 
বরহ্মা্দি সকলি তাই, তোমাতে দদখিতে পাই, 
_.. ব্রহ্মার্দীর কেহ কিন্তু তোমা সম নয় । 


নুধ।করগ্রন্থাবলী । 


সক স্তর ৪ লানিটিন্িলা সিজন ও পান পানি ৮ জ সিএস সি তন ৭৯৮ সি এত 


সর্ব অবতার ধাম-- “অবতারী” তার নাম, 
_ তুমি সেই'অবতা রী সর্ব-তত্ব-সার, 

যে তোমারে যাহা বলে, তাই সত্য সর্ব কালে, 
তব দেহে রয়েছেন সর্ধ অবতার ! 


ধরি যার শ্রীচরণ, অজ্ঞানান্ধ মুর্খজন, 
শান্স-সমুদ্রের তলে অবহেলে যায়, 
নুসিদ্ধান্ত-রত্ব লাভে, চরিতার্থ হয় ভবে, 


অমর! প্রণত সেই গৌরাঙ্গের পায়! 
দাস্য সধ্য বাৎসল্যেতে, সর্বোত্তম মধুরেতে-_ 
চারি রসে ভক্ত যিনি, কৃষ্ণ তার বশ, 
।প্রেমেতে পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ 
শিখাইল! ভবে এই চারি প্রেম রস। 





দশম চক্দ্রিক।।-_প্রেম তত্ব। 


শাস্স-বিধি নান। মত .করি আচরণ, 
বিধি-ভক্তি বশে লোক . করিছে ভজন, 
ব্রজের নির্মল ভাব--নুপবিত্র প্রেম, 
যেমতি গলিত তপ্ত অবিমিশ্র হেম, 
কি রূপে পাইবে তাহা! মানব সকল, 
সে ভাবে ভাবুক লোক নিতান্ত বিরল; 
বিধি-ভক্তি বশে লৌক ঈশ্বরকে মানে, 
ব্রজের নিশ্মল ভাব স্বপনে না জানে | 


২ ৯ তি পিরীতি তক সির » শাবির 


জ্রীগৌরাঙগ-সীত | ৬৫ 


এ ৯ সি ক অ পাস লাস সমিতি তাপ, লাস লাস পদ পি লেস এ লা তাস্টিপা সকসটি লা পি লা পাস্টিলাশি এসসি পাস পা? ৮ কাস্টিলাসি তা ০ পা পাট পরি শি এন্টি পাস লা শাসিত চনত সিসি সদর ৯৪ ০ ৬6 সি খা 


ঈশ্বর গা করি দরশন, 
ঝলসিত হইয়াছে মানব নয়ন+_ 
ধেয়ে যায় অনন্তের জ্যোতির্ময় সাজে, 
এশ্বর্য্যের পরিণাম বিহ্বলত। মাঝে। 
বিশ্বরূপে অন্ধ হয়ে দেখিতে না পায়, 
প্রেমামুত-নদনদী শুকাইয়! যায়! 
কের সে গদ্য-ভাষা রুদ্ধ হয়ে আসে, 
পদ্যময় 'কাব্যরস থাকে না সে দেশে! 
এশর্য্য-প্রভাবে প্রেম শিথিলতা পায়, 
কৃষ্গ্রীতি-মধারস শুকাইয়া যায় ! 
বিধি-মার্গে নিত্য যারা করিছে ভজন, 
মুক্তি লাভ করি যায় বৈকুণ্ ভূবন। 
চতুর্বিধ মুক্তি সেই এরশবর্ষ্যের ধাম,-- 
সাযুজ্য সামীপ্য সার্ট সালোক্য সে নাম। 
“আমি ব্রহ্ম” জ্ঞান যার, 'সাষুজ্য” সে পায়; 
“সাযুজ্য নির্ববাণ-মুক্তি ভক্তে নাহি চায়। 
হরিনাম সংকীর্তন কলিধর্্ম সার, 
দাস্য সখ্য স্থমধুর প্রেমানন্দ আর 
আচগ্ডালে দান করি শুষ্ক ভূমগ্ডলে, 
নাচাইতে বাছু তুলে পাষাণ সকলে, 
পাষও্ড দলন ধবজা বিজয়-নিশান 
উড়াইতে, জুড়াইতে পতিতের প্রাণ, 
ন্যার-দর্শনের ন্যায় শু সাহারায় , 
নাজাইতে বুন্দাবন প্রেম-যমুনায়, 
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বঙ্গভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী* করি, 
নবদ্ীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি! 
ভক্ত-ভাব ধরি, নিজে করি আচরণ, 
শিক্ষা দিলে জগতেরে ভক্তির সাধন? 
তব অংশে যুগধর্ম আসে বারংবার, 
প্রেমের পুর্ণতা মাত্র পূর্ণতা! তোমার! 
বছ বিধ অবতার হয়েছে ধরায়, 
তোমার মঙ্গল-রূপ সেই সমুদায় ) " 
কিন্তু যি ন! দেখিত নিখিল সংসার 
একাধারে রাধাকষ্চ প্রেমের জোয়ার, 
নাচিত না তরু লতা অসার সংসারে 
স্থির যৌবনের চির প্্রফুল্লতা ভরে ! 
তাই তুমি লীল! ত্র আপন ইচ্ছার, 
শুভ ক্ষণে কলিষুগ প্রথম সন্ধ্যায়, 
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ আসি, 
ধন্য করি বৃগদেশ !-ধন্য বঙ্গবাসী ! 
তপ্ত কাঞ্চনের কাস্তি সুদীর্ঘ শরীর, 
কঠে হরিনাম-ধ্বনি জলদ-গম্ভীর, 
আজানু লম্বিত বাছ, কমল-লোচন, 
শান্ত দ্াস্ত একনি কৃষ্ণ পরায়ণ, 
নিফলঙ্ক পূর্ণ শশী বদন মগ্ুল, 
সর্ব ভূতে সম জ্ঞান, ভকত-বৎসল, 
চন্দন বল্ল নানা অলঙ্কার ধারী, 
॥ নুত্যপরারণ তুমি “নদিয়া-ৰিারী ! 


শ্রীগৌরাঙ-গীতা ৷ ৬৭ 
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কলিযুগে মহাযজ্ঞ “নাম-সংকীর্তন 
করেন সাধন যত স্ুুপপ্তিত গণ) 
এ সৌভাগ্য তাহাদের তোমার কৃপার, 
সহজ সাধন হেন কি আছে ধরায়? 
ধর্মাধম্ম কর্মাকর্দম-_মহা! তমোজাল, 
ধার নামে দুরে যায় এসব জঞ্জাল, , 
বাহু উত্তোলন নৃত্য প্রেম-দৃষটি যার 
প্রেমে পুর্ণ করে এই অসার সংমারঃ 
উদাসী পরম হংস চতুর্থ আশ্রমে, 
পরিপূর্ণ হন ধার অপার্থিৰ প্রেমে, 
ক্রমে ক্রমে তার নাম করি উচ্চারণ 
মরুম়্ মন যেন হয় বুদ্দাবন! 
সদানন্। নিত্যানন্দ, * মহিমা! কি কব! 
অদ্বিতীয় অদ্বইত !__ছুই অঙ্গ তব। 
কত শত ভক্ত আছে উপাঙ্গ তোমার, 
প্রেমে সিক্ত করে শুর অসার সংসার! 
তুলেছে নিশান তারা-_-“পাষওড দলন”, 
হেরি বিগলিত প্রেমে পাষণ্ডের মন ! 
নাম-যজ্ঞ সংকীর্ভন প্রবর্তন করি, 
পবিত্র করিলে ধর! শ্রীগৌরাঙ্গ-হুরি, 
কৃষ্ণজনাম-মহাযজ্ঞ সর্বযজ্-সার ! 
সেই যজ্ঞ, যজেস্বর, মহিমা তোমার ! ৮ 

নিরথি অপূর্ব তব মহাভাৰ-রূপ, 
মর্ব জনে জানে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ । 


৬৮ 





গু 


নুধাকরপগ্রস্থাবলী। 


উসামা গাগা পাসপোর্ট পনি আআ আট ইটা খুটি হট 


প্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বইত চাদ, 
পাতির্লে প্রেমের জাল-_পাখী ধরা ফাঁদ! 
পড়েছে পাষগু-পাথী তোমাদের জালে, 
কূপ! করি রাখ ধরি নিজ বক্ষঃস্থলে! 
আচগডালে বক্ষে ধরি দিলে আলিঙ্গন," 
তাই কাদে পাপী তাপী পাষণ্ডের মন! 
চিন্মরী গ্রকৃতি তুমি-_পুকুষ চিন্ময় ! 
তুমিই সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়! 

অমূল্য পবিত্র প্রেম তুল্য নাই যার, 
আশ্বাদন করিবারে সার ভাগ তার, 
বিতরিতে ভক্তি-ধন অন্থরাগ-পথে, 
কারে বলে 'ভালবালা, শিখাতে জগতে, 
দিতে নিত্য স্নিগ্ধ রল দগ্ধ জীব গণে 
রসিক-শেখর কৃষ্খচ ভাবিলেন মনে, 
ঈশ্বর প্রব্য্যময়-_-দেখিয়া দেখিয়া, 
বিভূর প্রভূত্ব মাত্র জানিয়া জানি, 
ভক্বে ভয়ে ভক্ত গণ দুরে দূরে ধায় 
“একান্ত আপন” বলি জানিতে না পায়! 


জগতের প্রাণ কষ্ণ--প্রেম-পারাবারে 


প্রাণ তরি ভালবাস! ঢালিতে না পারে! . 
ঈশ্বরে শ্বর্ধয দেখি ভয়ে করে স্তব) 
এশ্বয্-জ্ঞানেতে মুগ্ধ সমস্ত মানব ? 

উব্যয দেখিণে প্রেম শুকাইয়! যায়, 

শুদ্ধ প্রেম বিনা কেছে আমায় ন! পাস্ক। 


নর শখ শ্া্জিপা এ লাস 
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প্রভু বলি মান্ত করে যে জন আমারে, 
আম! হ'তে আপনারে হীন বোধ করে, 
দূরে থাকি স্তুতি করে শ্রন্ধা-ভয় মনে, 
তার প্রেমাধীন আমি হইব কেমনে? 
যেভাবেযে জন করে ভজন আমায়, 
সেই ভাবে দেই আমি দরশন তায়। 
পুত্র মিত্র সথ! কিংবা! বলি প্রাণ-পতি, 
আমাতে মমত! স্নেহ কিংবা শুদ্ধবা রতি 
যে জন অর্গণ করে বড় ভাল বাসি, 
আমায় যে ভাল বাসে নিজ স্বার্থ নাশি, 
আমায় সর্বদা জানে আপন সমান, 
কিংবা করে আপনারে শ্রেষ্ঠ অভিমান, 
তার বশীভূত আমি থাকি চির দিন, 
হইয়! সর্ধতোভাবে তার প্রেমাধীন। 
পুজ্র পুত্র বলি করি ন্নেহ-সম্বোধন, 
জননী করেন মোরে লালন পালন, 
সখ। আসি চড়ে মোর স্বদ্ধের উপরে 
উভয়ে সমান জানি, সরল অন্তরে 3 
ভতপনন! করেন প্রিয়া অভিমান ভবে, 
বেদ স্তুতি ছাড়ি তাহা গুনি সমাদরে ! 
এ সব স্বজন মিলি এক সঙ্গে রব, 
প্রেম দিতে অবনীতে অবতীর্ণ হব। 
এ সকল স্থুরসের সার ভাগ নিড়া, 
নিজে নিজে আন্বাদন করিয়া করিয়া, 


৭০ স্থধাকরগ্রস্থাবলী । 
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দেখাইব ভক্ত গণে খুলি মন প্রাণ, 
প্রাণ সম ভক্ত গণে দিব প্রেম দান! 
ব্রজের নির্মল রাগ করি দূরশন, 
উল্লাসে নাচিবে মম প্রিক্তম গণ ! 
ধর্মাধন্শ বেদ বিধি দুরে পরিহরি,  « 
জুড়াইবে প্রাণ মোরে আলিঙ্গন করি ! 
প্রেম আস্বাদন ত্বুরে ভাবি মনে মনে, 
অনুরাগ ভক্তি "তে প্রিক্তম গণে, , 
নিয়! উদয়-গিরি আরোহণ করি, 
নীলাচলে মস্তমিত শ্গৌরাঙ্গ হরি! 
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নিন প্রেমেতে তোমার, 
নাম-সংকীর্তনে দিলে সম অধিকার ! 
স্টায় বেদ বেদাস্তের অভিমান ভুলি, 

. ব্রাহ্মণ চগ্ডালে মিলি করে কোলাকুলি! 
সে যেকি অপূর্বভাৰ কহিতে ন। পারি, 
মনে হনে দরদরে ঝরে নেত্র বারি! 
আমাদের অভিমান দূর কর আসি, 
সোগার গৌরাঙ্গ চাদ ডাকে বঙ্গবাসী ! 
শ্ীচৈতন্ত নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ ধাম, 
ভূতল শীতল কর দিয়! কৃষ্ণ নাম”। 
বঙ্গবাসিগণে আসি রাখ রাঙ্গা পায়, 
জগতের গ্রেম-গুরু, প্রণমি তোমায়! 





শ্ীগৌরাঙ্গ-গীতা । ধ১ 
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একাদশ চক্রিকা ।-_বুন্দাবন তত্ব । 


শুক অবনীতে, যুগ-ধন্ম দিতে, প্রেম-রুসে সিক্ত করি, 
ভবে অবিরাম, দিতে “কৃষ্ণ নাম,, এসেছ গৌরাঙ্গ হরি ! 
কি বলিব আমিঃ সাক্ষাঁৎ যে তুমি, মধুরস মূর্তিমান্‌ ! 
তাই আস্বাদন, তাই প্রচারণ, করে তৰ মন প্রাণ! 
আর ষত রস, মধুরের বশ, আপনিই সঙ্গে যায়, 
মধুরের মাঝে ষথ! কালে সাজে, দান্ত সধ্য সমুদায় ! 
দাস্য-সেবকতা, সধ্য-নুহদতা, পিতৃ মাতৃ স্নেহ আর 
সকলি বিরাজে মধুরের মাঝে, দেই ত রসের সার! 
সদ! সাম্য ভাবে থাকিলে নীরবে পুরুষ প্রকৃতি দ্বর়, 
তাই সাম্য রস,--সদ! যার বশ, মুনি খধি সমুদয় ! 

সে সাম্যের বশ নহে বঞ্জরস--অলস নহে সে ভবে, 
ক্ষান্ত নাহি হয় বাড়ে ক্রমান্বর় “জয় রসময় 1” রবে। 
রাঁধা-কৃষ্ণ-ভাব, এমনি 'প্রভাব--উভয়-ইন্জ্রিয় গণ, 

যাঁচি যাচি ধরে, নাচি নাচি করে পরম্পরে আলিঙ্গন ! 
ইন্দ্রিয় সকল সম্তভোগে কেবল, হতেছে দুর্বল যবে 
ক্রমান্বয়ে ক্ষয়, বর্ধিত না হয়, “কাম” নাম তার ভবে । 
নহে সে "স্বপথ* সে সব বিপথ, সংষত করিলে তায়, 
নিত্য তক্ত-সঙ্গে নিত্য রস-রঙ্গে ইন্দ্রিয-তুরঙ্গ ধায় ! 
হয় না! দুর্বল, বদ্ধিত কেবল অনন্ত সে বল তার, 

পদ তলে পড়ি যায় গড়াগড়ি মৃত্যুনয় এ সংসার ! 
পরব্যোম-ভূমি মায়! অতিক্রমি ররেছে প্রকৃতি-পারে, 
বিভুর সান অনন্ত মহান্‌ সর্বব্যাপী বলে ঘারে ), : 


ণহ স্থধাকরশ্রস্থাবলী। 
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তর উদ্ধভাগে সুষ্ তত্বেজাগে “কৃষ্-লোক” নাষে ধাম; 
তথ শ্রাগোকুল, নাহি যার তুল, ব্রজপুর যার নাম! 
সকল তত্বের পর্ব মহত্বের বিশুদ্ধ সত্বের পার 

সেই ব্রজধাম, “বৃন্দীবন+ নাম, সকল শোভার সার! 
বুন্দাবন স্থান অনন্ত মহান্, সর্বব্যাপী সর্ধ”পরে, 

নিক্লম অধীন নহে কোন দিন, স্বাধীন স্বভাব ধরে! 
এক মাত্র হয়, ছুই কভু নয়, বৃন্দাবন অবিনাশী ) 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয় রক্ষা মাঝারে আসি। 
জড় অতিক্রমি, চিস্তাঘণি-ভূমি,--চিন্যয় সে বৃন্দাবন, 
কল্প-তরু তথা, কত কল্প-লতা কর্প-পুষ্প অগণন। 
মায়ামোহ-ছায়্া প্রাকৃতিক কানন! নিম্ন! সদা থাকে যারা, 
চিদদানন্দ-ধন “নিত্য বৃন্দাবন” দেখিতে না পায় তার! !-" 
চম্ম চক্ষু ছারা খ.জিতেছে যারা, যায় না প্রেমিক-কাছে, 
দেখে তার! সবে মৃন্মরর ভবে ভূ-খণ্ড পড়িয়া আছে! 
শ্রীবৃন্দাবনের নিগুঢ় তত্বের অধিকারী ভক্ত গণ, 
স্বরূপ জানিয়া প্রেম-নেত্র দিয়া করিছেন দরশন,- 
অনন্ত যৌবন অম্লান বরণ চির সবুজের শোভা 

নাঁচিছে, ছুলিছে, অমিয় ঝরিছে, বুন্দাবন-মনোলোভা ! 
কোটি ব্রজাঙ্গনা অনস্ত যৌবন শ্রীরাস-মগল মাঝে 
ঘিয়েছে মাধবে, জীবন-বল্পভে, নবীন রসিক রাজে! 
নাহি অন্ত তার--অনস্ত বিহার, নিয়! নব রসময় ; 

অমিয় দর্শন, - নিতুই নূতন, পুরাতন নাহি হয়! 

প্রেমে হয়ে মত্ত হেন গৃঢ় তত্ব প্রকাশিতে এ ধরার, 
রাধভাব ধরি, তুমি গৌর-হরি, অবতীর্ণ নদিয়ায়! 


জ্ীগোরাঙ্গ-গীতা । ধ৩. 





সপ উপ পিউ এ পা পপ উন ্্্্্ই্টপ্্ এ,এ স৯এউ 


জ্যোতির মণ্ডল রয়েছে কেবল বৈকুণের চারি ধারে, "* 
সেই মহা জ্যোতিঃ হরি-অঙ্গ-ভাতি, সিদ্বলোক বলে তারে; 
চিৎস্বরূপ হয়, শুফজ্ঞানময়_-সেথা এক সত! মাত্র, 

শুধু চিৎসত্তা, নাহি কেহ কর্তা, শ্রদ্ধা ব! প্রেমের পান্র। 
চিৎ-বিশেষ ভাব স্থন্দর স্বভাব চিৎ-বিলাসনরস নাইঃ 
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠ ভিতরে সে ভাব দেখিতে পাই! 
বৈকুণ্ঠে কেবল পরশ্থ্য্” সকল, হরির পপ্রতৃত্ব" শুধু, 

তাহা হতে দূরে আছে ব্রজপুরে “কেবল প্রেমের মধু!” 
রাধা-ভাব-খনি মাঝে প্রেমমণি 1---৫স- প্রেম হুহাত দিয়া 
করিল! যেজন ভবে বিতরণ, সুকলের দ্বারে গিরা, 

সে গৌরাঙ্গ নাম প্রাণের আরাম অমির-ভাগ্ডার হোক, 
উ্ধ বান্ছ করি বলি “গৌর-হরি !” নাচুক সকল লোক ! 
যে প্রেমের অর্থ, পূর্ণ পুকুবার্থ__স্থার্থের একান্ত নাশ, 

সে প্রেমের ঘা ছিন্ন হয়ে যায়, সংসার মায়ার পাশ ! 

ধন্ম অর্থ কাম আর মোক্ষ ধাম_তুচ্ছ পুকযার্থ হায়, 

শেষ পুকুষার্থ “প্রেমের মহত্ব প্রক্ষ/টিত নদিরায়। 


রর 





দ্বাদশ চক্ড্রিকা।-_মহাভাব তত্ব । 


* কথোপ কখন ছলে, রামানন্দে বলেছিলে 
যে কথা নদিয়! টাদ যাই নাই ভূলে, 
সে শিক্ষা হুর্লভ অতি, কৃষ্গাস মহামতি, 


যতনে রতন সম রেখেছেন তুলে! ৭ 
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১ তুষি জিজ্ঞাসিলে তার, কহ কহ রাম রায়, 
কি সাধনে মানবের জুড়াইবে প্রাণ ? 
রামানন্দ কহে বাণী-_ শুন শুন গুণ মণি, 
?-১) শ্বধন্ম পালনে জীব পাবে পরিভ্রাণ | 
তুমি ত কহিলে তবে-- সে সকল সত্য ভবে, 
কিন্ত গুঢ় তত্ব আরে! কহ রাম রায়, 
রুহি সে অমুত কথা, . - আমার প্রাণের ব্যথা 
জুড়াও, অধিক আর কি কৰ তোমায়! 
শুনি রামানন্দ কন, শুন প্রভে! নিবেদন 
৯ ঢ হরিপদে সর্ববকর্্দ সমর্পণ করি, | 
লোকে যদি কর্ম করে, তাতেই ত্রিতাঁপ হরে, 
সবে শাস্তি পায় সর্ধ হুঃখ পরিহরি ! 
তুমি তাহা সত্য মানি, কহিলে হে গুণমণি-_ 
রামানন্দ, এ কথায় আনন্দ না হয়, 
প্রাণে মোর বলে যাহা, তুমি অবগত তাহা, 
কহ কিসে হবে জীব চিরানন্দময়? 
ক্লৃতাগ্রলি করি রায় উত্তরু করিল! তায়--. 
5৪ ভক্তি আরজ্ঞান যোগে করিলে সাধন, 
_.. ভগবত্কুপাহবে, সবে পক্রত্তাণ পাবে, 
মানবের মনোরথ হইবে পুরণ! ৮ 
সেকথায় তব প্রাণে  কভুনা প্রবোধ মানে, 
পুনঃ জিজ্ঞাসিলে তুমি হইয়৷ কাঁতর,-- 
সতা কহ রাম স্বীয়, মিনতি করি তোমার, 


॥" আর যদি কথা থাকে ইহার উপর। 


০ 


রখ 
*| নে 
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রামানন্দ কন তবে-_ গুধু ভক্তি যোগে ভবে 
হরি-পাদ-পদ্ম লাভ হবে মানবের, 

তুমি ত৷ মানিয়! সত্য, জিজ্ঞাসিলে গৃঢ় তত্ব; 

 ন্বায় কন, দাস্যপ্রেম শ্রেষ্ঠ সকলের । 


আনন্দে কছিলে তুমি-_ কৃতার্থ হইনু আমি, 
তার পর আরে কিছু কহ কপ! করি, 

রায় কহে-_-অন্ধ আমি, বলি য! বলাও তুমি, 
রুপা কর দীন দাসে শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি। 

অন্তরে শ্রীভগবানে প্রভু বলি যার! মানে, 
তাদের আনন্দ শাস্তি সীমাবদ্ধ আছে; 


প্রাণাধিক রুষ্ণ-ধনে স্থহৃদ যাহার! জানে, 
মোক্ষ-পদ অতি তুচ্ছ তাহাদের কাছে! 

তুমি প্রভূ প্রেমাননে কহিলে সে রামানন্দে-. 
জনম সার্থক আজ হুইল আমার, 

ধরিতেছি তব করে, বঞ্চিত না কর মোরে, 
কহ সে অমিয়-তত্ব, থাকে যদি আর। 

রামানন্দ কন তবে- প্রাণকৃষ্ে কান্ত-ভাবে 

ভজনা করিলে জীব যে আনন্দ পায়, 

মে কথা কি কব আমি? সকলি তা জান তুমি! 
প্রেমের চরম কথা কহিনু তোমার । 

ভাসিয়! নয়ন ধারে . তুমি যে কহিলে তারে,-- 
কহ রায় আরে! উচ্চ তত্ব আছে যত) 

যাহা কও সব সত্য, 
আমায় কিনিয়ে লও জনমের মত! 


আরো! কও রসতত্ব_-. 


৫ 
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সুধাকর-্রস্থাবলী। 


কহিলেন রাম রায়-- এৰে আমি নিরুপায়, 
কহিবারে ন! ভুয়ায় হতবুদ্ধি যেন; 
সংসারে ইহার পরে, . আরে যে জিজ্ঞাস! করে, 
আমি তজানি না প্রভু আছে কেহ হেন। 
ভুমি জিজঞাসিলে যাহা, তুমিই হ জান তাহা, 
আমি ত জানি না--কহি তোমারি ক্কপায় ; 
কান্ত-ভাবে যে সাধন, তা ছ”তে অনুল্য ধন, 
বাধা-প্রেম-্কান্ত-ভাব মলিন যগায় 1. 
তখন কহিলে তারে» ক্ৃতার্থ করিলে মোরে, 
বরষিলে কর্ণে মোর অমৃতের ধারা, 
ঝাঁধা-প্রেম-পারাবার গভীরতা কত তার, 
কহ মোরে-ছায় আমি জ্ঞান বুদ্ধি হার! ! 
কছিলেন রামানন-- কি ঞ্হিব গৌরচন্দ্র 
কহিবার আমার ত আর কিছু নাই, 
রাধা প্রেম-পারাৰার, কি সাধ্য ত। বর্ণিবার? 
গাইয়! একটি গান তোমারে শুনাই। 
গীত। 
।পন্ধিলহি রাগ নয়ন-তঙ্গ ভেল, 
অনুদিন বাড়ল অবধি না| গেল ?.. 
নাসে।রমণ। . নাহাম্‌ রমণী. 
দু মনে মনোভব পেশল জানি 1” 
নয়নে নয়নে হ'ল প্রথম/মিলন। 
বাড়িতে লাগিল প্রেম অনন্ত যেমন, 
সেএহে পুরুষ সথি আমি নারী নই, - 
যনে মনে শুদ্ধ প্রেম প্রবেগিল সই! 


সস্টি ৬৬ আসা পান টি তল স্াশি জল এ সিসিক পিসি পাশ পাখি শাসিত ০৪ িপস্িতান তাস, শম্পা জট 


উগোরাঙগ-গীতা। ণণ 





গুনি সে অপুর্ব গান, বিচলিত তব প্রাণ, 
অধীর হই্সাষ্ভুমি উঠিলে ত্বরাক্ 
মুখে হাত দিয়! তার নিষেধিলে বারংবার, 
ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও রামানন্দ রায়! 
শুনিলে তোমার গান, আমার যে যায় গ্রাণ। 
জন সাধারণে উছ! শুনায়ে। না আর, 
বসি মর্মীজন-প্রান্তে কহিও বেদা স্-অস্তে 


কেমন সে “রাধা কষ্*-যুগল-বিহার” ! 


ব্রয়োদশ চক্দিক।।--রসতন্ত্ব। 
বিরহু-স্ুখ ও পরকীয়। রতি। 


দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর যে রস, 

ভক্ত গণ হন এই চারি রসে বশ) 
প্রেমের আধার ভক্ত চারি রসে অনুরক্ত, 

যে ভক্ত যেরসেচিত্ত করেন সরস, 

সেই ভাব শ্রেষ্ঠ তার, তাহে কৃষ্ণ বশ! 

এই চারি, রাগ-ভক্তি করিলে বিচার, 

শ্রে্ঠই মধুর রস, তুল্য নাই যার; 


ৰাৎসল্য বা দাস্ত সখ্য, . হয়েছে মধুরে এঁক্য ; 
মধুর রসেতে আছে সর্ব রস সার, . 
৪ যে রসেন্চি রসময় গৌরাঙ্গ আমার! 


এই যে উল্লাস-ময়ী সুমধুর! রতি, 
পাত্র ভেদে হন্ন ভিন্ন আম্মার গতি ! 


৬ এসি এসিসিএ এ এস্াস্্উিস্রিস্রিটসটি 


স্থখাকরগ্রস্থাবলী। 


বিলি আর 





যে জন যেরূপচায়, সেজন সে রূপপাক্গ, 
বিশেষে মজিয়া যায় সুরসিক মতি! 
মধুরের ছুই ভাব- গোপনীয় অতি। 
একটি স্বকীয়৷ রতি, অন্ত পরকীয়া, 
স্বকীয় রতির গতি দেখ মন দিয়! 
স্বীয় স্থখ অভিলাষে, বাধ! আছে স্বার্থ-পাশে, 
হেন যে প্রেমের টান পরম্পরে নিয়া, 
সে প্রেম স্বকীয় হয় “বিনিময় দিয় ! 
পরকী়় প্রেমে বাড়ে রসের উল্লাল, 
প্রাণেশে সর্বস্ব দিব--এই অভিলাষ; 
অবিরত ছঃখ পাই তাতে কিছু ক্ষোভ নাই, 
নিজ সখ নাহি চাই, এই মনে আশ-_ 
প্রাণেশে করিব সুখী, স্বার্থ সুখ নাশ! 
পতি-পত্বী প্রেম ক্রমে পুরাতন অতি, 
 পরম্পর স্বার্থে বাধা “সামঞ্জন্ত। রতি*। 
নিজ স্বার্থে বন্ধ হ'লে "সাধারণী রতি” বলে, 
নিঃস্বার্থে “সমর্থ রতি*--আত্ম সমর্পণ, 
“সমর্থ।” শ্রীমতী আর ললিতাদি গণ। 
কৃষ্ণের মহিধীগণ পসামঞ্জহ্যা” ধরে। . 
পতি-পত্বী ভাবে সদা বাধা পরম্পরে। 
সস্তান সম্তৃতি অতি বিষম দাম্পত্য গ্রন্থি, 
সে গ্রন্থিতে গন পড়ে গতি-পত্বী-মুখ, 
. পরম্পরে ভোলে হেরি সন্তানের মুখ! 
যে প্রেম সুলভ নয়। গোপনীয় অতি। 


৯০৫ সপ সা সা সা অপি পাসপোর্ট সা পা পলি লে অনা জিন্স 


শীগৌরাঙ্গ-গীতা | ৭৯ 


৮০৬০ স্পা পাস্তা রিসালাত লাশ এ এ এসি পাত সপ ৯৩ সপ সাপটি সিন ৮৯০টি আলীস্ষিল সত ৬ পাসিপাস্পিসিল পডাছিভাছি 2 পিস ছি তত ৬ 


কদাচিৎ দৈব বশে পায় ভাগ্যবতী, 
সেই গুপ্ত প্রেম-যাগ, তণ্ত “নব অনুরাগ” "* 
নয়নে নয়নে খেলে বিদ্যুৎ যেমন, 
সে নব-নবায়মান, নিতুই নুতন ! 
কি মহত্ব, কি গুরুত্ব, কত শক্তি তার, 
ধনজন দেহ-প্রাণ জ্ঞান করে ছার! 
সে প্রেম চাপিয়। রাথে, পাছে সংসারীর! দেখে, 
তাই তার শক্তি বৃদ্ধি, বেগ বুদ্ধি অতি, 
অলক্ষ্যে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের গতি ! 
এ দেহে না সহে তাহা নির্ধোধের। মরে, 
তাড়িতাগ্নি সম তাতে সর্বনাশ করে ! 
সেই ওপপত্য ভাব, নিন্বনীয় কু-ম্বভাব, 
. এ দেছে জড়ীপন মনে বিন্দু ধরে যদি, 
অগ্নি সম লগ্ন হয়, দগ্ধে নিরবধি! 
কিন্ত নুনির্মল কাচে সুরক্ষিত করি 
অগ্নি বথ! সুকৌশলে রাখে লোক ধরি, 
সেরূপ চিন্ময় মনে | পরকীয়া রতি সনে, 
ধরশ্বরিক প্রেম-অগ্রি ধরে গোপীগণ, 
তাদের চিন্ময় মন স্ফটিক যেমন ! 
অগ্নি বদ্ধ কাচ মধ্যে আজ্ঞাবহ অতি, 
প্রেম বদ্ধ গোপীদেছে, চিল্সয় সে মতি। 
ধরিয়! চিন্ময় দেছ  প্রেমাগ্নিকে আজ্ঞাবহ 
| বৃন্দাবনে গোপীগণ করেছিল ক্রমে, 
্ত্ীপুক্রষ-ভেদবুদ্ধি ছিলনা সৈ প্রেমে! 


৮৪ সুধাকরগ্রস্থাবলী। 





সেই তত্ব রাম রায় মুখে মোরা শুনি, 
* প্না সো রমণ সথি না হাম্‌ রমণী !” 
ললিতাদদি রাধা সতী, তাদের “সমর্থ! রৃতি,* 
সমর্থা রতির অর্থ *প্রেম আজ্ঞাবহ,__ 

- অক্লেশে সহিতে পারে ব্যথ! ছুর্ব্বিসহ 1” 
চিন্ময় মনেতে প্রেম, জড়-মনে কাম, 
চিন্ময় চিত্তের কাম ধরে প্রেম নাম। 

উভয়ে সাদৃষ্ আছে, বুঝাতে লোকের কাছে, 
ভাগবত বলেছেন প্ভাঁব পরকীয়া,” 
জড়তার ভাণ করি চিন্ময়তা নিয়! ! 
গোগীর সে 'পরকীয়া অব্যক্ত অব্যক়, 
অজজড় চিন্ময় দেহে চিদানন্দ ময়! 
ভাগবতে ব্যাস-বাণী, মহাপ্রভু মুখে শুনি,_ 
নিত্য সিদ্ধ গোপী দেহ-্-ণঅম্লান যৌবন,” 
চিন্সয়ে করিতে হয় সে ভাব গ্রহণ! 
ঈশ্বর উদ্দেশে শুধু গোপী প্রেম হয়, 
“পরকীয়া” নাম তাই দোষাবহু নয়। 
বিন্ু দোষ নাহি কভু, বুঝালেন মহাপ্রতু,-- 
“পরব্যসনিনী নারী গৃহ কর্মে মন, 
তখনো আসম্বাদে পর-সঙ্গ রসায়ন !* 
যেমন ব্যভিচারিণী গৃহকর্মে থাকে, 
নব সঙ্গ সুখ কিন্তু সদা! মনে রাখে, 
ঈশ্বরে সে ভাব হ'লে *পরকীয় প্রেম+ বলে, 
প্জতৃঞব কামে প্রেমে বহুত অন্তর, 


শ্ীগৌরাঙ্গ-গীতা। ৮১ 
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কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্মল ভাম্কর।” 
পরকীয়া রতির সে বুন্দীবনে স্থান, ”" 
গোপীভাবে মাত্র তাহা আছে বিদ্যমান্‌। 
গোগীভাব শিরোমণি পরকীয় রস খনি 
প্রীরাধিকা-_প্রেমময় জগতের প্রাণ, 
পরা প্রক্কৃতিতে সেই দেবী অধিষ্ঠান! 
যত ভাব উঠে মথি প্রেম-পারাবার, 
প্রো নিরমল প্রেম সর্বোত্তম তার, 
কুষ্চের মাধুর্য ধন করিবারে আস্বাদন, 
প্রকৃষ্ট উপায় হেন আছে কিবা আর? 
শ্রীরাধার প্রেমধন--মহিম। অপার! 
তাই তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ আসি, 
নিয়। নিরমল প্রৌঢ় প্রেম সুধা! রাশি, 
অবিরত “হরি হরি' উচ্চারণ করি করি, 
ভীরাধার ভাব ধরি নেত্র জলে ভাসি, 
শিখালে প্রেমের অর্থ, স্থার্থ রাশি নাশি! 
দেবের অভয়-দাঁতা, অখিল-তারণ, 
উপনিষদের লক্ষ্য পুর্ণ সনাতন, 
ভক্ত আর গোপিকার প্রেমের মাধুর্ধয-হার, 
অসার সংসার সার, পরাৎপর ধন, 
ভ্রিলোক পুজিবে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ? 
ব্রজের মধুর রস ,আম্বাদন তরে, 
স্বীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে, 
গোপীর মাধূর্যয ভাবে প্রকাশিত যিনি ভবে, 


৮২ সুধাকর-গ্রস্থাবলী। 


শিলা সা সি এস৯ পািপ০া স- সাসি এলাি পসপিশ, শিস কস পাস ও এ সিস্ট পি সিল পাস ত সা সিজ লাটিও জি তপন এল প্রা অপি, জানি জাবগস্উনিসি ডি ৬৫ 


শ্ীকষ্চ-চৈতন্ত সেই গৌরাঙ্গ স্ুন্দরে, 
ত্রিলোক করিবে পুজা প্রেম ভক্তি ভরে! 


চতুর্দশ চক্ড্রিকা,__গোগপীভাব, যুগল ভজন। 


কৃষ্ণ প্রেম ম্বরূপা! শ্রী রাধা বিনোদিনী 
কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি স্বরূপিণী, 
আহ্নাদিনী শক্তি নাম, কেবল আনন্দ-ধাম, 
নিত্য রসময় কৃষ্ণ চিত্ব-বিলাসিনী, 
নিত্য নিরমল সত্য অমৃত রূপিণী ! 
প্রেমের যে সার ভাগ “ভাব” বলে তায়, 
ভাবের চরমে “মহাভাব” বল৷ যায়, 
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীবাধিক! বিনোদিনী 
.. ক্ক্৫-অঙ্গে, মুগমদে সুগন্ধের প্রায়, 
-আম্বাদিতে লীলা-রস ভিন্ন ভিন্ন কায়। 
সর্বব্যাপী রাধা-প্রেম, বিভূর সমান, 
ক্রমে বৃদ্ধি পায়, আর নাহি পার স্থান, 
সেই প্রেম পারাবার, আদি অন্ত নাছি তার, 
ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে গগন সমান, 
সে প্রেমের নাই শেষ মান পরিমাণ । 
মাধব-মাধূর্য্য-বাযু বহছিলে প্রবল, 
রাধা-প্রেম-সিন্ধু তাহে উথলে কেবল, 


সি ৯ পপ পি, পিসি এসি 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীত!। ৮৩৬ 
ক্রমাগত হিংসা! বশে, বৃদ্ধি পায় অবশেষে” 
অনন্ত অমিয়-রসে ভাপায় সকল, 
কেহ নাহি হারে, তুল্য উভয়ের বল! 
ব্রজ-বনিতার প্রেম-_মহাভাব নাম, 
সে প্রেমের অর্থ নহে ' সংসারের কাম ) 
কি পবিত্র সুনির্দল, দেবারাধ্য মহা বল! 
কেবল নিঃস্বার্থ বল পূর্ণানন্দ-ধাম, 
মোক্ষ-ফল বিনিন্দিত সুধা অবিরাম! 
শরীরের সখ “কাম”, “প্রেম' চিদানন্দ, 
গিণ্টি আর খাঁটি সোণা, কি চিনিৰে অন্ধ ? 
লৌহ কাঞ্চনের মূল্য, অজ্ঞ জনে জানে তুল্য, 
পূৃতি গন্ধে সদা যার নাসা-পথ বন্ধ, 
পায়কি সে কোকন্দ মৃগমদ গন্ধ? 
আপন ইন্দ্রিয়-নুখ ইচ্ছা হ'লে মনে, 
সেই ইচ্ছা! কাম নামে বিদ্বিত ভবনে ; 
কেবল ঈশ্বর-প্রীতি বাগ হ'লে নিতি নিতি, 
তাকেই পবিত্র প্রেম বলে ভক্তগণে, 
সে প্রেম পূর্ণত৷ প্রাপ্ত নিত্য বুন্দাবনে! 
বেদ-ধর্ম লোক-ধন্ম দেহ-ধন্ম আর, 
ধৈর্য্য লজ্জা! কর্্াকর্দ সকল প্রকার,” 
এ সব নিজের তরে কামেতে আবদ্ধ করে, 
সে সকলে অবহেলে করি পরিহার, 
যায় চলি, হৃদয়েতে প্রেমোদয় যাঁর । 
টি কুলাচার-পরিবার স্বজনের ভয়, ও 
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যাহার অন্তরে আর হয় না উদয়, 

কেবল কৃষ্ণের সেবা কায় মনে করে যেবাঃ 
সেই দেখে এই বিশ্ব কৃষ্ণ-গ্রেমময়, 
বন্দাবন-্ফুর্তি তার সুনুমুছঃ হয়। 
কাম-গন্ধ নাই ব্রজ--বনিতা-অস্তরে, 
তাদের সকল, কর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণের তরে 

নিজ সুখ দুঃখ নাই, কৃষ্ণ-ন্খে সুখী তাই, 
কৃষ্ণ-স্থখ অন্বেষণ করে প্রেম ভরে, 
দেহ মন প্রাণ সপি শ্রীকৃষ্ণের করে। 
তবে কেন কৃষ্ণ প্রাণ ব্রজ-নাবী গণ, 
সাজার আপন অঙ্গে বিবিধ ভূষণ ? 

বেণী বাধে চিকনিয়া, থরে থরে পুষ্প দিয়া, 
বমনে সাজায় অঙ্গ: 'কজ্জলে নয়ন? 
নিতি নিতি অঙ্গ মাজে কহ কি কারণ? 
কষ্ঞ-প্রাণ! ব্রজগোপী কৃষ্ণজ-বিলাসিনী 
অন্তরঙ্গা-শক্তি, কৃষ্খ আনন্দ-দায়িনী ! 

কৃষ্ণের প্রীতির তরে, নিত্য বেশ তৃষা করেঃ 
কৃষ্ণ সেবা তরে মাত্র যত সীমস্তিনী 
সাজায় আপন অঙ্গ দিবস যামিনী ! 
“এই দ্বেহ করিয়াছি কৃষে সমর্পণ, 
এ শরীর নহে মোর, শ্রীকঞ্চের ধন) 

কৃষ্ণ বিলাসের দেহ্‌ অযত্বকি করে কেছ? 
দর্শনে পর্শনে তুষ্ট শ্ীকষ্ের মন*-_ 

* এই ভাবি অঙ্গ সজ্জা করে গোপী গণ।' 
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০৪১০৯ পতল তি এসপি এসপি সস পপি 








পি এসপি এসি ০০৬ এরি এ এজ 


"জ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এই শ্রীঅঙ্গ আমার”-_ 
এই ভাবি নিজ দেহে যত্রবাড়েযার, 
তারে হেরি দর দরে কুষ্খের নয়ন ঝরে, 
উথলিয়া৷ উঠে বিশ্ব প্রেম-পারাবার !__ 
বাড়িছে বিলাস-সিন্ধু ব্রজ-গোপিকার ! 
ব্রজ-বালা রূপ গুণ দরশন করি, 
প্রীতি-পারাবার মাঝে মগ্ন হন হরি! 
শ্ীকৃষণ হ”লেন সুখী, গোপী গণ তাই দেখি, 
ভাসে সুখ-সিন্ধু মাঝে নৃত্য করি করি--. 
অমুতের সরে শত ফুল-কুলেশ্বরী ! 
ব্রজ-ভাবে যত হয় প্রেমের উদয়, 
কৃষ্ণের মাধুর্য তাতে পরিপুষ্ট হয়, 
পুষ্ট হয়ে সে মাধুরী, পুনঃ গোপী-প্রেম ধরি 
নিজ বলে বুদ্ধি তারে করে ক্রমান্থয়, 
যত ক্ষণে সে প্রেমের পূর্ণতা নাহয়! 
গোগীদের সে প্রেমের নায়ক শ্রীহরি, 
গোপীকুল-সর্ধোত্তম! রাধিকা! সুন্বরী। 
শ্রীরাধার ভাব নিয়, নিজ রূপ আচ্ছাদিয়া 
দেখাতে প্রেমের লীলা অভিনয় করি, 
অবমীতে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি! 
জরা মৃত্যু পাপ তাপ ছঃখ রোগ শোক, 
_ ভুলিয়া তোমার পূজা করুক ত্রিলোক ! 
তোমাধনে আলিঙ্গনে কি যে ভৃপ্তি হয় মনে, 
বুঝুক সকল লোক--ভূলোক ছ্যলোক, পু 
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পশুপক্ষী তরুলতা পরিতৃপ্ত হোক !! 
“আমাদের ধর্ম প্রেম তুল্য যার নাই 
জগতে প্রেমের গুরু গৌরাঙ্গ-নিতাই !* 
“বায়ু ষৈছে সিচ্ধুজলের হরে এক কণ, 
কৃষ্ণপ্রেম-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন ! 
কৃষ্ণপ্রেম-কণ স্পর্শে, পাপী তাগী নাচে হর্ষে; 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনস্ত, 
জীব ছার কাঁহ! তার পাঁইবেক অস্ত !* 
যদি প্রভূ গৌরাঙ্গের উপদেশ ধর, 
গোপী-দেহ ধরি তবে কুষ্ণ সেবা কর। 
জড়ীয় মনের গতি নহে পরকীয়া রতি, 
জড়ীয় মনের কাম হলে বিশ্মরণ, 
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ প্রাস-রসায়ন !* 
সেই কথা শুনা যায় “বেদান্তের কাছে, 
অন্তরে আতিবাহিক হুস্ম দেহ আছে! 
চিন্সয় সেবলে কেহ, কেহ বলে গোপী-দেহ, 
সে দেহ ভাবনা করে যোগী খষি যত, 
গৌরভক্ত-দেহ সেই স্ষটিকের মত! 
নারী সম্ভাষণে প্রভূর বিষম বিরাগ, 
পগে(পী গোপী” জপি কিন্তু বাড়ে অনুরাগ ! 
বিষ্ভাপতি-চণ্ভীদাস- গ্রন্থ পাঠে কি উল্লাস! 
অপ্রাক্কত তাবে উঠে রসের আনন্দ, | 
প্রার্কীতিক রস নয় *গ্রীগীত-গোবিন্দ ! 
।  আঁদিরস-সত্বগুণ, কুষ্ণ-লীল! তাই, 
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কামবদ্ধ অজ্ঞানীর . সে জ্ঞান ত নাই! 
এ জগতে ছুটি পতি-_ গৃহপতি, বিশ্বপতি - 
পু বিশ্বপতিতেই রতি-মতি হ'লে 
অন্তরে অন্তরেঃ তারে “পরকীয়া” বলে।.... 
যান যাব মহাপ্রভু জগন্নাথ-কাছ্ছে, 
চকা-বকা চোখ দেখি চিদানন্দে নাচে, 
চিন্ময় শ্রীজগন্নাথে, দেখিলেন গ্রভু রথে, 
প্রাকৃতিক ভাব মধ্যে অপ্রাকৃত ভাব 
চিন্ময় ঈশ্বর-প্রেমে হয় আবির্ভাব! 
প্রেমে আগে “পূর্বরাগ” তা*পরে “মিলন”, 
শেষে সে “বিরহ-মধু* রস-প্রত্রবণ ! 
“মধুর* রসের সার, বিরহই উৎস তার, 
যতই বিরহ বাড়ে ততই সরস 
পপত্য ভাবে আসে 'পরকীর়া” রস! 
“যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদিয়া 
তদবধি আহার ছাড়িল বিষুওপ্রিম্না 1” 
বলেছেন এই বার্তা . গ্রেমদাস পদকর্ত|, 
যেদিন হইতে গোরা গেলেন মন্নাসে, 
ডুবিলেন বিষুরপ্রিয়া “পরকীয়”রসে ! 
শ্লীরাধার তাবে মগ্ম হন বিষুপ্রিয়।, 
চিন্ময় সে-নদিয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ নিয়! ! 
প্রেমে করে ভক্তগণ সে যুগল দরশন-- 
বাহিরে জড়ীয় রসে সংযম-সন্ন্যাসূ, 
প্রভুর অন্তরে নিত্য যুগল-বিস্তাস ! 
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ছ্বিভাবে যুগল ভাৰ দে গণ, _ 
মদিয়ায় বিষুণপ্রিক়্া-গৌরাঙ্গ যেমন, 


আর এক ভাব আছে, 


বিদিত ভক্তের কাছে,-." 


অপ্রাক্কৃত গৌরদেহ যুগল-আধার-- 
“অন্তরে শ্াকৃষ্ণ। বাইরে ভাব শ্রীরাধার !” 
জাগাতে প্মধুর রস* বিরহই যন্ত্র 


জাগায় সে “পরকীয়।” 
“পরকীয়া রতি' যাহা, 
“পরকীয়।” আন্বাদন 
প্রভু মোর নীলাচলে, 
আ'মরি নদিয়। বাসী 
ভূঞ্জে পরকীয়া” রস, 
বাহিরে বিরহ ক্রেশ, 
জ্ঞানী ভক্ত দেখেছেন 
“পরব্যোম মধ্যে সব 
তাই হাত দিল! প্রভূ 
ও কথ৷ প্রকাশ নাহি 
ইন্জিয়ের দাস যার। 
শুনিয়া জড়ীয় গ্রেমে 


বিচ্ছেদের মন্ত্র! 
বিচ্ছেদে প্রস্দ,ট তাহা, 
করা*তে প্রিয়া, 
কুষ্ণ মথুরায়! 
ব্রজ্ববাসী আর 
সর্বরস-সার ! 

অন্তরে মিলন বেশ, 


অন্তরে সে রাস, 


স্বরূপ প্রকাশ !” 

রামাননা-মুখেঃ-- 

ক*র বাহলোকে। 
গচিন্ময় বুঝেন! তারা, 

ডুবিৰে কেবল, | 


অনলে পতঙ্গ-প্রায় মরিবে সকল! 
বিষ্ুুপ্রিয়। ক্ীগৌরাঙগ দৌহার অন্তরে, 


ীরাধা-গোবিন্দ বসি 
পরা প্রকৃতির দঙ্গে 


নিত্য লীলা করে! 
পরম পুরুষ রঙ্গে 


করিছেন নিত্য লীগ।।--এক লীল! সব, 
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ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে শুধু ভিন্ন ভিন্ন রব। 
ষোগীর! “সোহহং” বলেঃ গোপীর! তথায় 
“নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্চনাম গায়!” 
আপনার! কৃষ্ণ সাঁজে, লীল! করে বন মাঝে, 
ঘুমাণ্ম রাসের শেষে মুক্তি-পদবীতে, 
পূর্ণব্রহ্ধ বক্ষঃস্থলে প্রেম-সমাধিতে ! 
নিত্যসিদ্বা' গোগীগণ অনন্ত-যৌবনা, 
কৃষ্ধ্যানে কষ্তজ্ঞানে অস্লান-বরণ। ! 
তাই গোপীভাব ম্মরি, গোগপীভাব নিজে ধরি, 
গোগী গোগী নাম জপি গৌর তক্তগণ 
কৃষ্ণপ্রেমে প্রাপ্ত হন ণ“অনস্ত যৌবন”! 
ভূলি নিজ নামধাম গো'পী নাম লবে, 
নির্মল স্টিক স্বচ্ছ ব্রজবাল হবে, 
“মঞ্জরী-নাম চিন্তা করি, কান সাধিয়ে সে রূপ ধরি, 
তবে যাব ব্রজপুরী ব্বষ্ণ অনুরাগেঃ 
লোচন বলে সেই তত্বে রাগতত্ব জাগে!” 
রাধা চন্ত্রাবলী ধন্তা গোপালী পালিকা, 
শৈব্যা পদ্ম! অনুরাধা শ্যামল! তারকা, 
স্থচিত্রা চম্পকলতা ললিত! বিশাখা, 
রঙ্গদেবী তুঙ্গবিদ্যা ভদ্র! ইন্দুলেখা, 
স্থদেবী--কৃষ্ণের যত পরমপ্রেষ্টা সথী ; 
শশীমুখী বাসন্তী লাসিকা-_-প্রাণসথী 
নিত্যসথী কম্তরিক] শ্রীমণি মঞ্ডরী ; 
সখী-_কুস্থমিক! রিন্ধ্যা ধনিষ্! জন্দরী; 
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স্পি ভা ভাতা স্পা স্পা স্পা স্পস্ট সাগর সির এ তাপস সপ সি পাস সপাসতিপাসমিউপলি অপির সা সা আপাত সপ স্পা আপ স্পা বা সব্িল্িজানিটি অল 


-প্রিয়সখী-_কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা কমল।, 
মাধুরী মদনা'লস! বৃন্দ! শশীকলা, 
কামলতা মঞ্জুকেশী . কদর্প-্ছন্দরী 
মালতী মাধবী সঙ্গে গ্রীরাসবিহারী।স্ 
রাধাকৃষ্ণ-সথীবৃন্দ যে করে স্মরণ : 
সখী হয়ে পায় ত্রজে শরীক চরণ। 
গোপী-কষ্চ এক আত্মা জানে গোপিকারা, 
“সোহ্‌ং' জ্ঞানেতে ষেন গান করে তারা'”" 
 স্বাধা-কৃষ্ণ, কষ্খ-বৃন্দা, কৃষ্ণচন্দ্রাবলী, 
শ্ীকষ্-ললিতা-কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্-গোপালী। 
ব্ীকঞ্চ-বিশাখা-কুষ্ণ। শ্ীকৃষ্ণ-ক মলা, 
শ্ীক্কষ-মঞ্জরী-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-শশীকল ! 
কৃষ্ণ নাম সহ গোপী গোপী-নাম গায়, 
গল! ধরাধরি করি যায় যমুনায়। 


পঞ্চদশ চক্জিকা--রাগ অনুরাগ ও ব্রজের মান। 


প্রেমের বিবিধ ভাব তারে বলে রাগ» 

শতভঙ্ী অনুসঙ্গী শত অনুরাগ” । 
_ রাগতত্বে ব্রজলীলায় যত রাগ আছে, 

রাগ-মান শিথিবেসে গোপীগণ কাছে। 

অবূপের রূপ কৃনঃস্পব্রন্ম রূপবান, নর 
“ভার রূপ গুণ গুনি ছুটে যায় প্রাণ,” 


জ্ীগৌরাঙ্গ-গীতা। ৯১. 


৯পসট শর এল জিন্স শর ৯ প্র পিসি ইসস উট টি িস্িট 





দাস প স্উিপিিত উলস্সিপিস্যটিনত্ উজ 


সেই রাগ *পুর্ববরাগ+ সর্বাগ্রে উদয়, 
সর্বান্তে “মঞ্রিষ্ঠা রাগ” রসশান্ত্রে কয়। 
রাগকে "রঞ্জনা” বলে, মঞ্জিষ্ঠ! রঞ্জন, 
মঞ্জিষ্ঠার রক্তরাগ বন্ত্র-সুশোভন ! 
মঞ্জিষ্ঠা-্রঞ্জিত বস্ত্রে মালিন্য না ধরে, 
রাধার মঞ্জিষ্ঠা রাগ জন্মে প্রেম ভরে। 
“সমর্থ। রতির গোপী অহনিশ জাগে, 
রাধাসঙ্গে রস-রঙ্দে মঞ্জিষ্টার রাগে! 
কৃষ্ণ দরশন পথে কণ্টক সকল, 
মঞ্জিষ্টার রাগে করে কুস্থম-কোনল ! 
সমর্থ-রতিতে নিত্য নব অনুরাগ, 
ডগ-মগ রক্ত রাগে মঞ্জিষ্ঠার রাগ! 





মৃত্যুময় দেশে “রাগ--মানের বিজ্ঞান,” 
বুঝেন। সংসারী-কীট চিন্তায় অজ্ঞান! 
_ নৰ যৌবনের সেই গ্রস্ফুট সময়, 
নব অনুরাগ যবে মানসে উদয়, 
মরা-বাঁচা জ্ঞান নাই, থাকে নিরন্তর 
তগ্ত প্রেমে মত্ত যেন জর অমর, 
এ সংসার ন্ুধাময় চিরস্থির সত্য-_ 
এই ভাব থাকে ববে মনে! মাঝে নিত্য, 
ধন-জন-মৃত্যু চিন্তা! দাগ মাত্র নাই--*. 
: দে নর যৌবনে “মান” দেখিবারে পাই! 





স্ধাকর-গ্রস্থাবলী। 


এ ৬ সস রসি 


অজর অমর জ্ঞানে প্রেমেতে আবার 
সেনব যৌবন মনে আসিবে যাহার, 
ক্ষ প্রেমে তার “মান” কথানন কথায়,-- 
সে 'মান সংসারী-কীট পাইবে কোথায় ? 

ধূম দর্শনেই জানি অগ্নি ভিন্ন নর, : 
“মান” দর্শনেই জানি প্রগাঢ় প্রণয় ! 
মান” হ'লে কোপ ভাব দেখ! যায় যা, 
কোপের সদৃশ বটে, কোপ নহে তাহা । 
মানেতে উগ্রতা মাথ। ' মাধুরধ্যই, ফুটে, 
উত্তপ্ত মধুর রস উছলিয়! উঠে । . 
ডুবিছে ব্রজের প্রেম তীব্রবেগ বশে, 
ধরিয়া “কুটিল গতি” অভিমান-রসে ! 
নাহি হয় পুরাতন গোপীপ্রেম-রস, 
মান আসি করে তারে নবীন সরস! 
মান আসি পুর্ণ করে প্রণয়ের ক্ষুধা, 
মানই প্রেমের প্রাণ সন্ীবনী সুধী! 
মানের কি পরিমাণ করিলে দর্শন, 
প্রেমের কি পরিমাণ বুঝিবে তখন। 
গোপিকার মান শুধু প্রেমের কৌশল, 
বজ্জসার-মুকঠিন কুস্থম-কোমল ! 
বিরহের যন্ত্র থা প্রেম-সংবর্ধক, 
তেমতি মানের মন্ত্র রস-উদ্দীপক ! 
গোপির্কা-মধুমক্ষিকা মান-চক্র করি, 
আনে বিরহের মধু অন্ন অল্প করি। 


ভ্ীগৌরাজ-গীতা । ৯৩ 


লি সপ স্পা তিশা শিপ সি পাতিল সসপসিপা পলি সপ স্পস্ট স্পা আপ পপি সপ স্পাসিতি সিসি সত পিসিপার্পী সপ সী সক সপ শান সস সপ সপ সস সপ সা সত স্কিপ স্পা রা আগা সা না 


সাপ ধরি সাপুড়েরা ফেমন নাচায়, 
প্রেম নিয়! গোপীগণ সেরূপ খেলায় । 
অবোধের! সর্পক্রীড়া দেখিবেক শুধু: 
স্পর্শ না করিবে কভু গোপীলীলা-মধু ! 
গোপীপ্রেম-সর্পক্রীড়। দেখিতে দেখিতে 
বছু দিনে কেহ কেহ পারিবে ধরিতে ! 
তাই গোপী লীলামৃত বলিতেও হয়, 
মর! বাঁচে সর্পবিষে !_না বলিলে নয়। 
কৃষ্ণপ্রেমা-ব্রহ্গজ্ঞান অভিন! দম্পতি 
সুজনে মুকতি দেন, ছুর্জনে হুর্মতি ! 
ব্রজের সে মান-তত্ব কহিতে অশেষ, 
“উজ্জ্বল নীলমপি” গ্রস্থ বিল! বিশেষ । 
অজ্জর অমর ভাব ন! হ'লে উদয়, 
স্থির যৌবনের 'মান” বুঝিবার নয়। 
ভাগবত গ্রন্থ পার্খে উজ্জল নীলমণি, 
বসাইয়ে দেখ “মান” অমুতের খনি! 
পুর্ণ্ন্ধ স্বয়ং আসি গোপী-কৃষচ হন, 
ভাগবতে জ্ঞানে প্রেমে যুগল মিলন। 
কপিলের ব্রঙ্গশিক্ষ জননীর প্রতি, 
গোপীলীলা-সনে আছে সামগ্রস্ত অতি! 
যোগবাশিষ্ঠের পাঠে মূর্থেরা নাস্তিক, 
গোপী লীল! পড়ি মুর্খ মরে বাস্তবিক! 
বিশুদ্ধ চরিত্রে ভোগ বাসনার ক্ষ, . 
ন! হইলে, গোপীলীলা বুঝিবার নয়। 


৯৪ স্থধাকর-গ্রস্থাবলী। 


৮৯৫ রান জিলা এ আলা স্পস্ট, ০০১১ পা রি এসি র 








লাল সর লা বারা লি উপরনউিআ গা ই র্স্টিপাি পাজিসআিগািলাই গা ও তাত 


ধম নিয়ম আদ্দ ব্রহ্গচর্য্য সনে, 

ভক্তসঙ্গে বসি ভাগবত অধ্যয়নে 
দক্ষ হ'লে শেষে-লক্ষ্য গোপীরস তত্ব, 
গৌর ভক্তগণ ষা,তে অহনিশ মত্ত ! 
সাধারণে অবোধ্য সে উজ্জ্বল নীলমঞ্রি” 
ছু'এক প্রসঙ্গ তার কহিব বাখানি। 
তিনরূপ “মানিনী+ সে প্রেমানন্দ ধাম, 
“ধীরা” ও 'অধীরা” আর “ধীরাধীরা” নাম ! 
নায়কে মধুর ব্যঙ্গ করে যেসে “ধীরা+, 
নিঠুর কঠোর ব্যঙ্গ করেন “অধীরা”। 
কভু স্তুতি কভু নিন্দা “ধীর! ধীর” করে; 

তাই হেন ব্যঙ্গ কথ! কহে কোপ ভরে,-- 

_ প্যাও যাও হে প্রাণসথা, আর মন রাখা কাজ নাই, 
তুমি যাওছে তোমার কাজে, আমর! মোদের কাজে যাই!” 
“সারম্বত-অলঙ্কার” গ্রন্থে কি মাধুর্য !-- 
“মুগ্ধ! “মধ্যা* 'প্রগল্ভার” মানের চাতুর্য্য! 
কি কব অনন্ত-মুখী সে মান-তরঙ্গ, 
যত গাড় কষ্ণপ্রেম ততবাড়ে রঙ্গ ! 

সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম, যাতে অন্তর গলায়, 

রসশাস্ত্রে “ন্েহ-প্রেম” তাকে বল৷ যায়। 
দ্বিবিধ সে “ম্নেহ-প্রেম”-ঘ্বৃত” আর “মধু, 
বত পুষ্টি, মধু মিষ্টি_ পি নহে গুধু। 
"আমি তারুই*--এই প্রেমে প্ৃত স্নেহ” কল, 
“মে আমরই”__বলিলেই "মধুন্সেছ হয়! 


 শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । ৯৫ 


দি পি এমি পোস্ট সস অপ আর্ত পল পাতা স্পি » টি পাপ শা ৯ পা তাপ তাস এ আপ ২ সি পি পি লিসা পা না সপ লস সএস্ পোল এপিএস এ এসি 2৮ 


“আমি তার' বললে সে প্রাধান্ত তাহার, ্ 
“সে আমার কত মিষ্ট প্রাধান্ত আমার ! 
আমি তার আমি গিয়ে হই তার বশ, 
“সে আমার,--আ'মি আছি, টাট.ক! মিষ্ট রস! 
সার্থক'্ীকৃষ্ণ প্রেমে “আমি ও আমার,” 
অনিত্য-অহং গিয়া নিত্য-মহসঙ্কার ! 
জীবে জীবে কি মন্বন্ধ ?__শুধু “মম মম””, 
“আমার কৃষ্ণের জীব, মম প্রাণ সম 1” 
গোপীদের মধুন্গেহ কৃষ্ণ-মনোলোভা, 
শুধু ব্রহ্মজ্যোতিঃ সেই গোপী অঙ্গ-আভা ! 
“আমি তাঁর”--মহা মন্ত্র জপি রাত্রি দিন, 
তাতেই কেহ বা হন ক্রমশঃ বিলীন! 
"সে আমার” হইলেই “আমির' পূর্ণতা, 
যেন সে “সো"হং” ভাব প্ত্রিলোকে মমতা” ! 
উজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে “বিঅরস্ত” বর্ণন-- 
"প্রিয়তম সনে সব অভেদ মনন”! 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টাকাকার কন-- 
নিজ বেশ ভূষা বুদ্ধি দেহ প্রাণ মন 
. অতেদ ভাবিলে কৃষ্ণ--দেহ-মন সনে, 
তাহাই “বিস্রস্ত রস” রস শান্ত ভগে। 
বছ দিনে ক্রমে “মান” আধিক্যের বশে, 
ক্ষয় পায়, লয় হয় সে বিস্সম্ত-রসে ! 
থাকে শুধু “শুভ্র গ্রেমণ অভেদ-দুদ্ধিতে, 
ব্রহ্ম সমাধির ন্যাপ প্রেম-সমাধিতে ! 


৯৬. স্বধাকরপ্রন্থাবলী। 


ক পোস্ট পেট লাস তি পপি ৬ লি তি শাসন সস সা ২ ৩ সস, জাত শে শাস্পিস্িপাদ পাস লাশ তিশা পাস পস্টি পাস্ছর্রীত পাটি পাম শি শা পাসছিশীসি পিপি সালা, পি পিল এলি এসসি শির ছি ০ ৮ 


তে আছে প্রেমিক কোথা, বুঝিবে এ মর্ম-কথা, 
কোথা আছ প্রাণ সম গৌর ভক্তগণ ? 
তোমাদের কপা বিনা - কেপার প্রেমের কণা? 


প্রেম-সিন্ধু হ'তে বিন্দু কর বরষণ। 
ত্রাস্তং ঘত্র মুনীশ্বরৈরপি পুর! যন্মিন্‌ ক্ষমা মণ্ডলে, 
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণ! যদ্বেদ ন শুকঃ ) 
ষন্ন কাপি কৃপাময়ে নচ নিজে পুদঘাটিতঃ শৌরিধা, 
তশ্মিনোজ্জল ভক্তি-বত্মনি স্থখং খেলস্তি গৌর-প্রিয়াঃ ৷” 

“যে পথে হলেন ভ্রান্ত মুনীশ্বর গণ, 

পুরা কালে ধরাতলে অজ্ঞাত যে ধন, 

শুক নেব যে বিষয়ে ছিল! জ্ঞান-হীন, 

কৃষ্ণ যাহ! দেন নাই ভক্তে এত দিন, 

সে উজ্জ্বল মহা! রসে হইয়া মগন, 

করিতেছে স্থুথে ক্রীড়া গৌর-ভক্তগণ 1” 


জড়ে আকর্ষণ যথা, প্রেমের মিলন তথা, 
আকর্ষণ এক ভাব-_বদ্ধন ন! হয় 

প্রেমের মিলন প্রাণে - ক্ষান্ত হ'তে নাহি জানে 
অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয় ; 

রসিক জনের কাছে - সতত বিদ্দিত আছে,_ 
প্রেমের দ্বিবিধ ভাব, উভয় সরস, 

দেবতার সাধনীয়,_ স্বকীয় ও পরকীয়, 

__.. ছই ভাবে ভক্তগণ পিয়ে সুধা-রস। 
স্বকীয় যা স্বার্থপর, কাস্ত-ভাব নিরস্তর, 


শ্রীকান্তেরে কাস্ত জানি অনন্ত বিহার! 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । | ৯৭ 


তলা লন লগত লস রি পতি পাপ শি পতন তত এ এ পিসি এপি লা এপস ৬ পাস তল স্তটা অি সপন ল৮০০তিশ পি শক পি পা * তি সদ প্জিপী উি পা লা আসি পানি পান শিস পিছ লি পস্টি পি পাটি পি 


পরকীম্ন প্রেম যাহা, ্বার্থ-গন্ধ শুন্য তাহা, 
কৃষ্ণ-প্রীতি ভিন্ন তাহে কিছু নাহি আর । 

যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, - এই পরকীয় প্রেম 
বুঝাইতে বৃন্দাবনে রাসের উদয় !--- 

শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধরি নবদ্বীপে অবতরি 
প্রেম-ষজ্তে পুর্ণাছুতি দিলে রসময়! 

সে প্রেম কি পাব আমি? জান তুমি অন্তর্যামী, 
বিষ খাই, স্ুধা-পানে দৃষ্টি শুধু শুধু ! 


যদি তব কৃপা হয়, বিশ্ব হয় স্থধাময়, 
পণ্ড পক্ষী তরু লতা মধু মধু মধু! 

তোমার চরিতমূত ভক্ত গণে স্থুবিদিত, 
আমি অন্ধ, গৌরচন্দ্র ভরস! কেবল ! 

গৃহ-অন্ধকুপে থাকি পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখি, 
তাকিকের সঙ্গে করি ভেক-কোলাহল ! 

তোমার শ্রীমুন্তি খানি হৃদয়-মন্দিরে আনি, 
চিরানন্দময় হই-_-এই ভিক্ষা মোর; 

প্রেম দাও প্রেমময়) যেন না করিতে. হয় 


শত-জন্ম-ব্যাপী আর তপস্তা কঠোর । 
কৈবল্যং নরকায়তে, ত্রিদশপুরাঁকাশ পুম্পায়তে, 
ছর্দান্তেব্দ্িয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংগ্ায়তে । 
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে, 


যৎ কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেবস্তমঃ ॥ 
(প্রবোধানন্দ সরস্বতী ) 
“করুণ। কটাক্ষে বার, মুস্টিজ্ঞান হয় ছার, 
আকাশ-কুস্থম সম স্বর্গ! 


৪৮ 


তি, ৩ জজ লি তত শী স্টক পি তি লাস, পি লী এ ৩:৭৩ ৩ পি ০৭ লী সস ত পি পি সি লিজ পা পি পিষ্ট পাস শীত লী পতি লাশ পি তি ৮5 তি ৭6 তাপস পিসি তি তা শীট তি শি লতি শিলিসটি ২ 


স্থধাকরপ্্রস্থাবলী। 


যার কৃপ1 হ'লে প্রাপ্ত, ... ভগ্রদস্ত সর্প মত 
বশীভূত সে ইন্্রিয় বর্গ। 
ইশ্রাপদ তুচ্ছ বাতে, বিথে নুধ। ঝয়ে, 
স্ব করি মোর। সেই গৌরাঙ্গ হন্দরে 1” 





কপট চাতুরি চিতে জনমন ভুলাইতে 
লইয়ে তোমার নাম খানি, 

দাড়াইয়ে সত্য পথে অসত্য মিশ্বাই তাতে, 
পরিণামে কি হবে না জানি! 
গৌরহরি কৃপাকরি রাখ নিজ পদে, 

কামক্রোধ ছয়গুণে লয়ে ফিরে নানা স্থানে, 
বিষয় ভূঞ্জায় নানা মতে! 

হইয়া মায়ার দাস * করি নানা অভিলাষ, 
তোমার,স্মরণ গেল দুরে, 

অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে 
ত্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে! 

অনেক হুঃখের পরে, লয়োছিলে ব্রজপুরে, 
কূপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া, 

দৈব মায়। বলে ধরে খসাইয়৷ সেই ডোরে 
তব কুপে দিলেক ভারিয়। ! 


পুনঃ যদি কপা করি, এ জনাঁর কেশে ধরি 
টানিয়া তুলহ ব্রজ ধামে, 
তবে ত হইবে ভাল, নতুব। পরাণ গেল, 


কহে দীন দাস নরোত্বমে। 


গশ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা । ৯৯ 


উপসমাপ্তি ৷ 
জ্ঞানজ্যোতিঃ মণ্ডিত প্রেমযোগই প্রীগৌরাঙগের ধর্ম । এই 
জ্ঞান ও প্রেম শ্রীমদভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে । চৈতন্ত চরিতা- 
মৃতে জ্ঞানের সুক্ষ তত্ব সকল নিহিত আছে। তাহা! শুষ্ক জ্ঞান নহে, 
ভক্তিতে পরিণত। গৌরধর্ ওজ্ঞানধর্দ অনেক স্থানে এক ভাবে 
চলিয়াছে। চিন্ময় দেহ ভাবন। কর! গৌরধর্মেও যেমন, জ্ঞান- 
যোগেও সেই রূপ | যেখানে কৃষ্ণপ্রেম প্রবাহিত, সেখানে জাতি- 
ভেদ নাই; যেখানে কৃষ্ণপ্রেম নাই, সেখানে জাতিভেদ কেন, 
সকল ভেদই আছে, ইহা! গৌর ধর্মের লক্ষণ । জ্ঞান-যোগিগণের 
মধ্যেও যেখানে আত্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেখানে জাতি ভেদ 
নাই। আত্মজ্ঞান না হইলে, সকল ভেদই আছে। অন্তর নির্মল 
ও দ্বেষশৃন্ত ভওয়াই উভয় ধর্মের লক্ষ্য । গৌরধর্্দ তেজের ধন্। 
জ্ঞানযোগীর ধর্ম তেজের উপর প্রতিষিত। অন্তরে মহ! 
তেজন্বিতা না থাকিলে যোগধর্ন, বা গৌরধন্দদ অনুসরণ করা 
যায় না। এ 
বৈষ্ণব ধর্মের তেজ; ব্রহ্গতেজের উপর স্থাপিত, ইহা! ভাগবত 
পাঠে উপলব্ধি হইয়া থাকে । মহা! প্রভুর "রাজ দর্শন ও স্ত্ী-দর্শন 
সমান” ইত্যাদি মহাবাক্য সেই ব্রহ্গতেজঃ প্রকাশ করিতেছে। 
"ভৃণাদপি* শ্লোকও তেজের পরিচায়ক । অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও 
'ত্যাগ শ্বীকারে ব্রদ্দতেজঃ প্রকাশ পায়। শক্তি ও তেজন্থিতা 
ন। থাকিলে “অণু” হওয়া যায় না। রদ্ুনাথ দাস, নরোত্তম দাস, 
হরিদাস, দ্বরূপ-দামোদর, রূপ গোম্বামী*ও সনাতন গোম্বামী 
প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ. অসাধারণ দীনতা অবলম্বন,করিয়া 


সি সিসি এস্িসির এ এ+ সপ্ন ভি ভ  ত সি পী ভ্লিন রেপ শাপটিন্ এ লা 


৫ সুধাকরগ্রন্থাৰলী | 


শান্তা লি লি শা ও পাটি শক তাপস ০ তত 


কেবন তাহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মতেজঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্ীভাগ- 
বতসন্দভ“ও আনন্দ-মীমাংস! প্রভৃতি মহাজ্ঞানপূর্ণ বৈষ্ণব দর্শনশান্ত্র 
অতি কঠিন, বেদান্ত দর্শনের অন্ুরূপ। উহ সাধারণের দুর্বোধ্য 
কিন্ত সেই বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ব ও “ভক্তি বিজ্ঞান” চিন্ময় রসতত্ববের 
ভিত্তিমূল। উহ। ন! বুঝিলে ব্রজরস স্থায়ীভাব ধারণ করে না । ভাস! 
ভাস। বুঝ! যাঁয় মাত্র। মুল তত্ব ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অভ্যাস ও 
সাধন ন। করিলে কোন ধর্্ম সম্প্রদায়ের অন্তরেই প্রবেশ লাভ করা 
যায় না । বস্ততঃ সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূলে একই বস্ত রহিয়াছেন। 
এবং সকল সম্প্রদায়ের মূলে নিগুঢ় তত্ব আছে, মহ!জ্ঞান আছে ও 
মহাজন গণ আছেন। তাই অনেকের অভিমত যে, সকল ধর্মই 
সত্য। সকল ধর্মের মধ্যে অন্তরঙ্গ গণ এ মহ] সত্য অনুভব করেন, 
বহিরঙ্গগণ বাহা ভাব নিয়! থাকেন। সকল ধর্ম্বেরই মুলে যে 
একমুখী মহা সত্য আছে, তাহ! অনুভব করা সকলের কর্ম নহে। 
সকল ধর্মেই ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ হয়। বাহ স্বার্থের যুদ্ধেও 
যেমন তেজের আবশ্ক, অন্তরের পারমার্থিক যুদ্ধের জন্যও সেইরূপ 
মহাতেজের আবশ্তক। গোপী-ধর্মেও কেবল তেজঃ ও যুদ্ধ। 
এ ধর্মযুদ্ধ কর! নির্বোধ ভাল মানুষের কর্ম নছে। ন্ুুচতুর! গোপী- 
গণের ন্যায় আধার বাত্রিতে কৃষ্ণের বংশী-সক্কেত জানিয়া কণ্টক 
ভুজঙ্গের উপর দিয়! কিরূপে ছুটিতে হইবে, "সখীর গণ” ন! হইলে 
তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। তেজস্থিতা, ত্যাঁগস্বীকার 'ও 
ইন্জরিকধযুদ্ধেই গোপী-ধর্ম্ের অমৃতপ্রবাহ প্রবাহিত। সংসার- 
স্বার্থের বিষয়ে ক্ষমা ও দীনতা সেই গোপীধর্দ্বের তেজন্মিতার 
লক্ষণ। কত তেজঃ থকিলে তবে সংসারে পশুসম অহংটাকে দীন 
হীন কৃরিয়া রাখা যায় এবং "আমার কৃষ্ণের জীব” এই জানিয়া 


কত এ আও হল স৯ পা ০ ওািএিিরারস্ট্িন ত স০ তি তা টা জেটি 


 আগৌরাঙগ-পীতা | ূ ১৪১ 


০ ডান, ও আচ স্তন নট লা এসিসিএ সক লা ০ তল আ্ শীস্পিপী রি আল সপ স্পা তত পিস আত আন সি ০৯৮ সপস্উিপ সকিসিও পি পিন কি ৬ পি এ সি সাইড লিজা পপ ক পা্ন্জদি আ্স্উিহটস্ট্ত 


সকলের চরণ তলে পতিত হওয়া যায়, তাহ সাধারণ জাবের 
বুঝিয়া উঠা কঠিন । 
“ধর্মের চিহ্ন ধরবে শুধু--ক্ষমা ও দীনতা, মধুরে মধু!” 

শান্ত্র-সমুদ্রের তলদেশে যে কত অমূল্য রত্ব আছে তাহা না 
জানিতে পারিয়া'সফরীর ন্যায় উপরি ভাগে ধাহার! উছলিয়া উঠেন, 
স্তাহার! পাশ্চাত্য বাতাসে পড়িয়া সর্বত্রই পৌত্তলিকতা” দেখেন । 
পরাগ.দৃষ্টি নিবন্ধনই, তাহাদের এ অনুর-দর্শিত ঘটিয়! থাকে । 
প্রত্যগ-দৃষ্টিতে গৌরধন্্ন ও গোপীধর্শ কেবল চিন্ময় চৈতন্যধর্মম। 
অধুনা গীতার যেরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, ইহার পরবর্তী 
সময়ে চৈতন্য-চরিতামূতের প্রভাবও নি দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ 
নাই। 

অনেকে মনে করেন যে, দেশের ৪ ও শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতি করিতে গেলে গৌরধন্ম বা গোপীধর্ম রক্ষা হয় না। 
তাহার! *গুয়ে শুয়ে হরিনাম” করিতে অভিলাধী। এক্রহ্মতেজের 
উপরই গৌরধন্ম প্রতিষ্ঠিত” ইহ তাহারা! ভূলিয়। গিয়া! সর্ব- 

কর্ম-ত্যাগী সন্ধ্যাসীর ন্যায় বসিয়া! বসিয়া দিন কাটাইতে চাঁন। 
মহাপ্রভু কিংবা তাহার ভক্ত ভিক্ষুক গণ বসিয়া! বসিয়। অলসতার 
প্রশ্রয় দেন নাই। 

প্রীভগবান্‌ কি শ্রীবৃন্দাবনে, কি কুরুক্ষেত্রে, সর্বত্রই বিষ্ব-প্রেমিক 
স্ুচতুর ও নিলিন্ত কর্মশীল হইয়া জ্ঞান, প্রেম, ও কর্ম শিক্ষা 
দিয়াছেন।. এক্ষণে অনেক গৌরভক্ত গীতার সমাদর করেন না, 
শুধু ভাগবতের দশম স্কন্ধটি নিয়াই থাকেন। উহা! একাঙ্গ সাধন 
মাত্র। উহাতে অনেক দোষের সম্ভাবনা ৯ মহাপ্রভু ও তীয় 
ভত্কগণ, বেদান্ত ভাগ্ুবত ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে মহাপরণ্ডিত' 


১৪০২ নুধাকরগগ্রস্থাবলী। 
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ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ খানি ভাগবত ও গীতার 
উপরে প্রতিষিত। জ্ঞানের আলোকে ভক্তিরাজ্য দেখিয়া! নিয়া 
তৎপরে রাষরায় কথিত “অবিমিশ্রা ভক্তি* লাভ করিতে পার! 
যায়। তখন জ্ঞান কি থাকে না? ঠিক থাকে । সোণাতে রসান 
দেওয়ার ন্যায় জ্ঞান দ্বারা ভক্তির উজলতা আরও বৃদ্ধি পায়। 
রসানের হ্যায় জ্ঞানের নিজের পার্থক্য আর দেখা যায় না। 
ভাগবতের নয়টি স্বন্ধ দশম স্বন্ধকে, রসান দেওয়ার ন্যায়, 
অত্যুজল করিয়াছে । নয়টি স্কন্ধ বাদ দিয়া দশম স্কন্ধটি পাঠ 
করিলে “নন্দের বেটার কুকাগ্ই» দেখা গিয়া থাকে । জমিতে 
প্রথম চাষ” না দিয়া সর্বাগ্রে “তেস্র! চাষ” দিতে যাওয়। যেমন 
বাতুলতা মাত্র, প্রথম নয়টি স্কন্ধ বাদ দিয়া সর্বাগ্রে দশম 
স্বন্ধের মর্গ্রহণ করিতে যাওয়াও সেইরূপ । 

'্রম্মতেজের উপর না থাকিলে *্রীবুন্দাবন” কোথায় থাকে ! 
পেই ব্রহ্ম-তেজের উপর থাকিলে সকল দিকই রক্ষ। হইয়া থাকে । 
শিল্প বাণিজ্যাদি দেশের উন্নতিরও বাধা হয় না। জনকাদির ন্যায় 
রাজা প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ এ 
বিষয়ের উজ্জল উদাহরণ ।  . ৃ . 

“ভেবন! যে জ্ঞান হীনা গোয়ালিনী গোগীগণ, 

জেনে রেখ শুদ্ধ ব্রহ্ম তেজের উপর বৃন্দাবন ।” 
যমুনা তটের গোঁয়ালিনীগণ ও গোঁদাবরী তটের রামানন্দ রায় 
গৃহ ধর্মের বিন্দু-বিসর্গ পর্যযস্ত রক্ষা করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের চুড়ান্ত 
উপনীত হইয়াছিলেন। গীতাজ্ঞান লাভের পরে গোগী ধর্ম শিক্ষা 
করিলে ব্রজ-রসের অট্টগত্থ হইয়া থাকে । ভাগবতের উচ্চ জ্ঞানপুর্ণ 
বিষয় গলি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দশম স্বম্টি পাঠ করিয়! গোঁপী- 


গ্রীগৌরাঙগ-গীতা। ১০৩ 


লা ব্যান স্পিন ৬ পাপা সাপ স্পা স্ব সা সা সজল উপ ৯৩ পা অভ আআ অপ শত সত পি স্পা পাস্তা আপা জপ সাদী সাস্সিত তত সপ সটিপাসসপ্টি সপ বিটা গা আগ পি ২ম এসি 


ধর্মের অনুসরণ করিলে, ক্ষুরধারের উপর বিচরণের ন্যায় অবোধ- 
গণের পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা । 

ভাগবতের দিবা জ্ঞান লাভ করিলে বুঝা যায় যে, যোগমায়ার 
গটের উপর শুদ্ধ চৈতন্ত-ব্রহ্ম নিজ তেজঃ রূপ কিরণ বিস্তার করিয়া 
কুষ্-লীল! প্রকাশ করিয়াছেন। যোগমায়ারূপ স্পন্দিত পটের 
উপর, সাধারণ “বায়স্কেপের+ স্তায়, “চৈতন্তময় ও মনোময় 
বায়স্কোপ” লীলারপে প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ ৰায়স্কেপের 
ছবিতে চৈতন্য ও মন নাই, কিন্তু ছবির অন্তরালে একটি মন্ুয্যের 
চৈতন্ত ও মন থাকাতে ক্রীড়া চলিয়া থাকে । মানব-ক্রীড়া ও 
গোপী-ক্রীড়ারূপ বায়স্কোপের অন্তরালে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং “মহ! 
চৈতন্য ও মহা! মন” রূপে ত আছেনই, পরন্ধ ছবিতেও সেই “চৈতন্ত 
ও মন” তন্মাচ্ছাদিত বহ্ধির ন্যায় বর্তমান। সেই কারণে মন্ুষ্য বা 
গোপীগণ খর ক্রীড়ানুখ অনুভব করিয়! অমৃতের ন্যায় সম্ভোগ করিতে 
সমর্থ হন; এবং ক্রমে ক্রমে চিদভিমুখী হইয়! অন্তরস্থ ভগবানকে 
অনুভব করেন। অবশেষে সেই “মহা চৈতন্ত ও মহামনকে* 
জানিতে ও ধরিতে সক্ষম হইয়! ক্ৃতার্থ হইয়৷ থাকেন। এই 
“মহালাভ ও লোভের” জন্য মানব-পুভ্তলিকার ও গোপিকার 
বাযস্কোপ-ত্রীড়া স্বপ্নব বৃথা হয় নাই। বস্ততঃ পরিণাম-সত্য 
হইয়! চির মধুময় ও চির সার্থক হুইয়৷ রহিয়াছে। 

বারস্কোপে একটি আশ্চর্য, অতি নুদীর্ঘ ফিতার গায়ে শত 
সহত্র ফটোছৰি ধরিয়া রাখ! হয়। সেই ফিতা ঘুরাইয়া ক্রমানয়ে 
ছবি গুলি দেখান হয়। সম্দুথস্থ নির্মল শ্বেত পটের উপর সেই সব 
ছবির ছায়৷ পড়িয়া বড় বড় দেখায়, ও অজ-তঙ্গী প্রদর্শন করে। 
মানব ও বর্গ গোপীর মধ্যে বুদ্ধিই সেই নুদীর্ঘ ফিতা । জ্রীভুগবান্‌ 
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নিজ ছায়া-গঠিত অসংখ্য ভাবের ফটোছৰি এ বুদ্ধির ফিতায় ধরিয়া 
রাখিয়াছেন। তিনি এ বুদ্ধির ফিতা পারদসদূশ মস্তিক্ষের মধ্যে 
জড়াইয়া রাখেন, এবং শ্রী বুদ্ধির ফিতা টানিয়৷ টানিয়া ঘুরাইয়া 
ঘুরাইয়া ক্রমান্বয়ে ছবি গুলির সম্পূর্ণ ভাব-ভঙ্গী দেখাইয়া থাঁকেন। 
স্বচ্ছ চৈতন্য-পটের, উপর এ ছবি স্থল দেখা যায়। “মানবের মস্তি 
একের পরে আর আসিয়া শত শত বুদ্ধির ছবি খেলিতেছে, মানুষ 
ভাবিতেছে--আমি একই ব্যক্তি, একই ভাবে কার্য করিতেছি। 
এঁরূপে সাধারণ বায়স্কোপেও শত শত ফটোছৰি ক্রমে মিশিয়া যেন 
এক ব্যক্তিই অভিন্ন ভাবে সব করিতেছে, এইরূপ বোধ হইয়া 
থাকে । শ্রীভগবান্‌ এ বুদ্ধির ফিতাটি মস্তিষ্ক হইতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া 
জীব.লীলা ও গোগী-লীল! করেন। গোপীদিগকে স্বতন্ত্র বোধ হয়, 
বস্ততঃ এ গোপীলীল! ভগবানের ছায়া-ক্রীড়া মাত্র। গোপীলীলাটি যে 
“বায়স্কোপ” তাহা ভাগবতে এইরূপে বর্ণিত আছে,-- 
“নিজ ছায়! হেরি, ছায়! ধরি ধরি, ছেলে খেল! যথা বালক বেলা, 
পতি তেমনি, ছায়া স্বরূপিণী, ব্রজ্বালা সনে করেন খেল!” 
এই ছায়৷ ক্রীড়ায়, সচেতন ছায়া গুলি আপন মূল স্থিত প্রাণ- 
্বর্ূপকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করে,.ও “খুন কবুল হুইয়”” প্রেমের টানে ও প্রাণের টানে ছুটিয়া 
গিয়া পড়ে ! এই মধুময় রস-লীলাই গোপী-লীল! ও গৌর-লীলায় 
সুন্বররূপে প্রস্ফুটিত হুইয়াছে! অতএব এস ভাই, আমরা সেই 
“পরম লাভের লোভে” পড়িগ্ন সেই সচেতন ও সার্থক নায়স্কোপ-, 
ক্রীড়া, উত্তমরূপে সম্পন্ন ও সম্ভোগ করি ) তাহা হইলে হৃর্য্যকিরণ- 
চুম্বিত গ্রভাত-কমলের ন্যায় সেই পপ্রেম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্-চৈতন্যের 
ত্আলিফূনে আমর! চির স্থাস্থ্য ও চিন্ময় পম্থির যৌবন” লাভ করিতে 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা | ১০৫ 


ক ৯৮ শি তিক পাস কসরত ভাসি ভাসি তাস পাস লি তত সলাত 


৬ শস্ছি ও ০ তি তাস শান তি পি তাস ৩ ও ছি তা জিও উরি স্পা 


পাঁরিব, সন্দেহ নাই। সেই চির সুন্দর “স্থির-যৌবন* লাভের 
লোভ কে পম্বরণ করিতে পারে ? 
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভব সিন্ধু-পারে-- 
পস্থির-যৌবনেরে” আর "স্থর-যৌবনারে”! 
স্থির যৌবন তেজে আটা, রসের চোটে দাঁড়িম-ফাটা। 
নিত্য সিদ্ধা গোপীগণ !--চিন্ময় গ্রীবৃন্দাবন ! 


অম্বৃতে ডুবিয়া থাকে এহেন প্রকার 
“রাধাকুষ্জ-কলেবর” ব্রজ-গোঁপিকার । 





গীত। 
ম।হানা_ঝপতাল। 
কুটস্থ চৈতন্ত ব্রহ্ম তোমর! বল ধাঁরে, 
প্রাণনাথ বলি মোর! মন প্রাণ সপেছি তারে। 
তোমর! চাও জগতের নাশ, 
আমরা চাই তার স্ুপ্ররূঃখ, 
মরিতে হয় অভিলাষ, প্রাণনাথ যদি মারে। 
“সর্ব ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রক্ঃ* 
শুনিয়া! এসেছি মোর! নিতে কৃষ্ণের পদরজঃ ; 
ত্রিবিধ দুঃখের মাঝে বসায়ে হৃদয় রাজে, 
এ সাঁজায়ে নিকু্জ সাজে, দাসী হ'য়ে সেবি তারে ! 
মোদের, নাম কৃষ্ণদাস দাসী, নিত্য বুন্দাবন বাসী, 
কৃষ্ণনাম ভালবাসি, দিব এনাম সন্নশিসীরে। 





.স্পপাসিল ৯ ৯লাসিতাটিতিটিতাসিল ০০ ৩ সিরাত চালিত ক সলাত ত ০ লা লি লীগ ভাত ৯ ৯ প্র স্টিল তত সিল সিত ৯ 


সুধাকর-গ্রন্থাবলী | 


ললিত--আড়1। 


তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা৷ পারিব? 
ংসারের সেবা করি অবসরে আসিব । 


আসিয়াছ নিজ গুণে, ভালবাস সর্বক্ষণে 
আমি কিন্তু পলে মনে তৰে ভাল বাসিব। রি 

এই ভাবে ভালবাস, এস যাও, যাও এস, 
কথনে ছু দণ্ড বোন, প্রাণ কথা৷ কব,__ 

আবার যাইব ভুলে, তুমি কিন্তু তাই বোলে, 
যেওনা যেন হে চলেঃ না! দেখিলে মার! যাব। 

সংসারের সেবা! করি, আসিব যখন ফিরি, 
তৰ চন্দ্রানন হেরি, প্রাণ জুড়াব, 

অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে বোসে 


নয়নের জলে ভেসে মন প্রাণ ঢেলে দিব। 





কই সে মাধব বিনোদ কালা ? 
একবার-_ছেরে জুড়াই ত্রিতাপ জাল! । 

আহা, না জানি ভকতি, না আছে শকতি, 
আমি মন্দমতি ব্রজের বালা । 


কুল মান গেছে, সে কালার পাছে, 
কই কার কাছে প্রাণের জালা,-_ 
আমি প্রেমের প্র্থনে, শ্রদ্ধার চন্দনে 


সাজায়ে এনেছি হৃদয় ডালা । 





শ্ীগৌরাঙ্গ-গীতা । ১৪ 
প্রাণ থাকিতে প্রিয় সখি, তারে মন্দ বোল+ না! । * 
আমাপ্স_-কর্মগুণে তার সনে দেখা, এ জীবনে হ'ল না? 
দেহে থাকিতে জীবন, না যদি হয় দরশন, 

কিকাজ এদেহ মন, কেন প্রাণ গেল না? 
জগৎ পুঁজিছে ধারে, আমি মন্দ বলি তরে, 
প্রাথেশ্বরে সন্দ করে মন্দ মতি ললনা। 
পালন কৌশল তার, আমর! কি জানি তার? 
মঙ্গল বিধান সাঁর--এ নহে তার ছলন। ; 
যার দয়াতে পেলাম আখি, আখি তার দেখিল কি? 
আঁখি মুদে ভাব সথি, ও আখি আর খুল না 1 
প্রেম সিন্ধু নাম জানি, সমাধি-অমৃত খনি, 
প্রাণনাথ গুণমণি, হবেন! তাঁর তুলনা 
তাহারি এ দেহ মন, তিনিই সর্বন্ব-ধন, 
এ জীবন বিসর্জন, তাঁর চরণে দেই চল না। 
পিলু--পোস্ত। 

ক্লষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, 
কোথা গিয়ে সকালে নাথ হ'রে নিয়ে গ্রাণ মন। 
কৃষ্ণ বিনা এ সংসার, সবি দেখি অন্ধকার, 
কে আমার, আমি কার ) যেন নিশার স্বপন। 
যে দিকে মেলি ছু অাখি, কৃষ্ণ-কর-লেখা দেখি, 
উর্ধ বাহু হয়ে ডাকি, দেহ নাথদরশন। 
দীন হীন কষ্চদাস করে কৃষ্ণ তব আশ, 
নহে কর প্রাণনাশ, এই তার আকিঞ্চন। 





১১৮ সধাকর-গ্রন্থাবলী। 


ক হান্ট ্্ি, _০সপ স্টপ সা রসি পি সস ৬ পোপ পা পা ০ পাস সপ পিপি পাশ াসিপা সপ সিসি স্টিল পিপি সি সর সপ প্লিস শি তে 


' বারোয়।-£ঠুংরি | চি 
যোগে আগে বাসন! বিজয় ) 
ভব বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয় ! 
শাস্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম; _ 
ক্রমে যে দেখালে ব্রঞ্জ মাধুর্য আমায় !. 
ভাগবতে ব্যাসবাণী, নবস্বন্ধে যোগ শুনি, 
_ দ্শমে দেখিনু এসে লীলা মধুময়। 
তরু লতা! পণ্ড পাখী, সকলি চিন্নয় দেখি, 
এই বৃন্দাবন নাকি কৃষ্ণলীলাময় ! 
কিছু না হ'ল বিনাশ, সর্বেন্দিয় সুপ্রকাশ, 
হৃদয়ে করেন বাস, কৃষ্ণ রসময় | 





সখিরে, ভাব না জেনে প্রেম নদীতে ঝাপ দিওনা । 
সে নদী অকুল পাথার, দিসনে সাতার, 

সাতার দিলে প্রাণ বাচেনা। 

নদীর তরঙ্গ ভারি, ডুবেছে গোকুলপুরী 
মজেছে নর নারী গোপাঙনা )-_ 

পোরে স্থার্থবসনঃ কুলের ভূষণ, ছি ছি সখি জল ছুয়োন1। 

; অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমা, জীবে তা৷ দস্তবে না, 

ৃ নিষ্ষামী নির্বিকারী ব্রজাঙ্গনা_ 

$ সেই সথীর কর্ম, পুর্ণ ধরণ, মর্ম জেনে কর্‌ সাধনা। 





দেখেছি তারে, আমি দেখেছি তারে, 
সে যেকি মোহন'রূপ বলিতে কে পারে? 


গর ৪ এস্ঠি শি ০৭৮ ৪৩১ শি 


শ্রীগৌরাঙগ-গীতা! | |... ১৩৪৯ 


পা 
৩ এত পচ লি ০ তত পি পিপল ৬ শান শট পাসছি নদ লীন পক শা শঁছি তা পা ছি তপ্ত পাটি এ পি শি, পটল তত পপ পপ লো লি এস শপ পি এ জা পলো 


নবীন মেঘের শোভ। দেখেছি নয়নে, - 
শত কংদশ্থিনী শোভ। প্রাণনাথের চরণে ! 

চূড়াতে ময়ূর-পাখা, পাখ! কে. তায় বলে? 

পাখ' নয় সে রাকাশশী--কোটা চন্দ্র ঝলমলে ! 

কে বলে রে, গুঞামাল! দোলে নাথের গলে, 
আমাদেরি মন প্রাণ গাথ। তার বক্ষঃস্থলে ॥ 


রীয়ত্রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 
শ্ীরাধিকার বন্দন। | 


চন্দ্রবদনী রাধা, মুগ-নয়নী, 
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি। 





মধুরিম-হাসিনী কমল-বিকাসিনী 
মতিম-হারিণী কন্ু-কষ্টিনী, 

স্থির সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি 
তন্থরুচি-ধারিণী পিক-বচনী! 

উজরলম্বী বেনী স্টেরুপর যেন ফণী 
আতভরণ বছমণি গজ-গামিনী, 1 

ৰীণা-পরিবাদিনী, চরণে নুপুর-ধ্বনি, রা 
রাস-রসে পুলকিত - জগ মোহিনী ! 


সিংহ জিনি নাঝা ক্ষীণী তাছে মণি কি্কিণী, 
কাপি উছলি তন্থু পড়ে অবনী, 

বৃষভাম্-নন্দিনী জগজন-বন্দিনী 
দীনদাস রঘুনাথ মনোহারিতী | 





সড 


১১৩ 


শ্ীস্ীগৌরাঙ্গ-স্তোত্রম্‌। 


কনকরুচিরগৌরঃ সর্বচিত্ৈকচৌরঃ 
প্রক্কৃতিমধুরদেহঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ। 
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুবধকন্দর্পভৃপঃ 
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রনবন্ধীপচক্জঃ ॥ 
বহুলচিকুরবন্ধঃ স্গিগ্বমুগ্ধপ্রবন্ধঃ 
প্রসরপুরপুরন্ধী চিত্তসন্ধানমন্ত্রী। 
বিহিতবিবিধবেশঃ দে্যোতিতাশেষদেশঃ 
স্কুরতু হৃদি নটেন্ত্রঃ শ্রীনবন্ধীপচন্ত্রুঃ ॥ 
বিকসিতশতপত্র দ্যোতবিস্কারনেত্রঃ 
প্রিয়মৃছুলপবিত্রঃ স্নিগ্ধদৃক্প্রেমপাত্রঃ । 
অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ 
স্কুরতু হৃদি নটেন্ত্রঃ শ্রীনবন্থীপচন্ত্রঃ ॥ 
মলয়জকরবীর শ্চিদ্বিলাসাতিধীরঃ 
গিরিজবসনযুক্ত£ প্রাস্তবস্ত্রান্থরক্তঃ | : 
রভসময়বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ 
সুরত হুঙ্দি লটেন্দ্রঃ শ্রীনবন্ধীপচন্ত্রঃ ॥ 
সকলরসবিদগ্ধঃ সর্বভাবপ্রপুদ্ধঃ 
সকলনুখবিনোদঃ খ্যাতনিত্যপ্রমোদঃ । 
সকলমুখদনামা  ধন্ততাকরুণ্যধাম। 
স্কুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবন্ধীপচন্তরঃ ॥ 
অবির৬গলদশ্রুঃ : প্রেমধারাসহঅ-_- 
ন্মপিতসকরদেশঃ খ্যাতনামোপদেশ।। 


সুধাঁকরগ্রন্থাবলী । ] 


গ্রীগৌরাঙগ-গীতা । : ১৯১ 


৬ রক সান এটা পা এ পা স্পা পিতা এত ভাস "৬৫ স্টল টুজটি জুটি সত 


7৯8 ৯৫ টিপা সিল লা সিগনাল টি দশা তা জিও িলিস্পত ওত ৬তে সী তা" তা পলি লা নিশা সলাস্িত 


ভুবমবিদিত সর্ব প্রাণিনিস্তারগর্বঃ 
শ্ষুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবন্ধীপচন্ত্রঃ ॥ 
ঘনগুঁলককদন্বঃ স্থুলমুক্তাদৃশাস্তঃ 
অঘসমুদয়চোরঃ প্রেমহক্কারঘোরঃ। 
সদয়মধুরমুত্ধি বিশ্ববিখ্যাতকীন্তিঃ 
স্ফুরতু হৃদি নটেন্ত্রঃ শ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রঃ ॥ 
অধিলভূবনভর্তা হুর্গতিত্রাণকর্তা 
কলিকলুষনিহস্তা 'দীনহঃখৈকশস্তা | 
অনঘ মন্থজপাত৷ কীর্তনানন্দদাত! 
স্ফুরতু হৃদি নটেন্ত্রঃ * শ্রীনবন্ধীপচন্ত্রঃ॥ 
সুরমুনিগণবন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যিক সিন্ধু 
কৃতহরিগুণনন্দঃ শ্রীলপাদারবিন্দঃ | 
নটনমধুরমন্দঃ প্রেমগানপ্রনন্দঃ 
স্মুরতু হৃদি নটেন্ত্রঃ শ্রীনবদ্ধীপচন্ত্রঃ ॥ 
সকলনিগমসার প্রেমপুর্ণাবতারঃ 
প্রচুরগুণগভীর . শ্চিত্তসংযোগবীরঃ। 
পতিতমনুজবন্ধুঃ পূর্ণকারুণ্য সিন্ধুঃ 


স্কুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবন্ধীপচন্ত্রঃ ॥ 
মধুরমণি মনোজ্ঞ স্তাগুবাদ্যস্তবিজ্ঞ 
স্তরণিমণিবিচিত্রঃ . প্রেমনিস্তারপাত্রঃ । 
মহিমনি নিজনাম গ্রস্তসম্পূর্ণকামঃ 
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রঃ ॥ 
শ্ীগৌরাঙ্গনটেন্ত্রস্ত স্ততিমেতামভীষ্টদাম্‌। 


যঃ পঠেৎ পরমং গ্রীতঃ, ন প্রেমী ম্থখভাগ্‌ ভবেৎ ॥ 
| (শ্রীল রঘুনন্দন বিরচিতং) 
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তো |: 


সচ্চিদানন্দ রূপায়  বেধসামপি বেধসে 
নমো নিত্যায় সত্যায় সদসদ্ধযক্তি হেতবে ৷ 
এহি নাথ পদং দেহি হৃদি মে ত্বদগতাত্মনঃ 
ত্বয়ি মে ঘুজ্যতামাত্মা পরাত্মন্‌ পরমাত্মনি ৷ 
ভে নন্দ-নন্দনানন্দ- দায়কানিন্যাচারিণাম্‌ 
পাহি মাং ত্রাহি গোবিনন কাহি মে গতিরন্যথা। 
হা কৃষ্ণ কমলাকাস্ত কেশি-কংস-নিস্থদন 
কিশোর কায় কালিন্দী- তটান্তকুগ্জকেলিক | 
মুকুন্দ মাধব শ্রীশ গোর্সিকানন্দবর্ধক 
গোবর্ধনধর শৌরে মুরারে মধুহ্থদন। 
হা কৃঞ্চ কুষ্ণ কংসারে ঘোরে সংসার ছর্মে 
রক্ষ মাং ্ঃখছুর্দৈব- কাতরং করুণানিধে | 
নমঃ কৃষ্ণ কেশবাঁয় কিশোর- কুঞ্চারিণে 
নমঃ শাস্তায় কান্তায় নমোহনস্তায বিষ্ণবে পু 
কদ! বৃন্দাবনে বাসঃ . কালিন্দী জলকেলম়নঃ 
তমাল তল সংস্থানং কদ! তন্মে ভবিষ্যতি | 
যাতু বিত্বংযাতু কৃত্যং যাতি চেত্যাতু, জীবন 
অহো ভবতু মে দৈকা, নিঃসঙ্গ কুষমঙ্গতিঃ। 

€' মেহার মাহাঝ। ৮ ঞীল সরোজনাধ বিরচিতম) 


কবিতা-কুঞ্জ। 


"  চরণ-তুলসী দেবী । 


চরণ-তুলসী দেবী পুজনীয়া মম, 

যেথা থাক, জানি তুমি ব্রজগোপী সম। 
জগতের সাঁধু সাধবী নিরখি তোমায়, 
বভিয়া “চিন্ময় জ্ঞান” জানিয়া আত্মায়, 
“জী বনুক্ত” হয়ে যেন ব্রজভাব ধরে, 
বারেক যোগবাশিষ্ঠ পাঠ যেন করে। 
“আগে হয় মুক্তি, তাহে সর্ব বন্ধ নাশ, 
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।” 
কষ্েের “চিন্ময় দেহ* রক্ত মাংস নয়, 
কৃষ্ণলীলা-ভিত্তি সেই, ভাগবতে কয়। 
জড়ে ব! জড় জগতে রাসলীল! নয়, 
একালে সেকালে লীলা ব্রহ্মাকাশে হয়! 
বুঝিলে “চিন্ময় লীল।”--অমৃত কেবল, 
্হ্মাকাশে ফোটে “ব্রঙ্গ--মূরতি যুগল!” 
ব্হ্ষাকাশে পরব্যোমে গৌরাঙ্গ নিতাই 
ব্রজপথে নাচি নাচি যান ছুটী ভাই,-_ 
পশ্চাতে ছুটিবে যবে রাস-রসে ভাসি, 
সঙ্গে নিও “তমালেরে"-_-অনুগত! দাসী। 
গোপীপদ-রজঃ দিও চিন্ময় অন্বরে, - 
রাজলশ্ষ্মী দেবী আর' হুর্ববল কুমারে ! 





্্ষচর্ধ্য বিলাস | 


ংসারে চরম সুখ, ব্রন্ষচর্য্যে হয়, 

ব্রহ্মচর্যে বল বীর্য, নৈলে সব ক্ষয়। 
পসর্ধবাগ্রেই কায়মনে ব্রহ্গচর্য্য ধর, 
চরিত্র সংযম করি শক্তি রক্ষা কর ।৮-- 
মহাবাক্য, মহামন্ত্র, তুল্য নাই যার, 
মহাবীর রামমুত্তি বলিলেন সর! . 
হয় যদি ব্রহ্মচারী কে অশটিবে তাকে ? 
অসাধ্য সাধিবে যদি ত্রঙ্গচর্্য থাকে ! 
ফল-আশ! ছাড়ি ধরি ব্রহ্গচর্য্য ধন 
অজেয় সে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ! 
যুদ্ধে যেতে অন্তঃপুরে বিলম্ব হইল, 
নধন্বারে হংসধবজ তণপ্ত তৈলে দিল! 
মন্তিফের সনে গাথা, শুক্র আর প্রাণ, 
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়-_সাধু সাবধান! 
গৃহস্থের ত্রন্গচর্য্যে ইন্দ্রিয় বিজয়, 
মস্তিকষ-গুক্রের বৃদ্ধি সুবুদ্ধি উদয় ! 
নব আশা! ভালবাস! ব্রহ্মচধ্যে হয়, 
অনন্ত বসস্ত-লীল! চিত্তে অভিনয় ! 
দেবত ব্রহ্গত্ব পদ ব্রহ্মচর্য্ে মিলে, 

" শেষে কিন হায় হার গোড়া ছেড়ে দিলে 
পাপী তাপী দীন ছুঃঘী কেন ম্লান মুখ? 

: রোগী ভোগী ব্হ্ষচর্য্যে পায় পূর্ণ সু! 


স্থধাকর-গ্রন্থাবলী | | 


তা 


শ্রীগৌরাঙ্গ-গীত| | 

বঙ্গবাসী বাল-বুদ্ধ যুবক-ঘুবতী, 

ধাতু-দৌর্ব্বল্যের হাতে চাও কি মুকতি ? 

হীনবীর্ধ্য বঙ্গবাসী, রোগে ভোগে হায়, 

অকালে অবোধ সব যমালয়ে যায় ! 

২ম ও ব্রহ্গচর্য্য বীর্ধ্যবান্‌ করে, 

অজর অমর করে মৃতকল্প নরে। 

্রহ্ষচর্ধ্য ধর ভাই ধরি ছুটি হাত, 

কাঙ্গাল স্ুহৃদ্বাক্যে কর কর্ণপাত! 

“্গৃহস্থের ব্রহ্মচধা” শেখ অবিরত, 

আমারে কিনিয়ে লও জনমের মত। 

প্দীপ নির্বাণ গন্ধঞ্চ স্থহ্ৃদ্বাক মরুন্ধতিং | 

ন গিজ্রস্তি ন শূন্বত্তি ন পশ্যস্তি গতায়ুষঃ ॥” 

মরিতে বসেছে যারা দীপগন্ধ পায় না, 

নাহি দেখে অরুন্ধতি সুহৃদ্বাক্য চায় না! 

আগে মোক্ষ উপলক্ষ্য, আকাশ-দেহ কর লক্ষ্য ॥ 

সেই দেহে হয় দরশন, বৈকুষ্ঠাদি বৃন্দাবন 4 
কৃষ্ণই কন্দর্প পুষ্পবাণ, শুক্রধাতুই আসল প্রাগ ॥ 
“রসে। বৈ সঠ রসই তিনি, শুক্রধাঁতুই রসের খনি ॥ 
শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন, বিন্দু ক্ষয়ই মদন নিধন ॥ 
অক্ষয় মদন বুন্দাবনে, ভর্ধীরেতসব সেখানে ॥ : 
শ্ীধরের সেই শ্রী যদি চাও. শ্রীনিবাসে ভঞ্জ মন, 
কষ্-পুর ব্র্মচারী_ শ্রীক্ষ্ণ শ্রীনিকিতন! . * 
স্থির যৌবন, তেজে আটা, _রসের চোটে ধাড়িম-ফাঁটা ॥ 
নিত্য-সিদ্ধা! গোপী গণ,--চিদ্াকাশে বৃন্দাবন ॥ 
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সখ অন্বেষণ । | 
শ্রীগুরুনন্দন মুখোপাধ্যায় (জি, এন্‌। সুখাজি ) বিরচিত। 


মিটিবে কি মন তোর - সংসার-পিয়াস ১ 
সুখ অন্বেষণে স্থধু হতেছ নিরাশ! 
দ্বারে দ্বারে খু'জিতেছ বিবিধ প্রকারে, 
ছঃখের জীবনে স্থথ শান্তি লভিবারে। 
কে পেয়েছে শাস্তি হয়ে মায়াতে মগন, 
ংসারে স্থুখের আশা - নিশার স্বপন ! 
হায়রে পাগল মন, বুবাব বা কবে? 
জন পালন ধিনি করিছেন সবে, 
ধার প্রেমানন্দ লভি ন্ুখী সাধুগণ, 
রে মুগ্ধ, কেননা কর তার অন্বেষণ ? 
আলেয়ার আলো হেরি নিশীথ-প্রাস্তরে 
ঘুরি ঘুরি পাস্থ যথা লীল৷ সাঙ্গ করে, 
তুমিও তেমতি মিথ্যা স্থখের আশার, 
দেহান্ত ক্বীকার করি দ্বুরিছ হেথায় ! 
মরু মাঝে গশুফতরু, কেন কর আশ! 
মন-পাখী, তছুপরি কাঁধিবারে বাসা? 
অনিত্য বস্ততে আস্থা করিছ স্থাপন, 
মম মম বলি কেন মমতা মগন |. 
নিদাক্ণণ মোহুমর়ী মায়াপুরী হেরি 
ছুটিতেছ মৃত্যু মুখে, সহিছে না দেরি! 
পু'ছিয় মায়ার ছবি বিশ্বপট হতে, 
দেখরে অবোধ মন অনিত্য জগতে 
£(নত্য সত্য.বিভূপ্রেম অনস্ঞ অব্যয়, . 
একী হৎ লভি সেই, "প্রেম বিশ্বময়” |. 


শী 
কি নিশা 
সত £ টা 71 
প্র ॥ 





